পারস্য প্রতিভার প্রবন্ধগুলি ইংরাজী ১৯১৮ 
হইতে ১৯২২ সনের ভিতর লিখিত ও বিভিন্ন 
মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । তৎকালে 
পারস্য কবি ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনামূলক 
কোনও পুস্তক বাংলা সাহিত্যে ছিল না। 
ইংরেজীতেও সকল তথ্যের একন্রে সমাবেশ 
কোনও একখানি পুস্তকে দৃষ্ট হয় নাই । এ 
চারিবৎসর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে 
গবেষণার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম | তারই 
ফলে এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ রচিত হয় । 
তারপরও এ যাবৎ যেখানে যত নৃতন তথ্যের 
সন্ধান পাইয়াছি তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত 
করিয়াছি। সুদীর্ঘ অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের 
এই অকিঞ্চিৎকর ফল “পারস্য প্রতিভা” যদি 
দেশের তরুণ সমাজের কিঞ্চিৎ উপকারে 
আসে তবেই আমার কষ্ট স্বীকার সার্থক 
বিবেচিত হইবে । 
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মুখবন্ধ 


১৯২৪ সনে পারস্য প্রতিভার প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয় তখন 
পদ্যানুবাদণ্ডলির সহিত অধিকাংশ স্থলে মূল ফারসী কবিতা সংযোজিত ছিল না। 
ইহাতে বহু কাব্যামোদী পাঠক মনঃক্ষুগ্ন হইয়াছিলেন । তাহারা বলিয়াছিলেন, মূল 
বস্তর আস্বাদ না পাইলে শুধু অনুবাদ পড়িয়া তৃপ্তি হয় না। তাই, পরবতী 
সংস্করণগুলিতে সে ত্রুটি দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি । গ্রন্থের বিষয়বস্ততে 
এবারেও কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হইয়াছে । সাময়িক পত্রিকায় 
মাঝে মাঝে যে সকল নূতন তথ্য প্রকাশিত হয় সেইগুলির পরিপ্রেক্ষিতে 
বইখানিকে যথাসম্ভব আধুনিক (৪ 10 ৫8০) করার চেষ্টা করিয়াছি । তাহা ছাড়া 
কবিদের আবির্ভাব কালের ক্রম বিবেচনা করিয়া এবার কবি হাফিবকে দ্বিতীয় 
খণ্ডে এবং নাসির খসরুকে প্রথম খণ্ডে স্থান দিয়াছি । উভয় খণ্ড একত্রে প্রকাশের 
আশায় দ্বিতীয় খণ্ডের সমগ্র ভূমিকা প্রথম খণ্ডে আনিয়াছি । ইহাতে গ্রন্থের ভূমিকা 
একশত পৃষ্ঠা ছাড়াইয়া গিয়াছে । পারস্য সাহিত্য সম্পর্কে যা-কিছু জ্ঞাতব্য 
সমস্তই এই ভূমিকার ভিতর পরিবেশনের প্রয়াস পাইয়াছি । 

দুঃখের বিষর এদেশে ফারসী সাহিত্যের চর্চা ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে । যে 
ভাষার অমৃত-নিঃস্বন ও মাধুরী আজ পর্যন্ত বিশ্বের দরবারে মর্যাদা হারায় নাই, 
যার কবি-সাধকের গভীর আধ্যাত্সিকতা এখনও জড়বাদ-আশ্রয়ী পাশ্চাত্য 
জগতকে সম্মোহিত রাখিয়াছে, যে ভাষায় পাক-ভারতের মনীষীদের দীর্ঘ সাতশত 
বৎসরের জ্ঞানচর্চা নিবদ্ধ রাহিয়াছে, সেই অমূল্য ভাগ্ডারের সম্পদরাশি হইতে 
পাকিস্তানী তরুণেরা আজ বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে । কালে হয়ত এমন দিনও 
আসিতে পারে যখন বাঙালি পাঠকদের নিকট ফিরদৌসী হাফিয, সা"দী, রুমী 
এবং ওমর খইয়াম প্রমুখ অমর কবিগণের স্মৃতি, হোমার, গ্যেটে প্রভৃতি 
বৈদেশিক কবিদের মতই শুধু নামে মাত্র পর্যবসিত হইবে । “পারস্য প্রতিভা" 
রস-পিপাসু বঙ্গভাষা-ভাষী পাঠকদের কিঞ্চিৎ কাজে লাগিতে পারে, এই 
ভরসায়ই এই গ্রন্থের উভয় খণ্ড পুনরায় প্রকাশ করিতেছি । 

পারস্য প্রতিভার প্রবন্ধগুলি ইংরাজী ১৯১৮ হইতে ১৯২২ সনের ভিতর 
লিখিত ও বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । তৎকালে পারস্য কবি ও কাব্য 


সম্বন্ধে আলোচনামূলক কোনও পুস্তক বাংলা সাহিত্যে ছিল না। ইংরেজীতেও 
সকল তথ্যের একত্রে সমাবেশ কোনও একখানি পুস্তকে দৃষ্ট হয় নাই । এ সময় 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় চারিবতসর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে 
গবেষণার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম ৷ তারই ফলে এই প্রবন্ধ গুলির অধিকাংশ 
রচিত হয় । তারপরও এ যাবৎ যেখানে যত নৃতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি তাহা 
যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছি । সুদীর্ঘ অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের এই অকিঞ্চিৎকর 
ফল “পারস্য প্রতিভা" যদি দেশের তরুণ সমাজের কিঞ্চিৎ উপকারে আসে, 
বিশেষ করিয়া যাহারা পারস্যের নবরত্র অর্থাৎ নয়জন শ্রেষ্ঠ কবি-_ যাহাদিগকে 
পারস্য সাহিত্যের দিকপাল বলা হয়__ তাহাদের জীবন ও রচনা সম্বন্ধে 
অনুসন্ধিৎসু, তাহাদের কতকটা সময় ও শ্রমের সংক্ষেপ ইহা দ্বারা হয়, তবেই 
আমার কষ্ট স্বীকার সার্থক বিবেচিত হইবে ৷ 

প্রকাশ থাকে যে এবারও পারস্যের দুইজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-লেখক ইবনে 
সিনা ও আল গায্যালীর জীবনী ও গ্রন্থ-পরিচিতি নৃতন সংযোজিত হইল । 

বর্তমানে কাগজের মূল্য ও ছাপাখানার খরচ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় 
এবং পুস্তকের কলেবর পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া যাওয়ায় সামান্য কিছু মূল্য বাড়াইতে 
বাধ্য হইলাম । পুস্তকখানি নির্ভুল করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও ছাপার 
ভুলের সহিত আটিয়া উঠিতে পারি নাই । এজন্য সহদয় পাঠকবর্গের নিকট ত্রুটি 
স্বীকার করিতেছি ৷ ইতি, ভাদ্র, ১৩৭২ সন। 


ভূমিকা 
পারস্য সাহিত্য 


আলবোর্জ গিরিশ্রেণীর পাদমূল হইতে আরব সাগরের তটদেশ পর্যন্ত প্রসারিত 
বিশাল পারস্যভূমি কতকাল পূর্বে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, 
ইতিহাস সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই | আর্ধ-অধ্যুষিত এই 
ইরান ভূমিতে যখন বেদ ও পায়ন্রীর সুমধুর শ্রোকমালা গীত হইত, আর্ধবধূগণ 
যখন কীসর-ঘণ্টা নিনাদিত করিয়া গৃহে গৃহে সন্ধ্যা আরতি প্রদান করিত, সে 
দিনের ইতিহাস যজুর্বেদও ভালরূপে বলিতে পারে না। এই শস্য-শ্যামলা 
আর্ধাবর্তের ক্ষীণ কোলাহল যখন হিমাদ্রির কাননে কাননে গন্ধর্ব ও কিন্নর- 
কন্যাগণের ক্রীড়ার কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিত না, তাহারও বহু পূর্বে 
পারসিকগণ গৃহে গৃহে তাহাদের উপাস্য ব্রহ্মার যে অনল মূর্তি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিল, আজিও নাকি অনেক পুরাতন পারসিক বংশে তাহার নিরবচ্ছিন্ন শিখা 
নির্বাণ লাভ করে নাই। 

যে সময়ে এই বিশাল দেশ ব্যাবিলনের গ্রীক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইয়া 
গ্রীসীয় সভ্যতা জ্ঞানালোকে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল তখনও ইহার জাতীয় 
দেবতার অনল সিংহাসন অক্ষুণ্ন অবস্থায় জুলিয়া জুলিয়া পারসিকদিগের প্রাণের 
ভিতর কত না আশা ও উন্মাদনার লহ্রী প্রবাহিত করিত । তারপর খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ 
শতাব্দীতে আরব দেশে যে নবধর্মের অভ্যথথান হয় তাহারই প্রভাবে সপ্তম 
শতাব্দীতে পারস্যের জাতীয় জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া যায়। অর্ধ 
অর্ধচন্দ্রাঞ্কিত পতাকার পহ্‌ পত্‌ রবে মুখরিত হইয়া উঠে । সেই সময় যাহারা 
জাতীয় ধর্ম বিসর্জন দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন তাহারা জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া 
হিন্দুকুশে গিয়া নব জনপদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন ।[১]" 


* বিদ্্, "1]” তৃতীয় বন্ধনীতে মূল সংস্করণের পৃষ্ঠাসংব্যা নির্দেশ করা হয়েছে । 


৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে, হযরত ওমরের শাসনকালে, ক্যাডিশিয়ার সমরক্ষেত্রে 
যেদিন পারস্যের স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়, সেই দিন সেই শোণিত-ক্ষেত্রে 
পারসিকদিগের প্রাচীন সাহিত্যেরও অস্ত্েষ্িক্রিয়া সম্পাদিত হয় । এই সময়ের 
শাশানীয়া বংশের রাজত্বকালে তাহাদেরই নির্দেশে রচিত দুই চারিটা কবিতা ভিন্ন 
তাহার অন্য কোন নিদর্শন আজ আর বিদ্যমান নাই । পারস্যের অভ্যন্তরীণ যে 
ঘোর অস্তর্বিপ্রব মুসলমানদিগের এই বিজয় লাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল, 
তাহাই পারসিকদিগের প্রাচীন সাহিত্য ধবংসেরও কারণ হইয়াছিল । পারস্যে 
আরবীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরও প্রায় তিন শত বৎসর এই নব শাসক 
সম্প্রদায় পারস্যের সাহিত্য সমৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। 
কেননা, এই সময়ে পারস্যের প্রতিনিধি শাসনকর্তাগণ পারস্যের জনসাধারণের 
সুখদুঃখকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই । জাতীয় জীবনের অস্থি- 
মজ্জাকে অসাড় করিয়া তুলিবার পক্ষে পরাধীনতার যে প্রভাব, বাগদাদের ন্যায়- 
দর্শী খলিফাদের অধীন থাকিয়াও পারস্য উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে নাই । 

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বাগদাদের বিশাল সাত্রাজ্য যখন বহুসংখ্যক 
খণ্ররাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল, সেই সময় পারস্যে নবীন স্বাধীনতার আলোকে 
প্রকৃতভাবে নবযুগের সূত্রপাত হয়। এই সময় হইতে পারস্যের মুসলমান 
নরপতিগণ তত্রত্য সাহিত্যের উন্নতি বিধানে বিশেষ যত্রবান হন। ইহাদের 
প্রত্যেকেই বহুসংখ্যক কবিকে আশ্রয় ও বৃত্তি দান করিয়া স্ব স্ব সভার গৌরব 
বর্ধন করিতেন । পারস্য কবিগণ এককালে বিজয়ী আরবদিগের সন্তোষ বিধানার্থে 
প্রভৃত পরিমাণে আরবীয় সাহিত্যের চর্চা করিতেন এবং স্ব স্ব রচনায় ভুরি ভূরি 
আরবীয় শব্দ ও আরবী ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া ইহা শাসক সম্প্রদায়ের সহজবোধ্য 
করিয়া তুলিতেন। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে পারস্যের স্বাতন্ত্র্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
যে নবসাহিত্যের অত্যথান হয় একাদশ শতাব্দীতে তিনজন প্রবল-প্রতাপ 
নরপতির বিদ্যোৎসাহে উহা পল্পবিত ও মঞ্জ্ুরিত হয় । পারস্যে মালিক শাহ 
গজনীতে সুলতান মাহ্মুদ [২] ও তদীয় উত্তরাধিকারী কাদির-বিন-ইব্রাহিম এবং 
তুকীস্থানে কাদির খান, ইহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব রাজধানীকে সাহিত্য, ইতিহাস ও 
বিজ্ঞানের €চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও রসায়ন শাস্ত্রাদির) 
পাদপীঠে পরিণত করেন । নিজাম-উল-মুল্কের ন্যায় লেখক ও ওমর খইয়ামের 


১. কেহ কেহ অনুমান করেন যে বিজয়ী আরবগণই পারস্যের প্রাচীন সাহিত্য ধ্বংস 
করিয়াছিলেন, কিন্ত গীবন প্রমুখ এতিহাসিকগণ ইহার অমূলকতু প্রমাণ করিয়াছেন । 


ন্যায় কবি মালিক শা"র রাজধানী খোরাসানকে তীর্থস্থানে পরিণত করিয়াছিলেন । 
সুলতান মাহমুদের সভাকবি ফিরদৌসীর নামও জগতের ইতিহাসে অপরিচিত 
নহে । তুকীস্থানের মুহম্মদ কাদির খান এমনই সৌখিন ছিলেন যে, তিনি স্বয়ং 
যেমন বিবিধ মণিমুক্তাদি ছারা সর্বাঙ্গ ভূষিত না করিয়া কদাপি সভা-গৃহে পদার্পণ 
করিতেন না, তেমনি তাহার সভা-কবিগণও তীহার সমীপে দৈনন্দিন কবিতা পাঠ 
করিয়াও কোনও দিন রিক্তহস্তে প্রত্যাবর্তন করিতেন বলিয়া শুনা যায় নাই। 
সাহিত্যের এমন সংবর্ধনা জগতের ইতিহাসে দুর্লভ প্রাচীন মুসলমান 
নরপতিদিগের ভিতর কাহার সভায় কতজন কবি বা পণ্ডিত আছেন ইহা লইয়াও 
প্রতিদ্বন্দবিতা চলিত । এই সকল রাজা নিজ নিজ সভাকবিগণকে কোন অবস্থাতেই 
ছাড়িতে চাহিতেন না। এমন কি সহজে বাধ্য না হইলে তাহাদিগকে বলপূর্বক 
রাজধানীতে আবদ্ধ রাখিতেও কুগ্ঠিত হইতেন না । কথিত আছে, পারস্য সম্রাট 
মনুচেহেরের সভাকবি খাকানী যখন সম্রাটের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও ফকীরী 
গ্রহণ মানসে রাজসভা ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, মনুচেহের তখন তাহাকে 
কারারুদ্ধ করিয়া তাহার গমনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন । পরে যখন খাকানী 
কিছুতেই তীহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন না, তখন মনুচেহের অগত্যা তাহাকে 
অব্যাহতি দিয়াছিলেন । কখন কখন ক্ষুব্ধ পলায়িত কবিকে ফিরাইয়া আনিবার 
নিমিত্ত অনুতপ্ত রাজা অযাচিত ক্ষমা ও খেলাত সহকারে তাহার পশ্চাতে দূত 
প্রেরণ করিয়াছেন, এমনও দেখা গিয়োছে । ফিরদৌসীর সুলতান মাহমুদের শেষ 
বারের ব্যবহার ইহার দৃষ্টাত্তস্থল। অন্য একবার সুলতান মাহমুদ সুপ্রসিদ্ধ 
আরবীয় দার্শনিক আবু সিনার (৯৮০-১০৩৬ খিঃ) সুখ্যাতি শ্রবণে সুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে স্বীয় জামাতার রাজধানী খারেজামে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন । আবু সিনা 
উহা প্রত্যাখান করিয়া জর্জন প্রদেশে প্রস্থান করিলে সুলতান এতই বিচলিত 
হইয়াছিলেন যে তিনি আবু সিনার তসবীর সংগ্রহ করাইয়া তাহারই সাহায্যে 
তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য [৩] চতুর্দিকে অসংখ্য অনুচর প্রেরণ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সুলতান মাহমুদের এত আগ্রহ সত্বেও তদীয় 
বাসনা ফলবতী হয় নাই । আবু সিনা কিছুতেই গজনী যাইতে রাজী হন নাই । 
অনুরোধ উপরোধ ভ্রকুটি সমস্তই নিষ্ষল হইল । পাখি পিঞ্জরে ঢুকিল না। 
পারস্য সাহিত্যের সৌন্দর্য ও লালিত্য এতই চিত্তাকর্ষক যে দুরৃত্ত 
তাতারগণও ইহাতে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে নাই । হিন্দুস্থান-বিজেতা সম্রাট 
গৌরবময় আসন প্রদান করিয়াছিলেন । তদীয় পূর্ব-পুরুষ মহাতেজা তৈমুরের 
প্রলয়ঙ্কর হস্তেও একদিন কবি হাফিষের জন্য আশীর্বাদের খেলাত ও অগণিত 
মণি-ুক্তা উঠিয়াছিল। ইতিহাস প্রসিদ্ধ' তুকীবীর দ্বিতীয় মুহম্মদ যখন 


৯ 


কনস্টান্টিনোপল জয় করেন, তখন তাহার সেই বিজয়োন্মত্ততার ভিতরও তিনি 
মহাকবি জামীর কবিতার আদর করিতে বিস্মৃত হন নাই। 

গোলাবের দেশ পারস্য ষে বিধাতার সৃষ্টিকৌশলে কবিতাচর্চার পক্ষে 
সর্বতোভাবে উপযোগী এ কথা বলাই বাহুল্য । পারস্যের শিরাজ নগরী যত কবির 
সৃতিকাগৃহ অঙ্কে ধারণ করিয়াছে, একমাত্র এথেন্স ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোনও 
নগরী তেমন করে নাই ৷ এ নিমিত্ত পাশ্চাত্য লেখকগণ শিরাজকে /১17013 ০01 
518 বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন, আর শিরাজের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হাফিযকে 
তাহারা &1807601) 01 7১518 বলিয়া থাকেন । হাফিযের রচনাই পারস্যের 
আদর্শ সাহিত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । তাহার পূর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় 
দশম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত পারস্য সাহিত্যের রচনায় যে ক্রমোন্নতিশীল 
পরিবর্তন লক্ষিত হয়, হাফিষের পর হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যস্ত উক্ত রচনায় 
তদ্রুপ পরিবর্তন আর দৃষ্ট হয় না। প্রথমত পারস্য-কবিগণ যে রাজপক্ষীয়দিগের 
মনোরশ্রনার্থ আরবী ভাষার সবিশেষ চর্চা করিতেন, এবং তাহাদের রচনায় প্রভৃত 
পরিমাণে আরবী শব্দ ও আরবীয় ভাব প্রবিষ্ট করাইতেন, তাহারই প্রতিক্রিয়া 
স্বরূপ খ্রিস্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে কোন কোন শক্তিশালী লেখক চেষ্টা 
সহকারে আরবী শব্দ বর্জন করত বিশুদ্ধ ফারসীতে আপন প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন । মহাকবি ফিরদৌসী এই শ্রেণীর লেখকদিগের মধ্যে অন্যতম । তাহার 
সমগ্র শাহনামা বিশুদ্ধ ফারসীতে বিরচিত। প্রসিদ্ধ কবি খাকানীও তাহারই 
আদর্শে [৪] অবিষিশ্র ফারসীতে কাব্য রচনা করিয়া অসামান্য প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন ৷ যাহা হউক, ক্রমে আরবী ভাব ও ভাষা পারসিকদিগের চক্ষে সহিয়া 
গিয়াছিল এবং একাদশ শতাব্দীর পর হইতে আরবীর বিরুদ্ধে আর কেহই 
কোনরূপ প্রতিকূলতা প্রকাশ করেন নাই । ছাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ কবি নিযামী 
এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর শেখ সা'দী এবং মৌলানা রুমী, ইহারা 
প্রত্যেকেই আরবী ও ফারসী সাহিত্যের স্বাতশ্ত্য একরূপ উঠাইয়া দিয়াছিলেন 
বলিলেই হয় । এই সময়ের মধ্যেই কুরআন, হাদীস এবং বিবিধ এঁতিহাসিক, 
দার্শনিক ও শাস্তীর প্রস্থ আরবী হইতে পারস্য ভাষায় অনূদিত হয় । পারস্যের 
জাতীয় সাহিত্যের এই ক্রমবিকাশ চতুর্দশ শতাব্দীতে হাফিষের সময় পূর্ণতা লাভ 
করে । তাই হাফিযের পর অনেকদিন পারস্য সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোন 
পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই । মহাকবি জামীর ইউসুফ-জোলায়খা পঞ্তদশ শতাব্দীর 
রচনা । উহার শব্দ-বিন্যাস ও রচনাভঙ্গী হাফিযেরই অনুরূপ | সপ্তদশ শতাব্দী 
হইতে পারস্য সাহিত্যে আর একটা নৃতন উপাদান প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে । 
তাতারদিগের দিগ্বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভাষার শব্দ-সম্পদ ও ভাবরাশি 
বহুল পরিমাণে পারস্য সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিতে থাকে । সপ্তদশ শতাব্দীর 
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শেষভাগে রচিত নাদির শাহের জীবনীতে এই প্রকার তুকী-শব্দবহুল অভিনব 
ফারসী দৃষ্ট হয় । 

ত্রয়োদশ শতক হইতে পাসী ভাষা ভারতের রাজকীয় দপ্তরে স্থায়ীভাবে স্থান 
লাভ করায় পারস্য সাহিত্যের পরিসর অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্দিপ্রাপ্ত হইয়াছিল । 
লাহোরে ইহার সূত্রপাত হয় একাদশ শতাব্দীতে । ১০২১ খ্রিস্টাব্দে গজনী 
রাজবংশের শাসন কর্তৃত্ব লাহোরে স্থারীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই 
ফারসী হয় তথাকার রাষ্ট্রভাষা । স্ম্রাট কুতুব উদ্দীন দিল্লীর মসনদে আরোহণ 
করিবার পর হইতে সাতশত বৎসর ব্যাপিয়া ফারসীই ছিল মুসলিম শাসিত সমগ্র 
ভারতের রাষ্ট্রভাষা । বিভিন্ন কেন্দ্রে ইহারই মারফৎ চলিয়াছে এই দেশের 
সাহিত্য-সাধনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার চেষ্টা । মুসলমান আমলে এই দেশের 
সর্বত্র ফারসী ভাষায় সাহিত্য রচনা বিপুলভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল । নবাগত 
তুকী ও পারস্য দেশীয় পণ্তিতগণ ছাড়া, এ দেশেরও হাজার হাজার কবি ও গদ্য 
লেখক এই ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন ।(৫] 

সুলতান মাহমুদের সময় গজনী ছিল ফারসী সাহিত্য অনুশীলনের সর্বপ্রধান 
কেন্দ্র। উহারই অনুরূপ-কেন্দ্র লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এতিহাসিকগণ 
লাহোরকে গজনী-এ-খুর্দ (ছোট গজনী) আখ্যা দিয়াছিলেন ৷ রুণার কবি আবুল 
ফারাজ রুণী এবং লাহোরের কৰি মাসুদ সা'দ সালমান ছিলেন দ্বাদশ শতকের 
ফারসী কবি । লাহোরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গদ্য লেখক, বিখ্যাত তাপস 
“দাতা গঞ্জ-বখ্শ লাহোরী' ছিলেন একাদশ শতকের লোক । তিনি ১০৭১ 
খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন । ফারসীতে রচিত তার মা'রেকাতী গ্রন্থসমূহ সে যুগে 
সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল । গজনী রাজবংশের পতনের পর হিন্দুস্থানে 
দিল্লী ও উছ (বোহওয়ালপুরের মধ্যে) ফারসী সাহিত্যচর্চার প্রধান কেন্দ্র হইয়া 
উঠে । পারস্য কবিদের প্রথম জীবনী লেখক আউফি, বিখ্যাত এতিহাসিক কাজী 
মিনহাজ উদ্দীন শিরাজ এবং আরও অনেক শক্তিশালী লেখক উছের শাহী দরবার 
অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের আরবী ইতিহাস “তারিখে 
হিন্দ ওয়া সিন্ধ' গ্রন্থ 'চাচ নামা' নামে এই উছে প্রথম ফারসীতে অনুদিত হয় । 
তুকীদের আমলে দিন্লী ছাড়াও বদাউন, সুলতান, লক্্পণাবতী (গৌড়) প্রভৃতি 
প্রাদেশিক রাজধানীগুলি ফারসী সাহিত্যের কেন্দ্র হইয়া উঠে। এঁতিহাসিক 
বদাউনী ও ভারতীয় কবি আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫) দিল্লী দরবারের 
গৌরবস্তস্ত ছিলেন । আমীর খসরু বাংলার বিদ্যোৎসাহী শাসনকর্তা বুগরা খানের 
সঙ্গে গৌড়েও আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয় 
প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন । বিখ্যাত পারস্য কবি নিযামীর রচিত 
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“খামৃসার' প্রত্যুত্তরে খসরু যে মস্নবী লিখিয়াছিলেন তাহা সমসাময়িক জগতের 
বিস্বয় জন্মাইয়াছিল। খসরু প্রসিদ্ধ পারস্যকবি খাকানীর রচনাভঙ্গিকে 
আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তিনি গুরুকে অতিক্রম 
করিয়া গিয়াছেন । ইহা তাহার অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক | খসরুর প্রিয় বন্ধ 
হাসান দেহলভী, বদাউনের অধিবাসী নকশাভী এবং এলাহাবাদের নিকটবর্তী 
কারার কৃতী সন্তান মুতাহিরও উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। নক্শাভী কর্তৃক 
ইতরাজীতে অনুদিত হইয়াছিল । [৬] সম্রাট বাবরের আত্মজীবনী, আবুল ফযলের 
মুতাখুখেরীন প্রভৃতি প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রহ্থ ফারসীতে রচিত । বিলাতের কমন্স 
সভায় একদা ইংরাজ মন্ত্রী পিট ফিরিশ্তার ইতিহাসের উচ্ছৃসিত প্রশংসা 
করিয়াছিলেন । সিয়ারুল মুতাখখেরীন ছিল মেকলের প্রিয় গ্রন্থ । আইনী আকবরী 
মুসলিম শাসন আমলের একটি অবিস্মরণীয় স্তন্তস্বূপ | ভারতের মোগল 
রাজপরিবার হইতেও পারস্য সাহিত্যের মনিমন্দিরে সামান্য উপহার প্রেরিত হয় 
নাই । সম্রাট তনয়া জেবুন্নেসার নাম জগতের কোন্‌ সাহিত্যিকের নিকট 
অপরিচিত! এই সব রচনার উন্নতমান সে যুগে খোদ ইরানেও স্বীকৃতিলাভ 
করিয়াছিল । ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য কাব্য, ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ তৎকালে 
এ দেশে ফারসী ভাষায় রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তার অল্প অংশই এখন কালের 
আঘাত সহিয়া বাচিয়া আছে। তৎকালে ফারসী সাহিত্য যে সংস্কৃত, বাংলা ও 
ইত্রাজী ইত্যাদি ভাষা হইতেও চৌথ সংগ্রহ করিয়াছে ইদানীস্তন পরিপুষ্ট ফারসী 
তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় স্থল । 


ফারসী সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি 

পারস্য সাহিত্যের ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে একটি কথা মনে রাখিতে 
হইবে । নদীর জলধারা যেমন আকিয়া-বাকিয়া চলে, মানব জাতির চিস্তাধারাও 
তেমনি । উহা একবার এক কূলে ঘেষিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে যতদূর সম্ভব 
সেই দিকে সিধিয়া যায়, তারপর আবার আপনা আপনি উহার গতিপথ 
পরিবর্তিত হইয়া প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অন্য পারের দিকে সমধিক বেগে ধাবমান 
হয়। প্রকৃতির বোধ হয় ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম ৷ কেননা সহজ সরল গতি নব নব 
সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নহে । বিশ্বসাহিত্যের বিভিন্ন অধ্যায় ব্যাপিয়া মানব মনের 
যে ছাপটি পড়িয়া আছে তাহার বিসর্গিত আকৃতি এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে । 
খ্যাতনামা দার্শনিক হিগেল ইহাকে 701815060 199555 বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন । প্রত্যেক জাতিই যুগে যুগে একবার ত্যাগের দিকে, একবার ভোগের 
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দিকে প্রলুব্ধ হইয়াছে । ভোগের লিন্সা যখন চরমে উঠিয়াছে তখন ত্যাগের দিকে 
প্রেরণা আসিয়াছে । আবার [৭] ত্যাগের উৎকট অভিনয়ও মানবের জাতীয় 
জীবনে বিদ্রোহ জাগাইয়াছে এবং নূতন ভোগ-লিন্পার সূত্রপাত করিরাছে। কিন্তু 
এই শেষোক্ত ভোগ-লিন্সার সহিত প্রথমোক্ত ভোগ-লিন্সার প্রভেদ অনেক । 
কেননা এবারের যে তৃষ্ণা উহা ত্যাগের অভিজ্ঞতায় রঙ্গীন ও প্রবুদ্ধ ৷ ইহাতে 
উদ্দাম আবেগ আছে, কিন্তু অর্বাচীনের অবিমৃশ্যকারিতা নাই । ইউরোপের 
ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, গ্রীকদিগের জাতীয় জীবন যেষন কৈশোরের 
চপলতায় উদ্দাম ও অসংযত, মধ্যযুগের ইউরোপীয় জীবন তেমনি কঠোর শাস্ত্রীয় 
ও রাষ্ট্রীয় অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত ৷ আবার 'রিনেসর' নবালোকে খ্রিস্টীয় সমাজ আর 
এক প্রকার এঁহিক সাফল্য ও সন্তোগের আবাহন করিয়াছে । ইহারা জীবনকে 
সকল প্রকারে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ দেখিতে চাহে। সকল আকাজ্কা, সকল 
বাসনাকে ফুটত্ত গোলাপের মত রঙ্গীন ও বিকশিত দেখিতে চাহে । পাক-ভারতে 
ও আরবে যুগে যুগে যে বিভিন্ন জাতীয়তার উন্মেষ ঘটিয়াছিল তাহারও ক্রঘিক 
বিকাশের পর্যায়ে এই নিয়মের অন্যথা দৃষ্ট হয় না। তাই পারস্য সাহিত্যের 
ভাবগত সম্পর্ক ধরিতে হইলে, বিশ্বসাহিত্যের এই সাধারণ নিয়মটি আমাদিগকে 
স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে । সা'দীর ভিতর আমরা ধর্মাচার ও সংযমের 
উদ্দেশ্যে যে কঠোর অনুশাসন দেখিতে পাই, হাফিষে তাহার ঠিক বিপরীত । 
সান্দী নিপুণ চিকিৎসকের ন্যায় সমাজের প্রত্যেক পাপটি ধরিয়া ধরিয়া তাহার 
প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন । তাহার গুলিস্তান ও বুস্তান রাজার পক্ষে 
যোগসূত্র আর সংসারীর পক্ষে পারিবারিক হিতোপদেশ । হাফিযও অধার্মিক 
নহেন, কিন্তু হাফিযের ধর্ম অন্য রকম । সা'দী চাহিতেন নিয়মের ভিতর থাকিয়া 
যার যার কর্তব্যের শৃঙ্খল অক্ষুগ্র রাখিয়া, ধ্যান ও ধারণার ছারা খোদাকে প্রাণের 
ভিতর উদ্দদ্ধ করিতে; আর হাফিয চাহেন সকল বন্ধন অতিক্রম করিয়া, মানুষ- 
প্রেমময়কে প্রেয়সীর মত আলিঙ্গন করিতে | হাফিযের জগতে মানুষের প্রচলিত 
অনুশাসনের কোনও মূল্য নাই । তিনি সা'দীর ন্যায় প্রাণকে সর্বপ্রকারে সংযত 
সংহত করিয়া একটি (৮] বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে চাহেন না । তিনি চাহেন 
অবাধ সম্তোগের দ্বারা আত্মার পরিতৃপ্ত । ধরিত্রীর বর্ণে বর্ণে, গন্ধে গন্ধে, রূপের 
সেইখানেই প্রাণকে প্রসারিত করিয়া দিয়া সবটুকু সুধা শুষিয়া লইতে, নুটিয়া 
লইতে ৷ তাহার ক্ষুদ্র সাজিটি তিনি প্রকৃতির সারা বাগান জুড়িয়া ধরিয়াছেন, 


টে 


যেখানে সে ফুলটি পড়িবে যেন তাহার প্রাণের সাজি এড়াইয়া পড়িতে না পারে । 
[২9010179119া1-এর পর 397580101781151, ও 1৬১50০1511-এর এইরূপ 
পর্যায়ক্রমিক অভিব্যক্তি মানব সমাজে চিরন্তন; সকল যুগেই এইরূপ হইয়া 
আসিয়াছে । কঠোর সংযমের পর উদ্দাম ভাব-বিলাসের এই লীলাভিনয় যখন 
চরমে উঠিয়াছিল, তখন পারস্য সাহিত্যের আর একবার দিক্‌ পরিবর্তন ঘটিল। 
তটাহত তরঙ্গের ন্যায় উহার গতি আবার অন্য পথে প্রভাবিত হইল । মহাকবি 
জামীতে গিয়া এই বিবর্তিত ধারা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । জামীর শেষ বয়সের 
সাহিত্যে সকল রকম রস-চাঞ্চল্য যত্ব সহকারে বর্জিত হইয়াছে । তীহার পূর্ববর্তী 
রুমীতে উক্ত উভয় ধারার একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয় । রুমীতে সা'দীর সংযম ও 
হাফিযের ভাবাবেগ উভয়ই সনিবিষ্ট, কিন্তু ভাব এখানে সংযমের দ্বারা শাসিত 
হইয়া এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে । 


গীতি-কবিতা 
পারস্য সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অংশ গযল বা গীতি-কবিতা | ইউরোপের 
গীতি-কবিতা হইতে পারস্য গীতি-কবিতার বিশেষ পার্থক্য এই যে. ইহা 
একাধারে গীতি এবং কবিতা । পারস্যের গৌরবের দিনে এ সকল গযল বরবত' 
নামক বাদ্যযস্ত্র সহযোগে সভাস্থলে গীত হইত । বঙ্গদেশে এই জাতীয় গযল 
হিন্দু-মুসলমান সকলেরই নিকট সুপরিচিত । সময় সময় কবি এবং সাধকগণ 
এই সকল গযল গাহিয়া বা অন্যের ছারা গান করাইয়া উচছুসিত পারমার্থিক 
প্রেমের মাদকতাময় অপূর্ব তরঙ্গ উপভোগ করিতেন । যেই দিন নিশীথে চাদের 
আলোতে আকাশ ভরিয়া যাইত, দক্ষিণ হাওয়ার বিবশ পরশে প্রাণ আবেশে ঢুলু 
ঢুলু করিত, সেই সকল রজনীতে উন্মুক্ত [৯] প্রাঙ্গণে বা উদ্যানবাটিকায় উচ্ছুঙ্খল 
সাহিত্যিকদের সভা বসিত । আর, চন্দ্র যখন পশ্চিমাকাশের কৃষ্ণ নিবিড়তার 
ভিতর ঘুমাইয়া পড়িত, তখন পর্যস্ত তাহাদের সেই “গোলাবের ইতিহাস", 
“বুলবুলের প্রণরকথা”, “সুরার মহিমা” ও প্রেমের মাধুরী” গীতাকারে চলিতে 
থাকিত ৷ 

পারস্য কাব্যের সাধারণ মূর্তি প্রায় সর্বত্রই এইরূপ । খোদতা'লার মহিমা 
বর্ণন, হযরত মুহম্মদের (সঃ) প্রশংসা, আশ্ররদাতার (7১811011) গুণকীর্তন, 
স্বদেশের মাহাত্ম্য বর্ণন ও সেই সঙ্গে স্ব স্ব আত্মপ্রশংসা, এই সকলের 
ধারাবাহিক অবতারণা প্রত্যেক কাব্যের প্রারন্ডে দৃষ্ট হইয়া থাকে ৷ আশ্রয়দাতার 
অতিরিক্ত প্রশংসা করা প্রাচীন কবিদিগের একটা স্বাভাবিক ও জাতিগত অভ্যাস ৷ 
আত্মপ্রশংসাও প্রাচ্যদেশীয়দের একটি প্রকৃতিগত দোষ । ফিরদৌসী হইতে 
জামী, কালিদাস হইতে মাইকেল, কেহই এ দোষ হইতে নিরমুক্ত নহেন ৷ গীতি- 


১৪ 


কবিতাগুলির আলোচ্য বিষর প্রেম ও সৌন্দর্য । প্রকৃতির বক্ষে উত্তসিত যে 
সৌন্দর্যের ধারা মনকে সংসারের কলুষরাশি হইতে অপসারিত করিয়া অনন্ত 
অনধিগম্যের দিকে প্রেরণা দের, নদীর কলনাদে ও পাখির কুজনে, উবার 
সৌন্দর্যে ও চন্দ্রের কৌমুদীতে যেই মহিমা, কমনীয়তা স্ফুরিত হইতেছে, সেই 
সকল অবলম্বন করিয়া মানবাত্মা কিরূপে বিধাতার উদ্দেশ্যে আপনার উচ্ছ্বসিত 
প্রেমরাশি উজাড় করিয়া দেয়, পারস্য গীতি-কবিতায় তাহাই দেখিতে পাওয়া 
যায় । হাফিষের কবিতা ইহার আদর্শ । 

পারস্য গীতি-কবিতায় যেমন লালিত্য, কমনীয়তা ও নিরপ্ুশে কল্পনার উদ্দাম 
লীলাভঙ্গী দৃষ্ট হয়, পারস্য গদ্যসাহিত্যে আবার তেমনি বর্ণনার ওজস্বিতা ও 
অলঙ্কারের চরম বিচ্ছুরণ দৃষ্ট হয় । গদ্য/গ্রস্থগুলি প্রায়ই এতিহাসিক ও জীবনী- 
সংক্রান্ত; ধর্ম-সংক্রান্ত গ্রন্থও গদ্যে নিতান্ত অল্প নহে। কোথাও বীরত্ব ও 
আত্মোৎসর্ণের উত্তেজনাময় গৈরিক স্রাব, কোথাও শান্ত সন্ধ্যা ও প্নিগ্ধ উষার 
নিবিড় বর্ণনা, কোথাও তুষারয্নাত উত্তু্দ পর্বতমালা ও ক্ষিপ্র-প্রবাহিণী তটিনীর 
তাণ্ডব নর্তন, পাঠককে যুগপৎ বিস্ময় ও তন্ময়তায় অভিভূত করিয়া তোলে । 
সুলতান বাবরের আত্মজীবনীতে যে বর্ণনাভঙ্গী ও ওজস্থিতা প্রদর্শিত হইয়াছে 
তাহাতে, তিনি সুলতান না হইলে হয়ত সাহিত্যিক বলিয়াই জগতে অমরতৃ লাভ 
করিতে পারিতেন । বিগত [১০] অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় লেখক, দিল্লী 
দরবারের সুপ্রসিদ্ধ নেয়ামত খান আলীর গদ্য রচনায় একাধারে মেকলের ভাব- 
উচ্ছ্বাস ভল্টেয়ারের শ্রেষ বাক্যের যে অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যার 
তাহাতে বিস্মিত হইতে হয । 
আসিতেছে । ইহাতে অনেক পারস্য সাহিত্যিকেরই কীর্তিরাশি ক্রমে 
জনসাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে অপসৃত হইবে সত্য, কিন্তু তথাপি শে'খ সা'দী, 
হাফিজ, রুমী বা ওমর খাইয়াম প্রভৃতি কবির স্মৃতি কখনও এই দেশ হইতে 
বিলুগ্ত হইবার নহে । শুধু পাক-ভারত কেন? ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি 
মহাদেশেও ইহাদের যে গৌরবরশ্মি পরিব্যাণ্ত হইয়াছে পৃথিবীর লয় পর্য্ত 
তাহাতে কোনও মলিনতা স্পর্শ করিতে পারিবে না। যতদিন ভাষার লালিত্য 
ভাবের উদারতার উপর মানব-সাহিত্যের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ততদিন 
এই সকল সাধক-সাহিত্যিকের প্রাণের আবেগ মানুষকে আকুল না করিয়া 
পারিবে না । ইহাদের অবিনশ্বর নামের সহিত এমনি একটি মাদকতা, এমনই 
একটি মোহনীয় স্মৃতি জড়িত হইয়া গিয়াছে যে, মুহূর্তে উহারা যেন শাস্তির 
দেশের বারতা আনিয়া আমাদিগকে তন্ুয় করিয়া তোলে । পারস্য-কাব্য- 
কাননের বসন্তের দিন আর এখন বিদ্যমান নাই; তথাপি সেই মৃত সাধকদের 


১৫ 


পবিত্র অস্থিপুক্জে স্থানে স্থানে বিচ্ছুরিত রহিয়া সমগ্র পারস্য দেশটিকে যেন একটি 
শাস্তননিগ্ধ তীর্থভূমিতে পরিণত করিয়াছে । যেই দেশের স্তন্য পান করিয়া হাফিব 
ও সা'দীর উন্মেষ হইয়াছিল, যেই দেশের বুলবুল ও তুতীর কাকলীতে জামী ও 
রুমীর অমর বীণা বাজিয়া উঠিয়াছিলেন, যেই দেশের উদাস হাওয়া ও নিশার 
নীরবতা ওমর খাইয়ামের প্রাণে বিশ্বত্ৰোহী অভিমান জাগাইয়া তুলিয়াছিল, অযুত 
সাধকের পদরজ বক্ষে ধরিয়া, লক্ষ পীরের জাগ্রত সমাধি উদরে পুষিয়া যেই 
আমাদের হৃদয়ে সহস্র তরঙ্গাভিঘাত জাগাইয়া তোলে না কি?[১১] 


পারস্য সাহিত্যের পটভূমিকা 


পারস্যের উর্বর যুগ ও বিভিন্ন চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ 
প্রভাতের অরুণ-রাগে যে কুসুমরাশি হাসিতেছে, রজনীর দৃষ্টি অবরোধী 
অন্ধকারের গহবরে তাহাদের জন্মা। সুকুমার শিশুর যেই মাধুরী জগৎকে মুগ্ধ 
করে, মাতৃগর্ভের এক অন্ধকার বন্দীশালায় তাহার উদ্তব | বসন্তের যে শ্যামলতা 
বিটগীর শিরে শিরে, লতিকার কোলে কোলে, দিগন্ত-প্রসারী মাঠের বুকে বুকে 
বিরাজ করিতেছে, তাহারও যাত্রার শুরু হইয়াছিল শীতের কুক্ধটিকা-ঘেরা এক 
নিরানন্দ মুহূর্তে । সৃষ্টির জন্য চাই অন্ধকার, দুর্যোগ, বেদনাপুতি । ভারতীয় দর্শন 
বলে, জগৎ-সৃষ্টির মূলে রহিরাছে মায়ার অনালোক-_তিমির । দামেস্ক ও 
বাগদাদের বৈদেশিক শাসন ছিল পারস্যের পক্ষে এই দুর্যোগ-সন্কুল তমিস্রা 
রজনী | বাগদাদী শাসনের অবসানে যখন এই দীর্ঘ রজনীর পরিসমাপ্তি হইল, 
তখন স্বাধীনতার নবীন প্রভাতে পারস্য জাগিল এক নব জীবন লইয়া । 
নবজীবনের যা য। স্বাভাবিক-__ ক্ষুধা, আকাভক্ষা, দুঃসাহস, এই সবই তাহার 
জাতীয় জীবনকে উদ্বেল করিরা তুলিল ৷ সে দিকে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত করিল 
নৃতনকে জানিবার জন্য, অনাগতকে আয়ত্ত করিবার জন্য, অননুভূতকে উপভোগ 
করিবার জন্য । ধর্মের নিগড়, আইনের শৃঙ্খল, নীতির বিধান কিছুই তাহাকে আর 
আড়ষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না । সে চাহিল তাহার নৃতন জীবনের অনুভূতিকে 
পূর্ণভাবে আস্বাদ করিতে । সে যে সর্বপ্রকার নীতিকে লঙ্ঘন করিল, সকল 
আইনকে ভঙ্গ করিল, বা সকল ধর্মবিধানকে বিসর্জন দিল, এমন নহে । পরন্তু 
নবীন পারস্য নীতি-ধর্মকে সেইভাবে আর পালন করিতে থাকিল না। সুস্থ 
বলীয়ান কর্মী যেইভাবে আপন বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া শীতাতপ ও 
বারিধারার ভিতর দিয়া আপন গন্তব্য পথের অনুসরণ করে, সেইভাবে এই নব- 
জাগ্রত পারস্য জ্ঞান ও কর্মের পথে অগ্রসর হইল 11১২) 

পরাধীনতার যুগের পারস্য ছিল সর্বতোভাবে আদেশের দাস । শাস্ত্র 
যেইভাবে অন্নগ্রাস মুখে তুলিতে বলে সেইভাবেই তুলিতে হইবে, শাস্ত্র যেইভাবে 
মস্তক মুণ্ডণ করিতে বলে সেইভাবেই উহা করিতে হইবে, শাস্ত্র যেইভাবে জামা 
পরিতে বলে সেইভাবেই উহা পরিধান করিতে হইবে, তাহার অন্যথা করিবার 
উপায় নাই, এইরূপ ছিল তখনকার দিনের আদেশের নিগ্রহ । আর, আদেশের 
বার্তাবহ বা মালিক ছিলেন যে কঠোর প্রকৃতি মোল্লার দল, তাহারাই ছিলেন 


১ 
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একরূপ সমাজের দগুযুণ্ডের কর্তা । কিন্তু নবীন পারস্য সেই বাধা পথে আর 
রুদ্ধচরণ হইয়া থাকিল না। সে আহ্বান করিয়া আনিল আরবের যুক্তিবাদী 
দার্শনিক শিক্ষা; বহিয়া লইল ভারত হইতে উপনিষদের বাণী এবং শুষিয়া লইল 
গ্রীস ও মিশরের নিও-প্রেটোনিক ভাবধারা । সে জ্বালিল নীরস শরীয়তের 
প্রস্তরগৃহে মরমী সুফীবাদের রঞ্তনরশ্মি । কোথায় সত্য, কোথায় জ্ঞান, কোথায় 
আলো, এই লইয়া পড়িল নবীন পারস্যে এক মহা কলরোল | ইসলাম যে 
তাহাদিগকে আলোক দান করে নাই, বা ইসলামের জ্যোতিকে তাহারা যে 
অনালোক বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহা নহে। তাহাদের আকাজ্কা 
হইয়াছিল, যাহা হাতে আসিয়াছে তাহাই যে একমাত্র সত্য বা জ্দেয়, এই বিশ্বাস 
লইয়া আমরা বসিয়া থাকিব না; বিশাল জগতের দিকে দিকে, রন্ধ্রে রন্ধে যে 
রত্বরাজি নিহিত রহিয়াছে তাহাও আহরণ করিব । ঘরের আলো বাহিরের আলো 
সমস্ত মিলিত হইয়া আমাদিগের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া ধরুক এক বিশাল 
অভিনব জগৎ। 

তৎকালে পারস্যের সমধর্মী ও সর্বাপেক্ষা নিকটতম প্রতিবেশী ছিল জ্ঞান ও 
স্বাধীনতার প্রতীক আরব জাতি। প্রতিবেশী হিসাবেই বল, ভূতপূর্ব শাসক 
হিসাবেই বল, বা নির্যাতক হিসাবেই বল, আরবের মত পরিচিত পারস্যের আর 
কেহই তখন ছিল না। তাই আরবের কৃষ্টিকে সর্বতোভাবে আয়ত্ত করা পারস্যের 
পক্ষে সুসাধ্য হইয়াছিল । আরবের খর্জুর ময়দানে নবীন পারস্য যাহা আহরণ 
করে তন্ধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল মুক্তবুদ্ধি মুতাযিলা দর্শন | [১৩] 


মহানবীর পর তদীয় চারি সাহাবার রাজত্বকাল পর্যন্ত ইসলামে যে নৈতিক 
কঠোরতা বিদ্যমান ছিল, তাহাদের পরবর্তী উম্মীয় বংশের রাজত্বকালে উহার 
বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া পড়ে । উম্মীয়দের রাজধানী ছিল দামেক্কে | কিন্ত 
তৎকালে বসরাই ছিল শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরিমায় মুসলিম সাম্রাজ্যের 
মুকুটমণি । এই বসরাতেই মুসলিম দার্শনিকদের স্বাধীন চিন্তার প্রথম রশ্মিপাত 
হয় । হিজরীর প্রথম শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে এইখানে একদল তরুণ মুসলিমের আবির্ভাব হয় ! তাহারা ঘোষণা 
করেন, সত্যের অন্বেষণে চিস্তাকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা দিতে হইবে | আশ্র্ষের 
বিষয় এই যে, মুসলিম-বসরার প্রাণস্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ তাপস হাসান বসরীর (৬৪৫- 
৭২৮ খ্রিঃ) শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর হইতেই, হিজরী দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধে এই 
দলের উদ্ভব হইয়াছিল । এই বিদ্রোহী দলের প্রথম অভিযান শুরু হয় অদৃষ্টের 
বিশ্েষণ লইয়া । অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে দুই রকম উক্তি আছে। 


১৮ 


কোথাও লিখিত আছে__ প্রত্যেক আত্রাই স্ব স্ব কর্মের জন্য আল্লাহর নিকট 
জবাবদিহি করিতে বাধ্য । যে সৎকার্য করিল সে আপন আত্রাকে উপকৃত 
করিল । যে অসৎকার্য করিল সে নিজের অকল্যাণ করিল । অন্যত্র আছে-_ 
আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করেন সৎপথে রাখেন, যাহাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন । 
যাহারা বিপথগামী, নিশ্চয় আল্লাহ তাহাদের অন্তরের উপর সীলমোহর আঁটিয়া 
দিয়াছেন এবং তাহাদের কর্ণকে (সত্যের প্রতি) বধির করিয়া দিয়াছেন । তাহারা 
অনন্ত নিরয়ের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে ৷ এইসব সূত্র অবলম্বনে যাহারা মানুষের 
কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন, তাহারা “কাদেরিয়া" নামে অভিহিত হইতেন। 
যাহারা মানুষের কর্মকে নিয়তির অধীন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাদিগকে 
বলা হইত 'জাবারিয়া"২ । প্রাথমিক যুগে অধিকাংশ মুসলমানই শেষোক্ত দলভুক্ত 
ছিল । তাহারা ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিল এবং নিজদিগকে একান্ত নিঃসহায় ভাবিয়া 
নিয়ত আল্লাহর নিকট পন্থা চাহিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিত ।[১৪] 

ক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে চিস্তাক্ষেত্রে বিদ্রোহ আরও ব্যাপক 
আকারে দেখা দিল । কাদেরিয়াদের অনুসরণে যুক্তিবাদী দার্শনিকদল বলিল, 
আল্লাহ যদি কাহাকেও পাপপথে রাখেন, কাহাকেও পুণ্যপথে রাখেন, তবে পাপ 
ও পুণ্য উভয়েরই উৎস তিনি । কিন্তু ইহা তো অসম্ভব, কেননা আল্লাহ পাপের 
উৎস হইতে পারেন না । ইহাতে শুধু যে তাহার পবিত্রতার ক্ষুগ্ন করা হয় তা নয়, 
পরস্ত্র তাহার একত্ও অস্বীকার করা হয় । কারণ ইহাতে আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে 
পাপেরও চিরস্তনত্্ব স্বীকার করা হয় । আবার, পাপের স্বীকারে যেমন আল্লাহর 
একত্ব বিনষ্ট হয়, পুণ্যের স্বীকারেও তদ্রপ হয় । কিন্তু একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন অপর 
কিছুই চিরন্তন হইতে পারে না । দ্বিতীয় কথা, আল্লাহ যদি ন্যায়বিচারক হন এবং 
পাপ যদি মানুষের স্বেচ্ছাকৃত না হয়, তবে পাপীর দণ্ডবিধান তাহার দ্বারা হইতে 
পারে না। অতএব আল্লাহর একত্ব ও ন্যায়বিচার যদি আমাদের স্থীকার্য হয়, 
তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে পাপ-পুণ্য মানুষেরই কর্মফল; মানুষ স্বাধীন 
এবং স্বকৃত কর্মের জন্য সে নিজে দায়ী । এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষাকল্পে 
নবীনদল আপনাদিগকে “আহ্লেল তৌহিদ ও আল্‌ আদল্” বলিতেন5 । কিন্ত 
শান্ত্রপহ্থীগণ তাহাদের নাম দিলেন মুতাষিলা অর্থাৎ দলত্যাগী | বিজ্ঞান ও 
দর্শনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মতবাদ প্রসার লাভ করিতে থাকে এবং 
নবম শতাব্দীতে আববাসীয় খলিফাদের রাজত্বকালে ইহার পূর্ণ বিকাশ ঘটে । 


২ কদর- নিজ ইচছাধীন শক্তি : জবর- একের উপর অন্যের প্রভাব । 
৩ অর্থ_ আল্লাহর একত্ ও ন্যায়বিচারের সমর্থক | 
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মুতাষিলা মতবাদের উত্তব 


আরব ও পারস্যের সীমারেখা টাইগ্রীসের তীরে অবস্থিত বসরা শহর ছিল একটি 
আন্তর্জাতিক ব্যবসায় কেন্দ্র ৷ এক সময় ধর্মান্দোলনেরও ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র 
হইয়া উঠে এবং এই আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন বিখ্যাত তাপস হাসান 
বসরী, ইহা পূর্বে বলিরাছি। ধর্মীয় বিধানসমূহের নির্বদ্ধতা, মানুষের ইচ্ছাশক্তির 
অক্ষমতা বা স্বাধীনতা ইত্যাদি, বহু জটিল বিষয়ের আলোচনা চলিত হাসান 
বসরীর আশ্রমে । ইহা [১৫] খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের কথা । একদিন হাসান 
জানিতে পারিলেন, উম্মীয় খলিফাগণ নিজেদের নৃশংসতা ও ধর্মগর্হিত 
আচরণসমূহ এই বলিয়া সমর্থন করিতেছেন যে, দুনিয়ার সবকিছু ঘটনাই ঘটে 
আল্লাহর ইচ্ছায় । তাহাদের নিজেদের এ বিষয়ে ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনও অর্থ 
নাই । হাসান নাকি ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, আল্নাহর শক্রুরা মিথ্যাবাদী | কিন্তু 
ব্যাপারটির এখানেই সমাপ্তি ঘটিল না। হাসানের শিষ্যমগ্ডলীর মধ্য হইতে 
ওয়াসিল বিন আতা (৬৯৯-৭৪৮ খ্রিঃ) নামক এক তরুণ ছাত্র অদৃষ্ট বা 
বিধিলিপির অমোঘতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করেন । মানুষ সর্বতোভাবে 
তাহার নিজ কর্মের জন্য দায়ী, ইহাই ছিল ওয়াসিলের প্রতিপাদ্য ৷ হাসান 
বলিতেন, ভয়ই নৈতিক জীবনের ভিত্তি । যিনি আল্লাহকে ভয় করিবেন তিনি নীতি 
বিগহিত কাজ করিতে সাহসী হইবেন না । মানুষের আপাত-স্বাধীন ইচ্ছা এই 
ভয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত । শিষ্য ওয়াসিল কিন্তু গুরুর এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট 
হইতে পারিলেন না । 

এই সময় আরও একটি গুরুতর প্রশ্ন মুসলিম সমাজকে ছিধাবিভক্ত 
করিতেছিল । উহা ছিল অধর্মাচারীদের অপরাধের গুরুত্ব লইয়া । একদল 
বলিতেন, কোনও মুমিন যদি ধর্মবিধানের বিগহিত কোনও কিছু করে, তৎক্ষণাৎ 
সে কাফির হইয়া যায় এবং মুসলমান সমাজ হইতে খারিজ হইয়া যায় । অপর 
দল বলিতেন, ঈমান বা ধর্মীয় বিশ্বাস হইতেছে অন্তরের বস্তু ৷ বাহিরের আচরণ 
ও অন্তরের বিশ্বাস নানা কারণে সব সময়ে সমান তালে নাও চলিতে পারে । 
যতক্ষণ মানুষের অন্তরের বিশ্বাস অটুট আছে ততক্ষণ সে অমুসলমান হইবে না । 
তাহার পাপ যত গুরুতরই হউক আন্ধাহ তাহাকে মাপ করিয়া দিতে পারেন । 
কাজেই তাহাকে একেবারে ইসলাম হইতে খারিজ করিতে হইবে এরূপ কথা 
অযৌক্তিক | তাহার দগ্ুডবিধান মুলতবী রাখাও যাইতে পারে আল্লাহর বিচার 
সাপেক্ষে | প্রথম দলকে খারিজী ও দ্বিতীয় দলকে মুরাজী (দণ্ড স্থগিত রাখার 
পক্ষপাতী) বলা হইত । কুফার সুপ্রসিদ্ধ ইমাম আবু হানিফা (৬৮০-৭৬৮ খ্রিঃ) 
ছিলেন দ্বিতীয় দলভুক্ত । তিনি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চাহিতেন না ! গৌড়া ভক্ত 
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হাসান বসরী ছিলেন অধর্মাচারী মুসলমানকে মুনাফেক ভে) বলিয়া সম্পূর্ণ 
বর্জনের পক্ষপাতী । ওয়াসিল বলিলেন, এ প্রকার [১৬] ভগুদের স্থান পুরাপুরি 
মুসলমান ও পুরাপুরি অমুসলমানদের মধ্যবর্তী হওয়া উচিত | উহা শুনিয়া হাসান 
বলিলেন, “ই'তাযালা আম্না আখুনা” অর্থাৎ আমাদের ভাই আমাদের হইতে 
সরিয়া পড়িলেন। অতঃপর ওয়াসিল হাসানের শিষ্যমগ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত 
হইলেন । 

ওয়াসিল ছিলেন অতিশয় ভদ্র | তিনি কোনও ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন না; 
শান্তভাবে উঠিয়া গেলেন এবং বসরার সুবৃহৎ মসজিদের আর এক কোণে 
আস্তানা করিলেন । শীঘ্রই তাহার মতাবলম্বী অনেক জুটিয়া গেল । ইহাদের 
ভিতর তিনি নিজের মত প্রচার করিতে লাগিলেন । সেই হইতে তিনি এবং তাহার 
শিব্যগণ মুতাযিলা বা দলত্যাগী বলিরা অভিহিত হইলেন । ইহাদের ভিতর 
অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন ৷ ওয়াসিল নিজেও যে গভীর পাগ্তিত্য এবং ধর্ম 
সম্বন্দে অকপট বিশ্বাসের অধিকারী ছিলেন, ইহা তীহার শক্ররাও স্বীকার না 
করিয়া পারে নাই । প্রথম জীবনে তিনি মদীনায় গিয়া কিছুকাল হুসায়েন বংশীয় 
বিখ্যাত ইমাম যাকর আস সাদিকের (৬৯৫-৭৬৫ খ্রিঃ) দরবারে অবস্থান করেন 
এবং তাহার বক্তৃতা শ্রবণ করেন । নামা, রোযা ইত্যাদি শরীরতের কোনও 
বিধানই তিনি লঙ্ঘন করিতেন না । রাত্রির অধিকাংশ সময় তিনি বিনিদ্র থাকিয়া 
নামায পড়িতেন এবং কুরআন অধ্যয়ন করিতেন । আর, কুরআনে তাহার নিজ 
মতের সমর্থনে যখন যে আয়াত পাইতেন লিখিয়া লইতেন । তিনি বলিতেন, 
মানুষ যদি বিধিলিপির প্রভাবেই কাজ করে, অথবা তাহার বুনিয়াদের ভিতরই, 
এমন কিছু তাহার জন্মের পূর্ব হইতে মিশ্রিত থাকিয়া থাকে যার জন্য সে 
কুপ্রবৃত্তির অধীন হইতে বাধ্য হয়, তবে তাহাকে পরকালে শাস্তি দেওয়া আল্লাহ 
কখনই মন্যুর করিতে পারেন না; কারণ তিনি ন্যা়পরায়ণ । আল্লাহর 
ন্যায়পরায়ণতার দোহাই দিয়াই ওয়াসিল বান্দার ইচ্ছাশক্তিকে স্বাধীন বলিয়া যত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্তু শান্ত্রপহ্থীরা তাহার মতবাদকে অনৈসলামিক বলিয়া 
ঘোষণা করেন । 

মানুষের ভিতর “সু এবং “কু" প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসে, ইহার ব্যাখ্যা 
দিতে গিয়া ওয়াসিল বলিতেন, সু এবং কু হইতেছে বন্তর অভ্যন্তরীণ 
উপাদানগত, অর্থাৎ স্বভাবগত এবং সেই কারণে অপরিবর্তনীয় । প্রত্যেক বস্তরই 
একটি নিজস্ব স্বভাব আছে । বাহ্যশক্তির প্রভাব মানুষের বা বস্তর মৌলিক স্বভাব 
কখনও সম্পূর্ণ বদলাইতে পারে না। এই [১৭] ব্যাখ্যা কুরআনের সেই প্রসিদ্ধ 
উক্তির অনুগ যাহাতে আছে-- আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তরের উপর সীলমোহর 
আঁটিয়া দিয়াছেন, অতএব হে নবী, তোমার উপদেশ তাহাদের উপর কার্যকরী 
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হইবে না । কিন্তু শান্ত্রপহীদের ইহাতে আপত্তি এই ছিল যে, “কু যদি মানবের 
স্বভাবগত হয় এবং সেই হেতু অপরিবর্তনীয় বলিয়া ধরা হয়, তবে তাহাতে 
আল্লাহর সর্বশক্তিমানত্ব ক্ষুপ্ন করা হয় । 

মুতাধিলাগণ প্রথম হইতেই একটি ভ্রমাত্বক ধারণার বশীভূত হইয়া 
চলিতেছিলেন । তাহাদের বিশ্বাস ছিল, বুদ্ধির চরম বিকাশ ঘটিয়াছে আরাস্তাতুল 
€এরিস্টটল) ও আফ্লাতুনের (প্রেটোর) দর্শনে; সুতরাং ইহা অন্রানস্ত । আবার 
তাহারা ইহাও স্বীকার করিতেন যে কুরআন আল্লাহর প্রত্যাদেশ, সুতরাং উহা 
অন্রান্ত । এই দুরতিক্রম্য দ্বৈত-বিশ্বাস তাহাদের মতবাদকে জটিল ও কৃটতর্কে 
আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল । মানুষের বুদ্ধির বিকাশের কি শেষ আছে? কালে উহা 
আরও কত দূর গড়াইবে কে জানে? সৃট্টি-রহস্যেরই বা কতটুকু মানুষ তখন 
জানিত? অথচ মুতািলাগণ আরাস্তাতুলের বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞানকেই মানবীয় 
পরিশ্রমও করিয়াছিলেন কুরআন ও আরাস্তাতুলের মতের ভিতর সামঞ্জস্য স্থাপন 
করিতে । কিন্ত এই সমন্বয় ছিল অসম্ভব । 

কুরআন বলে, এই দুনিয়া একটি সৃষ্টব্ত । কোনও এক নির্দিষ্ট দিনে 
আল্লাহর ইচ্ছায় ইহা অবয়বপ্রাপ্ত হইয়াছিল | আরাস্তাতুলের মতে জগৎ অনাদি । 
এই বিষয় বিরোধের সমাধানকল্লে মুতাযিলাগণ এক অভিনব ব্যাখ্যার আশ্রয় 
লইলেন । তাহারা বলিলেন, এই যে বস্তুজগৎ ইহার 'বস্ত্রত্ব' কখনও বাহ্যিক 
অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নহে । বাহ্যিক বা দৃশ্যমান অস্তিত্বের 
অবর্তযানেও বস্তুসত্তার পূর্ণতার লাঘব হয় না। ফলত বস্তুসত্তা যখন দেশ ও 
কালের অধীন হইয়া পরিবর্তনশীলতার আওতায় আসে, তখনই দুনিরার মানুষ 
উহার অস্তিত্ব স্বীকার করে । কিন্তু এই প্রকারের অস্তিতু,প্রথম দিকে না থাকিলেও 
বস্তজগৎ তখন ছিল না, একথা বলা যায় না । তখন উহা, “সম্ভাব্য সত্তা" রূপে 
কোথাও ছিল, এমনও হইতে পারে । এইভাবে তাহারা আরাস্তাতুলকে প্রতিপন্ন 
করিলেন । আবার, [১৮] সৃষ্টির অর্থ অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের আলোকে 
প্রতিভাত হওয়া, এই ব্যাখ্যা দ্বারা তাহারা কুরআনও প্রতিপন্ন করিলেন বলিয়া 
মনে করিলেন । কিন্তু শান্ত্রবাদীগণ আপত্তি তুলিলেন, বস্তু (0১91০) যদি অনাদি 
হয়, তাহা হইলে অনাদি আল্লাহর পাশাপাশি উহা আর একটি অনাদি সত্তা হইয়া 
দাড়ায় যাহার স্রষ্টা আল্লাহ নহেন । মুতাযিলাগণ এখানে দুই কৃল রক্ষা করিতে 
পারেন নাই । 

আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে মুতাখিলাগণ ছিলেন চরম একত্ববাদী । তাই 
আলুহর প্রকৃতি (695০7০৫) হইতে তাহার গুণাবলী তাহাদের মতে অভিন্ন । 
কেননা তিনি কতিপয় অংশের “সমষ্টি' নহেন, পরন্তর সর্বতোভাবে অখগুনীয় । বরং 
তাহাকে নির্ুণ বলাই তাহাদের মতে অধিকতর সমীচীন, কেননা-গুণের আরোপ 
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করিলেই তাহাকে সসীম করা হয় । বেদান্তের নির্তণ ব্রহ্ম, স্পিনোজার অনির্বাচ্য 
সত্তা 01106100771176৩ 3031810) এবং হিগেলের স্বয়ংসম্পূর্ণ বা অপর- 
নিরপেক্ষ চৈতন্য (2050181€ 007501098197655) মুতাষিলাদের এই নির্ভুণ 
অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা শধকতর সূম্ম নহে । পক্ষান্তরে কুরআণে আল্লার বহু সিফৎ 
অর্থাৎ গুণের বর্ণনা আছে । এজন্য শান্ত্রপস্থীদের সহিত মুতাধিলাদের ইহা লইয়া 
কলহের অন্ত ছিল না। 

আব্বাসীয় খলিফাদের প্রশ্রয়ে মুতাঘিলাদের দুঃসাহস এতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল যে, তাহারা আল্লাহর সর্বময় একত্বের দোহাই দিয়া কুরআনের 
অর্থাৎ একটি “সৃষ্ট” বস্তু; কাজেই অনাদিকাল হইতে উহা বিদ্যমান এ কথা সত্য 
নহে। সাবেকী দল ইহাতে সবিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠে । তাহাদের মতে 
কুরআন চিরন্তন, কেননা উহা আল্লা'র বাণী । যতকাল আল্লাহ বিদ্যমান আছেন 
কুরআনও ততকাল বিদ্যমান আছে । কোনও এক বিশেষ সময়ে উহা সৃষ্ট হয় 
নাই; বস্তুত পৃথিবীতে থে কুরআন দৃষ্ট হর, উহা সেই অনাদি স্বীয় কুরআনের 
অনুলিখন মাত্র । কিন্তু মুতাযিলাগণ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেন, ইহাতে কি 
আল্বাহর একত্বের হানি করা হয় না? 

ইসলামের আল্লাহ নিরাকার । ইহাতে ওয়াসিল বলিতেন, নিরাকার আল্লাহকে 
মহাবিচারের দিন মানুষ চর্মচক্ষে অর্থাৎ সাকাররূপে দেখিতে পাইবে, 
শাস্্রকারদের এই ব্যাখ্যা কুরআনের শিক্ষার বিরোধী । ওয়াসিলের এই মতবাদ 
[১৯] হইতে তাহার শিষ্গণ আর একধাপ অগ্রসর হইয়া, নবীর আমলের 
অবিশ্বাসীদের সেই পুরাতন প্রশ্নটি পুনরুখাপিত করিলেন এবং বলিলেন, মানুষ 
মহাবিচারের দিন স্ব স্ব পূর্ব-দেহ লইয়া জাগিয়া উঠিবে, ইহাই বা বিশ্বাস করা 
যায় কিরূপে? এই প্রশ্ন ছিল মারাত্মক । 

সবতাযিলাদের যুক্তিবাদ আরব ও পারস্যে এক বিশ্ময়কর প্রাণচাঞ্চল্য 
আনিয়াছিল । শাস্ত্রাদেশ-জর্জরিত নিথর মুসলিম সমাজে নব নব জিজ্ঞাসা জাগ্রত 
হইয়া শাস্ত্রপস্থীদিগকে ব্ব্রিত করিয়া তুলিয়াছিল । আরব ও পারস্য উভয় দেশের 
অধিপতি বিখ্যাত খলিফা আল্‌ মামুন ছিলেন ধর্ম ও দর্শন উভয়শান্ত্রে সুপপ্তিত । 
তিনি দেখিলেন অদৃষ্টবাদ ও সুরা লইয়া অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং এগুলির 
নির্বিচার দাসত্ব মুসলিম জাতিকে নিষ্ক্রিয় ও নিবীর্ধ করিয়া তুলিতেছে। এই 
পরিস্থিতি বেশীদিন চলিতে থাকিলে তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে 
বাধ্য । তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন, মুতাযিলাদের মতবাদ অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রের 
বিরোধী (০০108) হইলেও সম্পূর্ণ পরিপন্থী (0010010101%) নয় | তাহারা 
কুরআনের মৌলিকত্ব রক্ষার দোহাই দিয়াই টীকাকারদের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা 
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করিতেন । পক্ষান্তরে ভাব্যকারদের সবকিছু লইয়া চুলচেরা ঝগড়া খলিফাকে 
অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল । তিনি নিজে স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন । তাই 
৮৩৩ যিস্টাব্দে মুতাযিলাদের সমর্থনে তিনি এই মর্ষে এক ফরমান জারি 
করিলেন যে, কুরআনকে যে ব্যক্তি 'রচিতণ্রন্থ' বলিয়া স্বীকার না করিবে, তাহার 
নাগরিক অধিকার বিলুপ্ত করা হইবে | ওদিকে আল্‌ মামুনের মাথার উপর তখন 
ইসরাফিলের শিঙ্গা বাজিতেছিল । যে বৎসর এই রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল, সেই 
বংসরই আজরাইলের কঠোর হস্ত তাহাকে, মাত্র আটচল্িশ বৎসর বয়সে, নির্বাক 
করিয়৷ দিল চিরতরে । 

আল মামুনের মৃত্যুর পরও শান্তরপন্থীদের উপর অত্যাচার চলিতেছিল । কিন্তু 
মাত্রা ক্রমে মৃদু হইয়া আসে । অত্যাচার চিরকালই মানুষের ভিতরকার সুগ্তশক্তির 
উন্মেষ সাধনে সাহায্য করে । এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল । শান্ত্রীয়দের ভিতর ক্রমে 
তেজন্বী লোকের সংখা বাড়িতে লাগিল । ইহাদের পথ প্রদর্শক ছিলেন ইমাম 
বিরোধিতা করিয়াছিলেন । কথিত [২০] আছে, খলিফা তাহাকে বলিতে বলেন, 
-_ আল্‌ কুরআনো মুখ্লুকো (সৃষ্টবস্ত), এবং তিনি স্বীকার না করায় তাহার উপর 
বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করেন । কিন্ত্র প্রত্যেক বেত্রাঘাতের পর শরীয়ৎ-ভক্ত ইমাম 
চীৎকার করিয়া উঠেন,-_ আল্‌ কুরআনো কালামুল্রাহ্‌ ওয়া গায়ের মখ্নুকো (অ- 
সৃষ্ট) । প্রকৃত ঈমানদারের নিকট পৃথিবীর কোন দণ্ডই যে কার্যকরী নহে ইমাম 
ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণিত করিলেন । পরবর্তী খলিফা মুতাসিম বিল্লাহরও রোঘদৃষ্টি 
তাহার উপর আপতিত হইরাছিল । কিন্তু অত্যাচার উৎপীড়ন কোনও কিছুই এই 
পুরুষসিংহকে দমিত করিতে পারে নাই । ইহার নেতৃতে সাবেকী মুসলিমগণ 
অটল উৎসাহে শান্ত্রদ্রোহীদের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে লাগিল এবং ক্রমে 
তাহাদিগকে নর্যাতিত ও নিবীর্য করিয়া ফেলিল । 

মিলনের পর বিরোধ ও বিরোধের পর পুনর্মিলন, ইহা প্রকৃতির নিয়ম । 
শান্ত্রপন্থী ও শান্ত্রত্রোহীদের মতের ভিতরও ক্রমে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা চলিতে 
থাকে । খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারন্তে যাহারা এইরূপ প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন 
তন্মধ্যে বসরার আবুল হুসায়েন আল্‌ আশা'রীঃ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আশা"রী 
বলিলেন, আল্লাহ মানুষের কার্যাবলী পূর্ব হইতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা 
ঠিক; আবার মানুষ কার্য করা না করা সম্বন্ধে স্বাধীন, এ কথাও ঠিক । প্রকৃতপক্ষে 
রাখিয়াছিলেন; সেই সন্তাবনাকে কার্ধের ভিতর দিয়া রূপদান করা না করা 


৪ এই আশা'রীর পিতাহহ মুসা আলু আশা'রীই, ইতিহাস প্রসিন্ধ সিফফিন যুদ্ধে, হযরত 
আলী ও মোয়াবিয়ার ভিতর সদ্ধিস্থাপন কল্পে আহুত মহাসভার মধ্যস্থৃতা করিয়াছিলেন । 
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হইতেছে মানুষের আয়ত্তাধীন । আল্লাহই মানুষকে সেই করা বা না করার ক্ষমতা 
দান করিয়াছেন । 

আশা'রীর এই মীমাংসায় উভয়কুল রক্ষার উদ্যম থাকিলেও উহাতে 
প্রকৃতপক্ষে মুতাধিলাদের উপর শাস্ত্রীয়দের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে । তাহাদের 
এই আরব্ধ বিজয় দ্বাদশ শতকে পূর্ণতা লাভ করে যে মহামনীষীর হস্তে, তিনি 
হইলেন সর্বশাস্ত্রে পারদশী সুফী ও দার্শনিক সুপ্রসিদ্ধ ইমাম গায্যালী ০৫৮- 
১১১১)৭৫] 


সুক্তবুদ্ধি ও দর্শনের চর্চা । 
খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইউরোপে লর্ড বেকন প্রমুখ মনীধী যেমন 
গতানুগতিক জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগ করিরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রবর্তন 
করেন, প্রাচ্যে নবম শতাব্দীর মুসলিম তরুণেরা তেমনি কেবলমাত্র লজিক ও 
বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণকেই সত্যাসত্য নির্ধারণের কষ্টিপাথর বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । এই আলোক-যুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতি ছিলেন আল কিন্দী (মৃত্যু 
৮৭০ খিঃ) আল্‌ ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রিঃ), আবু সিনা (৯৮০-১০৩৬ খ্রিঃ), 
ওমর খাইয়াম (১০৭৫-১১২৪ খ্রিঃ), ইবনে বাজা (মৃত্যু ১১৩৪ থ্িঃ), ইবনে 
তোফায়েল (১১০০-১১৮৫ খ্রিঃ) এবং ইবনে রুশ্দ ১২৬-১১৯৯ থিঃ) প্রমুখ 
পণ্ডিত মণ্ডলী । ইহারা সকলেই যে শাস্ত্রত্যাগী বা নাস্তিক ছিলেন তাহা নহে, তবে 
ইহাদের চিন্তার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রামাণিকতা । যাহা প্রমাণিত হয় না এমন কিছু 
গ্রহণ করিতে তাহারা প্রস্তুত ছিলেন না। 

শরীয়ৎপন্থ্ী শান্ত্রকারদের সহিত ইহাদের অনেক সময় মতের গরমিল হইত 
এবং তাহার ফলে রাজ সরকার হইতে ইহাদের উপর আসিত লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ | 
কিন্তু এসমস্ত বিপদাপদ তাহারা গ্রাহ্য করিতেন না, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন 
তাহাতেই অটল থাকিতেন । মুসলিম দার্শনিকগণের এই মনোবল কোথা হইতে 
আসিল, তাহার অন্বেষণ করিলে দেখা যায় তাহাদের সাংসারিক জীবনযাত্রা 
প্রণালীতেই ইহার কারণ নিহিত রহিয়াছে । এই সকল দার্শনিক অন্যান্য দেশের 
ন্যায় যাজক-শ্রেণীভূক্ত ছিলেন না। ইহাদের অধিকাংশই হাকিম ছিলেন এবং 


৫ ইমাম আবু হামীদ আল গায্যালী জন্গ্রহণ করেন পারস্য দেশে, ফিরদোসীর জন্মভূমি 
তুঘ নগরে । তিনি নিশাপুরে শিক্ষালাভ করেন এবং বাগদাদের নিষামীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপনা করিতেন । গাযৃযালীকে হুজ্তাতুল ইসলাম বা ইসলামের যুক্তি বলা হর । তাহার 
বিখ্যাত কিমিরায়ে সা'দ গ্রন্থ এ দেশে সুপরিচিত । তিনি প্রায় ৪ শত গ্রন্থ রচনা করেন । 
বাল্য ও শৈশব বাদে তাহার বাকী জীবন হিসাব করিলে দেখা যায়, তিনি দৈনিক গড়ে ৩০ 
পৃষ্ঠা করিয়া লিখিতেন । তাহার এহইয়া উল্‌ উলৃম (ধর্ম-বিজ্ঞান), তাহ্‌ফুৎ উল্‌ ফাল্সিফা 
(দর্শনের খণ্ডন) এবং ইয়াকুৎ উল্‌ তাবীল (কুরআনের ভাষ্য) ইত্যাদি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ । 


২৫ 


চিকিৎসা ছারা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতেন । পরের মনস্তষ্টির জন্য 
কখনও নিজ চিন্তাশক্তিকে পঙ্গু করিতেন না। তাই মুসলিম দর্শন ইউরোপীয় 
দর্শনের ন্যায় রাজধর্মের [২২] দাসত্ব না করিয়া আপন পায়ে দীড়াইতে 
পারিয়াছিল ১ ইবনে সিনার মত চিকিৎসক ও দার্শনিক প্রাচ্যগতে অতি অল্পই 
জনুগ্রহণ করিয়াছেন ।' আল কিন্দী, আল ফারাবী এবং ইবনে রুশ্দও চিকিৎসা 
ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন । কিন্তু মুসলিম দার্শনিকদের তেজন্থিতা শুধু 
এই কয়জন যুগমান্য ব্যক্তিতে নিবদ্ধ ছিল না । তাহাদের অধিকাংশই ছিলেন এই 
প্রকৃতির । স্বেচ্ছাচারী শাসকদের দান্তিকতা ও শাস্ত্কারদের বিধিনিষেধের চাপে 
মুসলিম সমাজে ইতোপূর্বে যে চিন্তার জড়তা জমাট বীধিয়াছিল, এই সকল 
স্বাধীনচেতা দার্শনিকের জীবনব্যাপী ত্যাগ ও সাধনার ফলে তাহাতে আবার 
গতিবেগ সঞ্চরিত হয় ।[২৩] 


বুদ্ধির এই মুক্তি সংখ্ামে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল বাগদানের 
রাজসভা । আব্বাসীয় নৃপতিদের বিদ্যোৎসাহিত্যর ফলে বিভিন্ন দেশের পণ্তিতগণ 


৬ প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক উইনডেলব্যাণ্ড বলেন : 
"_ রঘিঞঢাকাা 501000650০9 905 105 0০০911৭7 010120107 10 010 ০01০1300706 
170 105 009৮110075 া)0 91103911015 ৮০1০ [0 1110 71031 [30] 1100 10107100150 10৩ 
01065 05 |] 100 ৫51. ৮001 [095101975- 70105 [91 1000 0০৫০1718010 30৫১ ০1 
[10৫10710874 17010101 5010100 ৩1007118107) 1014 ৬1011 1001 01173119301), 
1110070010165 70 0থাওা। ০০ 25 11001) 01910919105 0070 1000 03 ৮৮৩৩ 1১100 014 
441510010 000 07৩ 1২০০-191011515, 11000 0) 4১00) 10101001095105 4121010 0৪ 
51895 1091817000 0১ 701101101)0010১”--1115107 91 71195901)৬ 

৭ ইবনে সিনা ওরফে বু-আল-দিনা জর্জন প্রদেশে এক অদ্ভুত চিকিৎসা ছারা প্রসিন্ধি লাভ 
করেন। জর্জনের রাজবংশীয় জনৈক যুবক বহুদিন হইতে দুশ্চিকৎস্য রোগে 
ভূগিতেছিলেন । কোনো চিকিৎসকই যখন তাহার পীড়ার কারণ নির্ণয় বা নিরাকারণ 
করিতে পারিলেন না তখন সকলে তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল । এই সময় 
হাকিম ইবনে সিনা তথায় পদার্পণ করেন। তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিকিৎসার্থ আহ্বান করা 
হইল । হাকিম আসিলেন, রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, কিন্ত কোনও ব্যবস্থা করিলেন 
না। পরস্ত জনৈক খোজা প্রহরীকে রাজ অস্তঃপুরের যাবতীয় কক্ষের ঘথাযথ বর্ণনা করিতে 
বলিলেন । হাকিমের এই কথার তাৎপর্য কেহই বুঝিতে পারিল না। খোজা একে এক 
সকল প্রকোষ্ঠেরই বর্ণনা করিল । হাকিম দেখিলেন, এ সকলের মধ্যে কোনও এক নির্দিষ্ট 
কক্ষের উল্লেখমাত্র রোগীর ধমনী অত্যধিক দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল ৷ তখন হাকিম 
সেই কক্ষ কাহার, জিজ্ঞাসা করিলেন । উত্তরে খোজা যে সুন্দরীর নাম করিল তাহার উল্লেখ 
মাত্র রোগীর চেহারার বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হইল । রোগ নির্ণয়ের আর কিছু বাকী 
রহিল না । হাকিম এই অদ্ভুত পীড়ার তথ্য বাদশাহকে জানাইয়া উভয়ের প্রণয়ে যাহাতে 
কোন বাধা না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন ৷ অচিরেই কুমার আরোগ্যলাভ 
করিলেন । বিস্তৃত জীবনীর জন্য এস. রুসো প্রণীত 1719,৮05 91 চভাগপা। [110710৩ গ্রহ 
দ্রব্য ॥ 


২৬ 


বাগদাদ রাজসভায় আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন এবং বৈদেশিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছিল । এই সকলের ভিতর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
ছিল দর্শন, বিশেষ করিয়া এরিস্টটলের দর্শন ও ন্যার়শান্ত্র 0,০1০) । দীর্ঘকাল 
ধরিয়া শান্ত্রানুশীলন-ক্ান্ত আরব পণ্ডিতদের সম্মুখে উহা জ্ঞানের এক নূতন দিগন্ত 
খুলিয়া দেয় । তাহারা গভীর আগ্রহের সহিত এরিস্টটলের গ্রস্থ্‌সমূহের অধ্যয়ন, 
অনুবাদ এবং টাকা-টিগ্সনী প্রণয়নে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন । 

বিখ্যাত আরব দার্শনিক আলকিন্দী (মৃত্যু ৮৭০ খ্রি.) ছিলেন ইহাদের 
অগ্রণী । তিনি খ্রিস্টীয় নবম শতকে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাগদাদে শিক্ষা 
লাভ করেন । গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া এরিস্টটলের কতিপয় মূল গ্রন্থের তিনি 
অনুবাদ করেন এবং স্বীয় দেশবাসীদের জন্য গ্রীক দর্শনে প্রবেশের পথ সুগম 
করেন। পরবর্তী পণ্ডিতদের ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন তুকী 
দার্শনিক আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রি.) । তাহারও শিক্ষালাভ ঘটে বাগদাদে । 
আল ফারাবী গ্রীক ভাবায় সুপপ্তিত ছিলেন এবং এরিস্টটলের দর্শনে এমনই 
ব্যুৎপন্তি অর্জন করিয়াছিলেন যে তাহার লিখিত ভাষ্য দীর্ঘকাল ধরিয়া এশিয়া ও 
ইউরোপে এরিস্টটলের মূলগ্রস্থ মেটাফিজিক্স্-এর সহিত পরিশিষ্টরূপে অধীত 
হইত | ফারাবীর সমসাময়িক ছিলেন আর্রাধী (৮১৪-৯৩৬ খ্রিঃ) এবং উত্তরসূরী 
ছিলেন আবু ওয়াফায়া (৯৪০-৯৯৭ খ্রিঃ) ও ইবনে সিনা (৯৮৪-১০৩৬ খিঃ)। 
ইহারা পারস্যের অধিবাসী । গ্রীক দর্শনে ইহারা সকলেই সুপণ্ডিত ছিলেন । 
তন্ধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ইবনে সিনা । ইনি সুলতান মাহমুদের সভাপপ্তিত আল 
বেরুনী এবং সভাকবি ফিরদৌসীর সমসাময়িক ছিলেন । ইবনে সিনা 
এরিস্টটলের ভাষ্য প্রণয়নের পরিবর্তে উহার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আদর্শে 
নিজস্ব দার্শনিক সৌধ গড়িয়া যান। উহার ভিত্তি এরিস্টটলের জড় বিজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত এবং যুক্তি তদীয় ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা মার্জিত হইলেও উহার অন্তঃসত্তা 
ইসলামী আস্তিক্যবাদে প্রাণবন্ত । [২৪] 


ইবনে সিনা ও এরিস্টটল 

এরিস্টটলের মেটাকিজিকৃসে সৃষ্টি, স্রষ্টা ইত্যাদি চরম প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে যে 
দার্শনিক অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে উহা অনেকাংশে ইসলামের সহিত সামগ্স্য 
বহন করিলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে উভয়ের ভিতর ব্যবধান রহিয়াছে 
দুরতিত্রম্য ৷ এরিস্টটলের মতে সমগ্র সৃষ্টি হইতেছে একটি ত্রমবিকাশের ধারা । 
উহার সর্বনিম্ন স্তরে রহিয়াছে এক আকার ও অবয়ববিহীন জড়সত্তা (70৩ 
1180007 ৮510001 0077), আর উ্বতম স্তরে রহিয়াছে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক পৃত 
আত্মা (5৮5০1151301 0105) | এই আত্মা একটি ইচ্ছাময় শক্তি । উহার 


২৭ 


কোনও কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা হইবামাত্র উহার নির্বাচিত একটি 'আকৃতি' 
(6০77) জড়ের সহিত যুক্ত হয় এবং উক্ত ইন্সিত “বস্ত'রূপে দৃশ্যমান জগতে 
প্রকাশিত হয় । এই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয় যে জড় সম্তার মাধ্যমে উহা কোনও 
বাস্তব সত্তা নয়। আকার প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত উহার বিদ্যমানত্ব শুধু একটা 
“সম্ভাবনা” (7১955101110) মাত্র- যেমন বীজের ভিতর বৃক্ষ, যার অস্তিত্বের 
কোনও প্রমাণ থাকে না, যতক্ষণ না উহা আকারে প্রাপ্ত হয়; অথচ উহা ছিল না 
এ কথাও বলার উপায় নাই । উহা সত্যই সেখানে ছিল, তবে বস্তুরূপে নয়, বস্ত্র 
'সম্ভাবনা'রূপে । 

এরিস্টটলের কথিত পৃত আত্মা, যেহেতু উহা একটি ইচ্ছাশক্তি, কাজেই 
উহা সৃষ্টিধর্মীও বটে । যখন তিনি কিছু সৃষ্টি করিতে চাহেন তখন তাহার নির্বাচিত 
“আকৃতিটি' (071) গতিপ্রাপ্ত হয় এবং জড়ের সহিত গিয়া যুক্ত হয়; তাহার পর 
উহা দৃশ্যমান জগতে প্রস্ষুট হয়। এই গতির উৎসও তিনিই, কেননা তিনি 
নিজেই শক্তি। 

ইসলামের বর্ণিত রুহের সহিত এরিস্টটলের কথিত 'আকৃতির' (1:১1) 
মিল রহিয়াছে । আবার ইসলামের বর্ণিত “পবিত্র আত্মা' বা আল্লাহর সহিতও 
এরিস্টটলের পৃত আত্মার সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট । আল্লাহ যখন কোনও কিছু গড়িতে 
চাহেন তখন তিনি শুধু ইচ্ছা করেন, হও | অমনি উহা হইয়া যায়_ কুন্‌ ফা 
ইয়া কুন্‌। [২৫] 

কিন্ত এরিস্টটলের জড় উপাদান (7১1০ 1101161) হইতেছে আদি কাল 
হইতে বিদ্যমান একটি সন্তা । উহার স্রষ্টা কে, এরিস্টটল তাহা স্পষ্ট করিয়া 
বলেন নাই । ঘদি বলা হয়, উহা তো কোনও বাস্তাব পদার্থ নয়, যে উহার 
একজন শ্রষ্টা থাকিবে, পরন্ত একটা সম্ভাবনামাত্র, তথাপি প্রশ্ন থাকিয়া যায়, উহার 
উৎদ কোথায়? এরিস্টটল অবশ্য শেষ বয়সে তাহার একটি রচনায় বলিয়াছেন, 
জড়-লেশ-শুন্য পৃত আত্মাই স্বীয় ইচ্ছা প্রভাবে জড়কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং 
তাহার মেটাফিজিকৃস্‌ গ্রন্থে সে রচনা শেষ অর্থাৎ দ্বাদশ অধ্যায়ূপে সংযোজিত 
হইয়াছে, কিন্ত উক্তিটি যে বিজ্ঞানসম্মত নয় তাহা সহজেই অনুমেয় । 

আসলে এরিস্টটলের দর্শন হইতেছে বিজ্ঞানভিত্তিক । কেননা তাহার মতে 
এই বিশ্ব বা জড়প্রকৃতিই হইতেছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ সত্য ৷ উহার সত্তা কোন 
মতেই অস্থীকার করা চলে না। তাই পদার্থবিজ্ঞান সমস্ত বিজ্ঞানের মাতৃস্বরূপ ৷ 
এরিস্টট্লের মেটাফিজিক্স্‌ (মেটা+ফিজিক্স্) এই কারণেই পদার্থবিজ্ঞানেরই 
একটি তাত্ত্বিক বা মৌল গবেবণায় পর্যবসিত হইরাছে। 

এইভাবে বিশ্রেষণ করিলে দেখা যাইবে এরিস্টটলের দার্শনিক মতবাদ 
ইসলামী বিশুদ্ধ অছ্ৈতবাদের পুরাপুরি সমর্থক নয় । ইসলাম কখনও জড়ের 
চিরবিদ্যমানত্ব স্বীকার করে না । নূরময়, শক্তিময় এবং ইচ্ছামর় এক আল্লাহ 
ব্যতীত অন্য কোনও কিছুরই চিরন্তন সত্তা ইসলাম স্বীকার করে না৷ 


স্ঢ 


এরিস্টটলের দর্শন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কল প্রসব করিয়াছিল | উহা 
একদিকে যেমন বুদ্ধির মুক্তিসংগ্রামে সহায়ক হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনি 
অনেককে পরলোকের অস্তিত্ব ও মানুষের কর্মকল ইত্যাদি বিষরে আস্থাহীন 
করিয়া, নাস্তিক করিয়া তুলিয়াছিল । ইবনে সিনা উহার গরল বাদ দিয়া সুধাটুকু 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার প্রতিভা ছিল বহুমুখীন। তিনি কত গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন তাহা আজিও নির্ণয় হয় নাই ৷ এ যাবৎ তাহার ২৭৬ খানি গ্রন্থের 
সন্ধান মিলিয়াছে । ইহার ভিতর চিকিৎসাবিষরক গ্রন্থও রহিরাছে, যাহার কোন 
কোনটি দীর্ঘকাল ধরিরা ইউরোপে চিকিৎসাবিষয়ক মৌলিক গ্রস্থ্রূপে অধীত 
হইয়াছে । তাহার ভৈবজ্য সুত্র (0811015) এক সময় সমগ্র পূর্বে গোলার্ধে 
(এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার) প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ রূপে আদৃত হইয়াছিল । 

ইবনে সিনার কিতাব-অল-শিকা একখানি বিশ্বকোষ বিশেষ ৷ তাহার 
কিতাব-অল-ইশারাৎ ও অল-তাপ্বিয়াৎ দার্শনিক গ্রন্থ । শেষ বয়সে তিনি 
আধ্যাত্মিকতার [২৬] দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন এবং জীবনের অনধিগম্য কোনও 
রহস্যলোকের দ্বার উদঘাটনের দিকে আগ্রহশীল হইয়া উঠেন । তিনি সুফী তত্তের 
অবতারণা মারফত, পরমাত্মার সহিত জীবাআ্ার মিলনাকাজ্কা এবং সেই মিলনের 
পথে মানবাত্মাকে একে একে সাধনার যে সকল স্তর অতিক্রম করতে হয়, সেই 
সমস্ত গভীর গুরুত্পূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করিয়াছেন । 


হইয়াছিল । স্পেনীয় পণ্ডিত ইবনে রুশদে উহা চরম পরিণতি লাভ করে । তিনি 
ছিলেন দ্বাদশ শতকের আরব দার্শনিকদের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ । 

ইবনে রুশদ (/১৬০/০০৪) ১১২৭ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র 
কর্ডোভাতে জনুগ্রহণ করেন । বাগদাদে যখন মুতাষিলা দর্শনের সমাধি রচিত 
হয়, তার প্রায় শতবর্ধ পরে উহা ইবনে রুশদের লেখনী প্রভাবে পশ্চিম ইউরোপে 
পুনরায় নব কলেবরে জাগিয়া ওঠে । ইবনে রুশদ প্রথমে কিছুকাল কর্ডোভায় 
প্রধান বিচারকের পদে নিয়োজিত থাকিয়া পরে স্পেনের উমাইয়া খলিফা 
মামুনের অধীনে রাজকীয় চিকিৎসক নিযুক্ত হন। কিন্তু পরে যখন তাহার 
দার্শনিক গ্রস্থাবলী প্রচারিত হইল, তখন তীহার মুতাযিলাপন্থী মতবাদের জন্য 
তাহাকে মরক্কোতে নির্বাসিত করা হয় এবং তাহার বহু গ্রন্থ জ্বালাইয়া দেওয়া 
হয় । খলিফা মামুন তখন ইহলোকে ছিলেন না । ইটালীয় দার্শনিক দাত্তের ন্যায়, 
ইবনে রুশদেরও নির্বাসনেই জীবনের অবসান হয় । ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইনি 
পরলোক গযন করেন । এরিস্টটলের যাবতীয় উপদেশাত্মক রচনার (৫1-170110 
*/1079-এর) ইনি এতই গবেণষণাপূর্ণ ব্যাখ্যা ও টীকা-টিপ্সনী লিখিয়া যান যে 


২৯ 


আরাস্তাতুলের মূলগ্রন্থের প্রাচীন সংস্করণসমূহে উহা সংযোজিত হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছিল | গ্রীকগণও এক সময়ে উহা আদরের সহিত পাঠ করিত । ইবনে 
রুশদ জীবনে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ৷ তন্মধ্যে ইমাম গায্যালীর মতের 
খগনার্থ যে গ্রহুখানি লিখিত হয় উহা একাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং অতিশয় 
যুক্তিপূর্ণ ৷ তদীয় অপর দুইখানি গ্রন্থ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এম. জে. মুলার কর্তৃক 
জার্মান ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । এই দুইখানিতে [২৭] দর্শনের 
সহিত ধর্মের সম্বন্ধ (5180101 05459] 11110901015 &1২০1181077) অপূর্ব 
দক্ষতার সহিত বিচার করা হইয়াছে । 

স্পেনের অপর প্রখ্যাত দার্শনিক ইবনে তোফায়েল ছিলেন ইবনে রুশদের 
সমসাময়িক | ইনি ১১০০ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোক 
গমন করেন । ইহারা সকলেই ছিলেন মুক্তবুদ্ধির প্রতীক । 

ইবনে রুশদের দার্শনিক মত ইউরোপে তদীয় নামানুসারে এভিরোইজম 
(4৮৪7019) নামে পরিচিত । ইবনে রুশদ দেখাইয়াছেন বিজ্ঞান বা দর্শন 
ধর্মশাস্ত্রের এলাকাভুক্ত নহে । উহাদের প্রত্যেকের একটি স্বতন্ত্র সত্তা ও সীমানা 
আছে । দর্শনের যেমন কর্তব্য নয় ধর্মশাসত্রের ব্যাখ্যায় হস্তক্ষেপ করা, 
ধর্মশাস্ত্রেরও তেমনি উচিত নয় বিজ্ঞান বা দর্শনের কূটতর্ক লইয়া সময় ক্ষেপণ 
করা । বর্তমান বিংশ শতাব্দীর উন্নত দর্শনও এই কথাই বলিতেছেন । ইহুদী ধর্ম, 
খ্রিস্ট ধর্ম, বা ইসলাম, সকল ধর্মই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের ভিত্তিভূমির উপর; ভক্তিই 
উহাদের একমাত্র মার্স । যুক্তি বা তর্ক সেখানে আপনার খর্বতায় আপনি লজ্জিত 
হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে দর্শন ও বিজ্ঞান স্থাপিত লৌকিক বুদ্ধির উপর । মানুষ 
যাহা প্রত্যক্ষ দেখে বা অনুভব করে তাহাই এখানে আলোচ্য ৷ তাহার অতিরিক্ত 
যাহা তৎসমুদয়ই এ রাজ্য হইতে নির্বাসিত । বিশ্বাসের উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত তাহা 
সকলে না মানিলেও না মানিতে পারে, কিন্ত যুক্তির উপর, দর্শনের উপর যাহা 
প্রতিষ্ঠিত তাহা উপেক্ষা করা কোনও সজ্ঞান মানুষেরই সাধ্য নহে । এক্ষণে, যুক্তি 
বা দর্শনের সাহায্যে আল্লাহর সত্তা প্রতিপন্ন করা যায় কিনা, তাহাই আরবীয় 
দার্শনিকগণের আলোচ্য হইয়া উঠিয়াছিল। দর্শনের ভিতর দিয়া কোনও সমীচীন 
ধর্মে উপনীত হওয়া যায় কিনা ইহারই প্রতিপাদনে ইবনে রুশদ তাহার সমস্ত 
অধ্যবসায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন ৮ [২৮] 


৮ এ সম্পর্কে তাহার “ফস্নুল কান" এবং “আত্ত'করীর মা বায়েনা আশ-শরীয়াতে ওয়াল্‌ 
হেক্ঘা” নামক দুইখানি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ ৷ প্রথমটিতে তিনি দর্শনের বিপক্ষীয়দের মতের 
খণ্ডন করেন। দ্বিতীয়টিতে তিনি আশায়েরা, বাতেনীয়া, মুতাধিলা ইত্যাদি মতবাদের 
ভ্রমপ্রবাদসমূহ সংশোধনপূর্বক নিছক দার্শনিক ভিত্তিতে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাহার গুণাবলী 
এবং সৃষ্টজগতের ক্ষণস্থায়িত্ব প্রমাণিত করেন । তাহার মতে আল্লাহ ও তাহার সৃষ্টিরহস্য 
যথাযথ হদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে দর্শনের অধ্যয়ন অপরিহার্য । 


ইসলামের জ্ঞান সাধনায় ইবনে রুশদের প্রধান অবদান__ শাস্ত্রের এলাকা 
হইতে দর্শন ও বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র সীমানা নির্দেশ । সে যুগে মোল্লাদের বিশ্বাস ছিল 
জগতের যা-কিছু জ্ঞান বা জ্ঞানের সম্ভাবনা সমস্তই ধর্মগ্রশ্থে নিহিত আছে। 
শান্তরোক্ত আদেশ ও ইঙ্গিতসমূহের টীকা-টিগ্পনী, তস্য টীকা এবং টিগ্পনীর 
উপটিপ্ননী এইসব ব্যতীত আর কোনও প্রকার জ্ঞানালোচনা ও গবেষণা যে 
দোরস্ত হইতে পারে ইহা তাহাদের ধারণায় আসিত না । এই জন্যই কোনও দুষ্ট 
নৈয়ায়িক আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগার ধবংসের সম্বন্ধে হযরত ওমরকে 
দোষারোপ করিয়া এইরূপ একটি “ডিলেমা' রচনা করিয়াছিলেন : 

খলিফা ওমর বলিতেছেন- 

(ক) আলেকজান্দ্রিয়ার পুস্তকাগারে যে লক্ষ লক্ষ পুস্তক সঞ্চিত আছে সেগুলি 
যদি কুরআণে নিহিত জ্ঞানরাশির অতিরিক্ত কিছু শিক্ষা না দের তবে সেগুলি 
বাহুল্য মাত্র । 

(খ) আর এ সকল পুস্তক যদি কুরআনের বাহিরের কোনও জ্ঞান মানুষকে 
শিক্ষা দেয় তবে এ সকল পুস্তক হারাম | 

(গ) অতএব কোন মতেই এগুলিকে বাচাইয়া রাখা চলে না। 

উক্ত “ডিলেমাটি" সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও উহার ভিতরকার ব্য্টুকু ইঙ্গিত 
করিতেছে প্রাচীন মুসলিমদিগের অন্ধ গৌড়ামীর দিকে 1৯ [২৯] 


ধর্মীয় এক্যে ক্রুসেডের প্রতিক্রিয়া 
উদার মতের প্রসার 
একদিকে যেমন শস্যশ্যামলা তটভূমি বা জনপদশোভিত নগরী ধ্বংসশীল নদী- 
তরঙ্গে আত্মগোপন করে, অন্যদিকে তেমনি নব উর্বরতা লইয়া নবীন প্রান্তর 
নবভাবে সৃষ্টির সৌন্দর্য ও সৌকর্য সাধন করিতে আত্মপ্রকাশ করে । প্রকৃতির এই 
নিয়ম । যেখানে সহস্র বিপদ মহাকালের বিজয়ভেরী বাজাইয়া আপনার অধিকার 
শুভদিনের আকাজ্ফিত আগমনের সূচনা করে। অতীত যুগের সামরিক 
ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা “ক্রুসেড' সম্বন্বেও এই কথা খাটে ।১ জেরুসালেমের 


৯  আলেকজান্ড্রিয়ার পুস্তকাগার যে হ্যরত ওমরের আদেশে ধ্বংস হয় নাই ইহা গীবন প্রমুখ 
এতিহাসিকগণ কর্তৃক নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক রচিত উক্ত 
ডিলেমাটি এখনও লজিকের কোনও কোনও গ্র্ছে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

১০ জেরুসালেম বা বয়েতল স্ুকাদ্দাসের অধিকার লইয়া খ্রিস্টান ও যুসলিমদিগের মধ্যে দুই 
শতান্দীব্যাপী যে যুদ্ধ-সংঘর্ষ চলিয়াছিল তাহারই নাম ক্রুসেড বা জিহাদ । জিহাদ অর্থ 
ধর্মযুদ্ধ । খ্রিস্টানগণ এই যুদ্ধে ক্রসকে তাহাদের যুদ্ধের প্রতীক রূপে ব্যবহার করার জন্য 


৩১ 


অধিকার লইয়া দীর্ঘ দুইশত বৎসরব্যাপী (১০৯৯-১২৯২) এই মহাসমর প্রাচ্য ও 
প্রতীচ্য মহাদেশের অগণিত লোকক্ষয় করিয়াছে; কত অনাথা মাতার ম্নেহের 
ক্রোড় শুন্য করিয়া পুত্ররত্র কাড়িয়া লইয়াছে, কত পতিপ্রাণা রমণীর ললাটে 
বৈধব্যের কালিমা লেপিয়া দিয়াছে। পারস্যের পূর্বসীমা হইতে ইউরোপের পশ্চিম 
সীমা পর্যন্ত দরিদ্রের কাতরতা ও শোকাতুরের হাহাকার জাগাইয়া তুলিয়াছে । 
কিন্ত সেই সঙ্গে ইহা জগতকে অনেক অমূল্য জিনিস উপহার দিয়াছে, যাহার 
প্রভাবে জগতে নবঘুগের সথ্গর হইয়াছে; সমগ্র বিশ্বের রাজনীতি, সমাজনীতি, 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সভ্যতা ও শীলতা যাহার স্পর্শের চিহ্ন ললাটে বহন করিয়া 
অভিনব পথে প্রবাহিত হইয়াছে । গ্রীসের সভ্যতা ইহার বহুপূর্বেই শ্রান হইয়া 
পড়িয়াছিল । রোমের গরিমাও তখন গভীর আ্রাধারে ঢাকিয়া গিরাছিল । রাষ্ট্রীয় 
অবনতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীস ও রোম, উভয় দেশেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও [৩০] দর্শনের 
চর্চা সুসুপ্তির কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল । নিরপ্কুশ রাজতন্ত্রের অপ্রতিহত প্রভাবে 
জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপেক্ষিত হইতেছিল । আর, রাজশক্তির 
পদাশ্রয়ে সারা ইউরোপের 'ধর্মসঙ্ঘ' সমূহে (01181701705) যে দারুণ আভিজাত্য 
মাথা উচু করিয়া দীড়াইয়াছিল তাহার নিষ্ঠুর দাপটে মানবের স্বাধীন চিন্তা নিথর 
নিশ্চল জড়তে পরিণত হইয়াছিল ।ঠিক এই সময়ে, আরবের উর বক্ষে সাম্য ও 
স্বাধীনতার বিজয় পতাকা সগৌরবে উড়িতেছিল । ইউরোপের গভীর সুবুপ্তির 
সময় আরব-সন্তানগণ সতর্ক প্রহরীর ন্যায় জাগ্রত থাকিয়া, উহার অতীত দিনের 
সঞ্চিত জ্ঞানরাশি বক্ষে ধরিয়া সযত্রে রক্ষা করিতেছিল । শুধু রক্ষা নয়, অপূর্ব 
প্রতিভা ও দক্ষতার সহিত তাহার সম্যক শ্রীবৃদ্ধিও সাধন করিতেছিল ৷ ইউরোপ 
যখন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণকে ধর্ম্রোহী বলিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইবার জন্য 
আরোজন করিতেছিল, আরবে তখন আরাস্ততুল ও আফলাতুনের অমর গ্রন্থাবলী 
অভিনিবেশ সহকারে পঠিত ও আলোচিত হইতেছিল। চিন্তার স্বাধীনতা ও 
কলাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা তথায় সমভাবে চলিতেছিল | এই কারণে যখন ক্রুসেডের 
মহাসমরে আরব ও ইউরোপ একই ভূমিতে পরস্পরের সম্মুখীন হইল, তখন 
ঝলসিয়া দিয়াছিল । সভ্যতা, শ্বীলতা, শিষ্টাচার ও সামাজিক আচার ব্যবহারে 
তৎকালে আরবগণ যে ইউরোপীয়গণ অপেক্ষা অনেক উন্নত ছিল তাহা 
ইউরোপীয় ধতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন । জেরুসালেমের 
পুণ্যপ্রান্তরে আরবের সংস্পর্শে ইউরোপ সত্যই নবজীবন লাভ করিয়াছিল । তাই 
জেরুসালেম এতিহাসিকের চক্ষে মহা তীর্থক্ষেত্র । 


এই যুদ্ধকে পাশ্চাত্য এতিহাসিকেরা “ত্রুসেড' নাম*দিয়াছিল । ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান 
সালাহউদ্দীন এই যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করার পরও খ্রেস্টানগণ একশত বৎসর নিশ্কল 
খণুযুদ্ধ চালাইয়াছিল । তদ্বারা তাহারা জেরুসালেম উদ্ধার করিতে সমর্থ হর নাই ৷ 


৩২ 


খ্রিস্টান যখন সভ্যতা উদ্ভাসিত টেমস তীরে, অথবা বনানী আচ্ছন্ন ডানিবুব 
তটে মেরীর মন্দির গড়িয়া ভক্তিভরে খ্রিস্টের উদ্দেশ্যে মস্তক নত করিত, তখন 
স্বতঃই তাহার মনে হইত, জগতে একমাত্র খিস্টের উপাসক ভিন্ন যাবতীয় মনুষ্য 
গভীর তমসায় আচ্ছন্ন রহিয়াছে । পুণ্যের আলো বা মুক্তির বাতাস যুগ-যুগান্তেও 
ইহাদের প্রাণের অন্ধকার মুছিয়া দিবে না। অনন্ত নিরয়ই এই হতভাগ্যদের 
পরিণাম । এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই ব্রিস্টান ভিন্নধর্মী সমূহকে দারুণ অবজ্ঞার 
চক্ষে দেখিত | বাইবেলে যে অবিশ্বাস করিত, কোনও ক্রমেই তাহার নিস্তার ছিল 
না। যে মানুষ পোপ বা পুরোহিতের মতের [৩১] প্রতিকূলে কথা বলিতে পারে, 
খাটি খরিস্টানের মতে সে মানুষ নয়, শয়তানের অনুচর; প্রাণদণ্ড তাহার পক্ষে 
অতি লব্ুদণ্ড মাত্র । 

অন্যদিকে, ভূমধ্যসাগর বেষ্টন করিয়া, যাবতীয় শহর বন্দরে পণ্যের দোকান 
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এবং ধশ্বর্ষের পূর্ণভাণ্ডার শিয়রে রাখিয়া, ইহুদী যখন এবাহামের 
পবিত্র নাম স্মরণ করিত, তখন জগতের অন্যান্য যাবতীয় ধর্মই তাহার নিকট 
নিতান্ত অসার ও অলীক বলিয়া মনে হইত । পরন্ত সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া 
একা সে স্বর্ণের অধিকারী হইবে এই বিপুল আনন্দে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত 
হইত । খ্রিস্টানগণ তো পার্থিব বিলাস-বৈভবের পঙ্কিল-ধারায় নিষজ্জিত, 
তাহাদের আবার ধর্মই বা কি, আর কর্মই বা কি? ইসলাম? সে তো যাদুকরের 
ধর্ম । মুহম্মদ যাদুমন্ত্রে আরববাসীদিগকে বশীভূত করিয়া ধর্মের নামে এক 
লুগ্ঠনপ্রিয় দুর্মদ জাতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে । এই সকল অস্তুত খেয়াল ইহুদীর 
মন্তকের ভিতর, টাকাকড়ির খতিয়ানের আশেপাশে বাকী স্থানটুকু পূর্ণ করিয়া 
রাখিত ৷ 

এইভাবে খ্রিস্টান ও ইহুদী যখন ধর্মের মর্ম ছাড়িয়া শুধু খোলস (1907) 
লইয়া আত্মগৌরবে অন্ধ ছিল, মুসলিম তখন তাহপার নবসত্যের প্রচার দ্বারা 
জগতকে বিস্মিত করিতেছিল । এই নবধর্মের ঝলকে যখন জরাজীর্ণ পুরাতন 
ধর্মগুলির মলিনতা প্রকট হইয়া উঠিতেছিল তখন সেও যে খ্রিস্টান বা ইহুদী 
ধর্মের প্রতি সম্ত্রমের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে নাই ইহা স্বতঃসিদ্ধ । তাই সমগ্র 
বিশ্ব-সমাজের আমূল সংস্কার তাহার নিকট নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল । সে এক হস্তে যাহা কিছু জীর্ণ, যাহা কিছু ভ্রান্ত, যাহা কিছু কলুষিত, 
তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, অন্যহস্তে অতীতের শিক্ষার ভিতর হইতে যাহা 
সুরকির' যোগে নব নব ইমারত গড়িয়া যাইতেছিল । পশ্চিম এশিয়া যখন এই 
প্রকার তিনটি ধর্মের সংঘর্ষের লীলাভূমি হইয়াছিল, তখন কেহ কি মনে করিতে 
পারিরাছিল, কোনও মনীষী জাতি ইহাদের মধ্যে কোনরূপ এঁক্যের মহিমা 


৩৩ 
পারস্য প্রতিতা ০৩ 


দেখিতে পাইবে ও জগতের সমক্ষে তাহা অকুষ্ঠিতভাবে ঘোষণা করিতে সমর্থ 
হইবে? 

ধর্মক্ষেত্র আরব দার্শনিকগণই প্রথম এক সার্বজনীন মতবাদকে স্বাতন্ত্র্য দিয়া 
জগতের সমক্ষে দীড় করাইয়াছিলেন । তাহারাই প্রথম অকুতোভয়ে ঘোষণা [৩২] 
করিয়াছিলেন_- পরস্পরবিরোধী সকল ধর্মের অন্তরালে একই মহাসত্য ঝঙ্কার 
দিতেছে । খ্রিস্টীয়; ইহুদীয় বা ইসলাম, সকল ধর্মই সেই একই মহাসত্যর 
বহিঃপ্রকাশ মাত্র । ইহাদের বাহ্যিক গন্তী উঠাইয়া দিলেই আমরা সেই বিশ্বজনীন 
সত্যে উপনীত হইতে পারি । বিজ্ঞান সে সত্যের সাক্ষী ও ভিত্তিভূমি, নীতিশাস্্র 
(০৪1 চ670012165) উহার পন্থা নির্দেশক বা পরিচালক । ক্রুসেড মহাসমর 
আরব দার্শনিকগণের এই অভিনব আবিষ্কারে সহায়তা করিয়াছিল | মানুষ 
যতদিন পরস্পরের সান্ধ্য লাভ না করে ততদিন একে অন্যের বিষয়ে নানারূপ 
ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে পারে এবং প্রায়ই করিয়া থাকে । নিজদেশে বসিয়া 
পারি; দূর আমেরিকায় বসিয়া আমেরিকানরাও আমাদিগকে গারো, কুকি বা 
সাওতাল, তদ্রপ কিছু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে । কিন্তবু যখন এ তিনের একত্র 
সমাবেশ হয় তখনও যে আর সে ধারণা অক্ষুণ্ন থাকে, তাহা কিছুতেই স্বীকার 
করা চলে না। ক্রুসেড যুদ্ধেও অনেকটা এইরূপ ঘটিয়াছিল 1১১ 

যুদ্ধক্ষেত্রে যতই বিবদমান জাতিগুলির ভিতরকার সাধারণ এক্য ধরা পড়িতে 
লাগিল, তাহাদের বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যের ফীকও ক্রমশ'অল্পতর হইতে লাগিল । 
নিরপেক্ষ দর্শক যে ইহা হইতে, সকল ধর্মের পশ্চাতে, সকলের ভিত্তিস্বরূপ, এক 
সার্বজনীন সাধারণ ধর্ম দেখিতে পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? এ সত্য বোধ 
হয় অনেকের চক্ষেই ধরা পড়িয়াছিল, কিন্তু একমাত্র আরব ইহা দৃঢ়তার সহিত 
জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিতে সাহসী হইয়াছিল । ইসলাম বল, খ্িস্টানধর্ম 
বল, ইহুদীধর্ম বল, সকল ধর্মের বাহিরের আবরণ ফেলিয়া দিলে এই সনাতন 
সত্যটুকুই কেবল অবশিষ্ট থাকে,_ এই বৈচিত্র্যমর পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ 
যে জুষ্টার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, বিশ্বের প্রতি কার্ষে, প্রতি ঘটনায় যে 
মহাশক্তির স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, তাহার উপর নির্ভরই চরম ধর্ম এবং ইহাই 
সার্বজনীন ধর্ম । এইখানে সকল ধর্মাবলম্বীই একত্র হইতে পারে । আর, ইহা 
কোনও এক বিশেষ ধর্মের নিয়মাধীন নয় বলিয়া বিশ্বের সাধারণ নীতিশাস্ত্রই 
ইহারও নীতি বা বিধানের পক্ষে প্রশান্ত । এই সিদ্ধান্ত ক্রুসেডের বিশাল সমুদ্র 
মন্থনে পাওয়া গিয়াছিল ! [৩৩] ইব্নে রুশুদ ও আবুল বাশার যে যুগে এ মত 


১১ ৬1৫৩ 1281061511151019 911৬1810710115 ৬০1, 1 
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প্রচার করেন তাহার বহু বৎসর পরে ইউরোপে রজার বেকন তাহার প্রতিধ্বনি 
তুলিয়াছিলেন । আর এই মতই শোধিত হইয়া নব্য দর্শনে 1175191) বা বরাএএ] 
[২9116101 নামে অভিহিত হইয়াছে 1১২ 


সার্বজনীন ধর্মমত 

খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী__ ইসলামী কালচারের স্বর্ণযুগ ৷ এই 
যুগের মুসলিম পণ্তিতগণ চিন্তার ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাদের 
অগ্রণী ইব্নে রুশ্‌দের দর্শন তাহার সমুজ্্বল দৃষ্টান্ত । পরবর্তী যুগে বি৪10৪] 
[২০111017, 0107919, [২8110701151 ইত্যাদি কতই সার্বজনীন মতের উত্তব হইল, 
কিন্তু এইতিহাসিকগণ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ইব্নে রুশ্দের দর্শন 
এগুলির অগ্রদূত | 

সকল ধর্মেরই দুইটি অঙ্গ আছে_- সত্য ও রূপ । সত্য হইতেছে ধর্মের প্রাণ, 
আর রূপ তাহার দেহ । রূপের ভিতর দিয়া সত্য আপনাকে প্রকাশ করে । 
সত্যের অভাবে ধর্মের বাহ্যরূপ আচার পরম্পরা মাত্রে পর্যবসিত হয়, আর রূপের 
অভাবে ধর্ম কল্পনা বা অব্যবহার্ষ দর্শনে পরিণত হয় ৷ লৌকিক [৩৪] ধর্ম এ 
উভয়ের সমষ্টি । আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ইসলামের সত্য; আর নামায, রোযা, 
দান-খয়রাত, ত্যাগ ও সংযম ইত্যাদি বিবিধ প্রচেষ্টা উহার রূপ । সত্য সকল 
ধর্মেরই এক; বিরোধ শুধু রূপ লইয়া । সকল নদীই সাগরসঙ্গমে ছুটিয়াছে, 
বিরোধ শুধু গতি পথে । মুসলমানের মসজিদ, হিন্দুর মন্দির, ইহুদী বা খ্রিস্টানের 
গির্জা, সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য একই; অথচ ইহাদের বৈশিষ্ট্য ও গৌরব রক্ষার 
জন্য কত যুগ যুগ ধরিয়াই না এই সকল জাতি পরস্পরের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত 
করিয়াছে এবং করিতেছে । আল্লাহকে সস্তুষ্ট করিবার ওজুহাতে তাহার এই সুন্দর 
সৃষ্টির উপর দিয়া অবলীলাক্রমে নৃশংস ধ্বংসের স্রোত বহাইয়া দিয়াছে । যুগে 
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যুগে দেশ কাল ও সভ্যতার পার্থক্য অনুসারে এই যে ধর্মের বিভিন্ন রূপ পৃথিবীর 
বক্ষে প্রস্ুট হইয়াছে, ইহার কোনটি কতদূর সত্য তাহা কে নির্ণয় করিবে! 
নিরপেক্ষ দার্শনিকের সংস্কারহীন চক্ষে হয়ত ইহার একটি অপরটির অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ প্রতীয়মান নাও হতে পারে । কেননা, ইহার একটি তেমনভাবে বিধাতার 
নির্বাচিত হইলে অপরগুলির উতদ্তব নিতান্ত অর্থহীন হইয়া পড়ে । পরস্ত্ প্রত্যেক 
জাতির ধর্মাচরণের উপর উহার যুগ ও সভ্যতার ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে । চিন্তাশীল 
যাজক ও শান্ত্কারগণ নিজ নিজ ধর্মকে যেভাবে রূপ ও ব্যাখ্যা দান করেন, উহা 
সেইভাবেই মূর্ত হইয়া উঠে । যীশুর একেশ্বরবাদ রোমান ক্যাথলিকের নিকট এক 
প্রকার রূপ ধারণ করিল, আবার প্রোেস্টান্টদের হস্তে উহার রূপ হইল অন্য 
রকম । ইসলামেই কি বূপভেদ অল্প! হযরতের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
মহান শিক্ষা সুননীর নিকট লাভ করিল একরূপ, আর শিয়ার নিকট গ্রহণ করিল 
. অন্যরূপ । ক্রমে আরও যে কত রূপ, অনুরূপ, প্রতিরূপের সৃষ্টি হইল, ইতিহাস 
তাহার সাক্ষী রহিয়াছে । 

আবার দেখুন, খোদ আল্লাহর সম্বন্ধে ধারণাই বা যুগে যুগে কিরূপ পরিবর্তন 
লাভ করিয়া আসিয়াছে । প্রাচীন বর্বরতার যুগে মানুষ যখন মানুষকে ক্ষমা করিতে 
জানিত না, শুধু প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই লোলুপ থাকিত, তখনকার 
শান্ত্রে আল্লাহ্‌ কল্পিত হইয়াছেন ভীষণ দণুধারীরূপে । তিনি যেন সর্বদা 
অপরাধীকে চরমদণ্ড দান করিবার জন্যই ব্যগ্র । তাহার নিয়মের কণামাত্র ব্যত্যয় 
হইলেই অপরাধীর উপর তাহার ভীমবজ্ নিপতিত হইবে, [৩৫] ইহাই ছিল 
সেকালের প্রধান শিক্ষা । ক্রমে মানুষের ভিতর যখন সুকুমার বৃত্তিসমূহের উন্মেষ 
ঘটিল তখনকার আল্লাহ হইলেন দয়াল পিতা । আর তাহার প্রেরিত পুরুষ যীশু 
হইলেন দয়াল পিতার পুত্র । আরও পরবত্তী যুগে ইসলাম জগৎকে শুনাইল, 
আল্লাহ একাধারে দণ্ডদারী ও দয়াল, প্রতিপালক ও ন্যায়-বিচারক | “রাবিবল 
আ.'লামিন, আর্‌ রহমানের রাহীম, মালেকে ইয়াওমেদ্ীন ।” শেষ নবী তাহার 
গভীর ধ্যান-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, আল্লাহর ভীষণ রুদ্বৰূপের ভিতর কোমল- 
যধুরতা, তাহার ন্যায়দণ্ডের পশ্চাতে ক্ষমার সুশীতল ছায়া । তাহার প্রলয়-প্রাবনের 
পদরেখায় অগ্কিত হইতেছে নব নব সৃষ্টির মাধুরী ও লীলা! ধর্মের দিক দিয়া 
আল্লাহর সম্বন্ধে ধারণা ইসলামেই সর্বাপেক্ষা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । 

কিন্তু দার্শনিক বলেন, এই যে আল্লাহকে দয়াল, দণ্ডদাতা ইত্যাদি ভাবে 
ধারণা করা, ইহাও একপ্রকার সসীমের মাপকাঠি দিয়া অসীমকে বুঝিবার চেষ্টা । 
এই যে অসীমকে সসীম মানুষের মত করিয়া দেখা, ইহাই হইতেছে তীহাকে রূপ 
দেওয়া । যিনি সকল জ্ঞানের অতীত তাহাকে যে কোনও প্রকারে ব্যক্ত করার 
প্রয়াসই হইতেছে তাহাকে রূপের পিঞ্জরে পোরা । অথচ মানুষ চিরকালই এই 
ধৃষ্টতা করিয়া আসিতেছে এবং ইহাতেই যত অশান্তি ও বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে । 


৩৬ 


ইব্‌নে রুশ্দ বলিলেন, আমি ধর্মের “সত্যকে মাথার মানিক করিরা তুলিরা 
লই, কিন্ত্রী আমি এই বিশেষ বিশেৰ আকার বা রূপকে মানিতে পারিব না । তুমি 
ইহুদী, তুমি সেই অনন্তকে পূজিত যাইতেছ তোমার উপাসনা গৃহে । তুমি 
বলিতেছ__ এইখানে না আসিলে কেহ পরিত্রাণ পাইবে না । খরিস্টানও যাইতেছে 
সেই অনস্তকেই পৃজিতে তাহার গির্জায় । সে বলিতেছে__ এইখানে না আসিলে 
কেহ যীশুর কৃপা পাইবে না । মুসলমানও যাইতেছে সেই অনন্তকেই অর্চনা 
করিতে তাহার মসজিদে | সে বলিতেছে__ এই ছন্দোবদ্ধ নামাঘ ব্যতীত তোমার 
মুক্তির কোনও আশা নাই । আবার দেখুন, এ হিন্দুও তাহার মন্দিরে শঙ্খ 
বাজাইয়া সেই পরম ব্রদ্দের ভজনা করিতেছে; তাহার মতে উহাই মুক্তির একমাত্র 
উপায় । বৌদ্ধ_ যাহার কোনও উপাস্য নাই_ সেও একটা বলিবার মত কথা 
গুছাইয়া লইয়াছে । তাহারও হীনযান মহাযান দুই বিরাটকায় গ্রন্থ আছে । সেও 
ভাবে যুক্তির সন্ধান সে তোমাকে বলিয়া [৩৬] দিতে পারে, যদি তাহার পথের 
তুমি পথিক হও । ইবৃনে রুশ্দ বলিতেছেন__ আমি এই বীধা বুলি, পাকা পথ 
চাই না; আমি কাহারও গণ্তীর সীমানায় আবদ্ধ হইতে চাই না; যে অনন্ত অনাদি 
পরাৎপর এই বিশ্বের অণুতে অণুতে অবিরাম তরঙ্গায়িত হইতেছে, প্রতি আত্মার 
নিভৃত প্রদেশে যাহার স্পন্দন জাগিতেছে, তাহার জন্য এই গণ্তীর প্রাচীর দীড় 
করাইবার প্রয়োজন কি? আমি চাই সেই ধর্ম, যাহা অনাড়ম্বর নিছক সত্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, বিরাট, মহীয়ান ও সার্বজনীন । আমার অন্তরের ভিতর যিনি বিরাজ 
খুঁজিবার জন্য আমার পীর-পুরোহিতের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও গির্জা- 
মসজিদেরও আমি অপেক্ষা রাখি না । অন্তরের ধন পশ্চাতে রাখিয়া, বাহিরে আমি 
কাহার পরে 'সিজদা' করিব ।১5 

যে আজীবন একটি ধর্মের ভিতরই নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহার চিন্তা এ 
ধর্মের বাহিরে পৌছিতে পারে না, বাহিরের কথা ভাবিতেই তাহার অন্তরাত্মা 
পাপের ভয়ে শিহরিয়া উঠে; কিন্তু বহু ধর্মের একত্র সমাবেশ যে দেখিয়াছে, সে 
সীমার লঘুত্ব বুঝিয়াছে । কোনও একটি ধর্মের মাহাত্য আর তাহাকে অভিভূত 
করিয়া রাখিতে পারে না । ক্রুসেডে খ্রিস্টান, ইহুদী ও মুসলমান এই ত্রিধারার 
সমন্বয়ে আরবীয় দার্শনিকগণ সেই মুক্তির সাড়া পাইয়া দুঃসাহসী হইয়া 
উঠিয়াছিলেন । 

ইবৃনে রুশ্দ বলিলেন__ এই বে বিপুল ব্রহ্ষাণ্ড দেখিতেছ, ইহা সেই বিশ্ব- 
সষ্টারই মূর্ত বিকাশ । তিনি এই ব্রহ্মা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, ইহার যাহা কিছু 
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৩৭ 


সবই তাহাতে বিরাজিত, তাহারই জীবনে জীবিত । এই যে আমাদের আত্া, 
ইহা তাহারই অংশ; দেহের বন্ধন কাটাইলেই জীব-আত্মা ও পরমাত্সা সব এক 
হইয়া যায় । এই যে মিলন, এই মিলনই আমাদের শেষ মিলন, মানব জীবনের 
এইখানেই যবনিকা পতন | তারপর অন্য কিছু থাকিতে পারে | পাপ-পুণ্য ধর্ম- 
অধর্ম সমস্তই ইহ-জীবনেই পর্যবসিত হয়, ইহ-জীবনই ইহার লীলাক্ষেত্র | সীমা 
ছাড়াইয়া যে অনন্তে মিশিয়া [৩৭] গেল তাহার আর সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য কি? সে 
তখন সকল ভেদ-বিচারের অতীত সেই আল্লাহরই অঙ্গীভূত, তাহাতেই বিলীন । 

আল্লাহর সিংহাসন পৃথিবীর উধর্বদেশে মানবচিন্তার অতীত. কোনও কমনীয় 
প্রদেশে অবস্থিত নহে; তিনি রাজাধিরাজের ন্যায় কোনও নির্দিষ্ট প্রাসাদে পাত্র- 
মিত্রসহ অবস্থান করেন না। এই বিশ্বই তাহার বিরাট আধার । তিনি ইহার 
ভিতর-বাহির সর্বত্র সর্বব্যাপিয়া আত্মারপে অবস্থান করিতেছেন । যাহারা 
বলেন_- তিনি অভাব হইতে ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন, শৃন্য হইতে সত্তার 
আবির্ভাব করাইয়াছেন__ তীহারা ভূল বুঝিয়াছেন । আল্লাহ কিছু “নির্যাণ' করেন 
না; আমরা যাহাকে সৃষ্টি বলি তাহা প্রচ্ছন্নকে প্রকাশিত করারই অন্য নাম । ভূত 
ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই সেই অনন্ত শক্তির ভিতর বিদ্যমান রহিয়াছে । আমাদের 
দৃষ্টিতে যাহা ভবিষ্যৎ বা অব্যক্ত, তাহাও তাহারই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ 
করিতেছে । যে দিন তিনি সেই প্রচ্ছন্ন সত্তাকে স্কুট করিয়া তুলিবেন সেই দিন 
আমরা আমাদের ভাষায় বলিব__ আল্লাহ ইহা পর়দা করিলেন । যাহা ভূত তাহাও 
একসময় এইরূপ প্রচ্ছন্ন ছিল, এখন আবার অতীত রূপে তাহাতেই বিলীন হইয়া 
রহিয়াছে । যে জলদমালা আকাশে নানারঙ্গে বিহার করিতেছে, উহা এক সময়ে 
জলকণারূপে সমুদ্রে প্রচ্ছন্ন ছিল, আবার ধারা বহিয়া নদীপথে উহা সমুদ্ধেই 
ফিরিয়া যাইবে । পৃথিবীর সৃষ্টি-প্রণালীও তেমনি । এই কারণে পৃথিবীর মোটের 
উপর কোনও হাস-বৃদ্ধি নাই, যদিও প্রতি মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ জীব ধরাক্ষেত্রে 
উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে ও বিলীন হইয়া যাইতেছে । বিশ্বের প্রস্ফুট ও অস্ফুটের 
সমাহার করিলে দেখা যাইবে সমষ্টি বরাবর একই রহিয়াছে ৷ এই বাহ্যজগৎকে 
ব্যট্টির দিক হইতে যেমন বহুধা বিভক্ত বলিয়া মনে হয়, সমষ্টির দিক দিয়া 
দেখিলে দেখা যায় ইহা একটি গোটা অখণ্ড প্রাণযয় সত্তা । ইহার স্তরে স্তরে 
পরতে পরতে প্রতি পরমাণুতে এক বিরাট বিশ্বজীবন স্পন্দিত হইতেছে । 

যে বিরাট শাশ্বত শক্তির ধারা বিশ্বকে নিষিক্ত করিয়া অবিরাম উচ্ছৃসিত 
হইতেছে, উহারই এক সযীম প্রকাশ এই জীবাত্া । অতএব সীমার বাধ ভাঙ্গিয়া 
অসীমের সন্ধান লইতে হইবে । সাধনার দ্বারা সেই অসীমের সহিত পরিচয় 
করিতে হইবে । ইহাই সকল ধর্মের আভ্যন্তরীণ সত্য ৷ [৩৮] ইসলামও সেই 
সত্যকেই কুরআনের অলঙ্কার-বহুল সুললিত ভাষায় ব্যক্ত করিতেছে । এহেন 


৩৮ 


কুরআনকে তুচ্ছ করিতে আমি বলি না । কুরআনের ভিতর যে মহাসত্য নিহিত 
রহিয়াছে, প্রত্যেক মুসলমানকে, প্রত্যেক সত্যাস্বেধীকে তাহা মানিতে হইবে৷ 
তবে আমি এইমাত্র বলি, অন্ধের ন্যায় কুরআনের কাছে নিজের বিবেককে 
বিসর্জন দিও না। কুরআনের সত্য গ্রহণ করিতে বিবেককে বিসর্জন দিবার 
প্রয়োজন হইবে না । কেননা বিবেকের বিরুদ্ধে কথা বলে এমন কোনও সত্য 
পৃথিবীতে নাই । যদি কুরআনের কোন কোন স্থানের সহিত তোমার বিবেকের 
সংগ্রাম বাধে, সে সকল স্থানে স্থির জানিও কুরআন তোমরা বুঝিতে পার নাই । 
তোমরা রূপকের ঝলকে অন্ধ হইয়া আছ, তাহার অতীতে যে গুঢ় সত্য সযত্রে 
রক্ষিত রহিয়াছে তাহার সন্ধান তোমাদের নিকট পৌছে নাই । 

স্বর্গের সুখ বা পার্থিব কোন পুরস্কারের আশায় তুমি কার্য করিও না। যাহা 
কর্তব্য, ন্যায্য, তাহা তুমি অবশ্য সম্পাদন করিবে; কেননা যাহা তোমার পক্ষে 
“কর্তব্য' ও “সঙ্গত', তাহা না করাই তোমার অধর্ম । স্বর্গের আশায়, অনুগ্রহের 
আশায় যে ভজনা করে, পরোপকার করে, সে কর্তব্যের অসম্মান করে__ ধর্মের 
অপব্যবহার করে; আমি বলি সে ভক্ত নয়, সে ব্যবসায়ী, ধর্মের দাস । 


ইউরোপে প্রতিক্রিয়া 
এই উদারনৈতিক ধর্মমতের জন্য ইব্‌নে রুশ্দকে কর্ডোভার শাসনকর্তা জন্মের 
মত মরকোতে নির্বাসিত করেন । কিন্তু ইবৃনে রুশ্দ ও তাহার উদার মতাবলম্বী 
শিব্গণের এই অভিনব ধর্মমত সাগরপারে নির্বাসিত হইলেও যে মহাদেশ 
চিরকালই প্রাচ্যদেশ হইতে সত্যধর্ম ধার করিয়া আসিতেছে, সেই ইউরোপে 
ইহার প্রভাব শুধু ব্যর্থ আন্দোলনে পর্য্যবসিত হয় নাই১ৎ | ইউরোপের যাজক 
সম্প্রদায় এতকাল যে জনসাধারণের চক্ষে ধুলি দিয়া আসিতেছিলেন, এইবার 
তাহাতে বিষ্ন জন্মিল। সেন্ট অগাস্টিন, ফ্যানসেম [৩৯] প্রমুখ পুরোহিতগণ 
এতকাল বলিয়া আসিয়াছেন_- তোমরা শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, শাস্ত্ের 
বাণী সনাতন ও মানববুদ্ধির অতীত | সসীম জ্ঞানের দ্বারা অসীমকে বুঝিবার 
চেষ্টা করিও না। প্রমত্ত হস্তী কবে উর্ণনাভের জালে বন্দীকৃত হইয়াছে? অতএব 
জ্ঞান ও বিবেকের উপর নির্ভর করিয়া শাস্তরকে অপমানিত করিও না। 
শান্ত্কারেরা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা পরিস্ফুট করেন মাত্র; কিন্ত শাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণ 
করিতে পারেন না, কেননা উহা আপনিই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহা কাহারও 
দ্বারা প্রমাণিত হইবার অপেক্ষা রাখে না। সূর্য আপনিই উজ্জ্বল, কেহ তাহাকে 
উজ্জ্বল বলিলে তাহার ওজ্ভ্বল্য প্রমাণিত করা হয় না। যদি তোমার বিবেকের 
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৩৯ 


নিকট শান্তর অসঙ্গত মনে হয়, নিশ্চয় বুঝিবে তোমার বুদ্ধি বিকৃত ও ভ্রান্ত হইয়া 
পড়িয়াছে; অথবা ঈশ্বর তোমার ভাগ্যে পরিত্রাণ লেখেন নাই । এইরূপে 
জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তার মুলে কুঠারাঘাত করিয়া যাজক শ্রেণী ইউরোপের 
জনসাধারণকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞান ইউরোপ হইতে 
নির্বাসিত হইয়াছিল । এমন কি এরিস্টটল প্রভৃতি মনস্বীদিগের অমূল্য গ্রস্থরাজিও 
এ যাবৎ জনসাধারণের অজ্ঞাত ছিল । কিন্ত্ব স্পেনে আরবদিগের জ্ঞানচর্চা ও 
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হইতে ইউরোপে চক্ষের সম্মুখে যেন একটা নব-প্রভাতের 
সূচনা হইল, সমগ্র ইউরোপে একটা জাগরণের সঞ্চার বুঝা যাইতে লাগিল। 
তারপর ক্রুসেডের সময় ইউরোপ ও এশিয়ার দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষের ফীকে 
ফাকে যে মিলন চলিয়াছে, তাহাতে আরবদিগের জ্ঞান ও গবেষণা ইউরোপের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে । এই সময়েই আরবগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত এরিস্টটলের যাবতীয় 
গ্রন্থ ইউরোপে প্রবেশ লাভ করে । এই গ্রস্থাবলী তড়িৎ-শক্তির ন্যায় ইউরোপের 
দেহে কার্য করিতে লাগিল । জনসাধারণ জাগিল; রূপকের বিরুদ্ধে, ফাকির 
বিরুদ্ধে, সত্যের মুক্তির বিজয় বিষাণ বাজিয়ে উঠিল । শিক্ষিতেরা বলিয়া 
উঠিলেন, আর আমরা অন্ধ নহি__ 
এবার জ্বেলেছি জ্ঞানের আলোক, এবার চিনেছি আত্ম; 
আন দেখি তব শান্ত্র কাহিনী, মেপে দেখি তার সত্য | 

জ্ঞান ও বিবেকের সুদৃঢ় ভূমিতে দগ্ডায়মান হইয়া নব্য ইউরোপ যখন 
এইরূপে শান্ত্রকারগণকে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া আহ্বান (07911019৫) করিল, তখন 
যাজকশ্রেণী আপন দুর্বলতায় ঘ্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে 
আলেকজান্ডার, [৪০] এবেলার্ড প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিশালী পুরোহিত যুক্তির 
দিক দিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যার প্রবৃত্ত হইলেন” । তাহারা দেখাইলেন অন্ধবিশ্বাস 
ব্যতিরেকে জ্ঞানের দ্বারাও ধর্মকে, ঈশ্বরকে বুঝিতে পারা যায় । শাস্ত্র যে-সকল 
কার্ধের অনুমোদন করে, বিবেকের সাহায্যে বিচার করিলেও দেখা যায় সেই 
সকল কার্য আমাদের অবশ্য কর্তব্য । এইরূপে যুক্তি ও হেতু দর্শাইয়া তাহারা 
শান্ত্াদেশ সমূহের মূল্য নির্ধারণ করিতে লাগিলেন ।কিন্তু ইহাতে একটি বিপরীত 
ফল ফলিল । নব্য শিক্ষিতের দল যুক্তি ও জ্ঞানের কার্ধকারিতার নিকট শাস্ত্রের 
অনাবশ্যকতা (54707101) স্পষ্ট অনুভব করিয়া, শান্ত্র ও গির্জার শাসনকে 
এড়াইয়া জ্ঞান-মার্গে চলিতে অধিকতর উৎসুক হইয়া পড়িল । এইরূপে এই সময় 
নস্টিক, র্লযাগ্নষ্টিক র্যাশনালিষ্টিক প্রভৃতি নানাবিধ দল প্রবল হইয়া উঠিল ।১৬ 
তখন যাজক সম্প্রদায় বেগতিক দেখিয়া এরিস্টটলের গ্রস্থাবলীর উপর ভিত্তি 
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স্থাপন করিয়া নূতন করিয়া ধর্মশান্ত্র গড়িতে লাগিল । ইহারই নাম 75117081500 
০৬০1) । এই সমর হইতে এরিস্টটল জম্গ্র ইউরোপের ধর্মগুরু ও 
শিক্ষাণ্ডরু হইয়া পড়িলেন ৷ যাজকগণ পদে পদে দেখাইতে লাগিলেন_ দেখ, 
বাইবেল যাহা বলে, এরিস্টটলও তাহাই বলেন, সুতরাং বাইবেল সত্য । লোকে 
কোনও অন্যায় কার্য করিরা যদি এরিস্টটল হইতে কোনও বাক্য উদ্ধৃত করিরা 
নিজেকে সমর্থন করিতে পারিত, তবে সে বেকসুর খালাস পাইত । এদেশের 
“সা'দীর বয়াত' বা চাণক্য-শ্রোকের ন্যায় ইউরোপের লোক তখন এরিস্টটলের 
বাক্যাবলী মুখে মুখে আবৃত্তি করিত । এই মহা রত্রভাপ্তার ইউরোপের নিকট 
উদঘাটিত করিয়া দেওয়ার জন্য ইউরোপ আরবের নিকট মুক্তকণ্ঠে খণ স্বীকার 
করিয়াছে । 

এইরূপে এরিস্টটলের সহিত সামগ্স্যের দোহাই দিয়া বাইবেলের কিন্করগণ 
আর একবার ইউরোপকে আশ্বস্ত করিয়া উহার চিস্তাশক্তিকে শৃঙ্খলিত করে । 
বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ চার্চের অধীন থাকায় নব্য শিক্ষার্থী বালক ও বুবকগণকে 
বাইবেলের পদাবলী ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে এরিস্টটল হইতে সেগুলির প্রমাণ মুখস্থ 
করাইয়া তাহাদিগকে যাজকদিগের স্বপক্ষে শাণিত করিয়া তোলা হইত । ফলে 
ইউরোপের উন্নতি ও মুক্তির ধারা আবার কিছুকালের জন্য [৪১] অবরুদ্ধ হইয়া 
পড়িল । কিন্ত্ব সুধিগণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, এরিস্টটলের অনুমোদন 
ব্যতীত খ্রিস্টধর্মের আর আপন পায়ে দীড়াইবার সামর্থ্য নাই । 

যাহা হউক, ইউরোপ আরবদিগের নিকট যে মহাদান পাইয়াছিল তাহা 
এইরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়, ইহা বোধ হয় আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত ছিল না। তাই 
ইউরোপের পশ্চিম-দ্বার দিয়া যে মুসলিমশক্তি নিষ্কান্ত হইল, উহার পূর্বদ্ধার দিয়া 
তাহা পুনঃপ্রবেশ করিল । আরবের অসম্পূর্ণ উদ্যোগকে পূর্ণতা দিতে উহা 
বসফোরাসের সিংহদ্বারে গিয়া আঘাত করিল । মুসলিম তৃর্যনাদে আবার ইউরোপ 
কাপিয়া উঠিল । অগণিত সিংহাসন তুর্কের চরণে লুটাইয়া পড়িল । দার্দানেলিস্‌ 
হইতে উত্তরে বাল্টিক ও পশ্চিমে রাইন পর্যন্ত সুবিশাল বাইজেন্টাইন সাত্ত্রাজ্য 
যেন দেখিতে দেখিতে মায়াপুরীর ন্যায় বিলীন হইয়া গেল । 

ইহাতে একদিকে যদিও ইউরোপের রাজনৈতিক স্বাধীনতা খর্ব হইয়া 
আসিল, কিন্তু অন্যদিক দিয়া অজ্ঞতা ও প্রবঞ্চনার কুহক ইউরোপ হইতে 
বিদায়লাভ করিল 1১৭ জ্ঞানের দিক দিয়া, সত্যের দিক দিয়া, ইউরোপের সম্মুখে 
স্বাধীনতার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল । মধ্যযুগের যাজকসজ্মের মায়াপাশ হইতে ছাড়া 
পাইয়া নব্য ইউরোপ জ্ঞানের অন্বেষণে, সত্যের অন্বেষণে দেশ-দেশাস্তরে ছুটিয়া 
বেড়াইতে লাগিল । এই মন্ততাময় মহাজাগরণের নামই রিনেস 
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(6২751558706) | এই রিনেসর নববসন্তে, ইসলামের ওঁরসে ও খ্রিস্টধর্মের গর্ভে 
যে নবসস্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহারই নাম প্রোটেস্ট্যান্টিনিজ্ম । 


দার্শনিক ধর্মমত ও লৌকিক ধর্ম 

দার্শনিক ধর্ম ও সাধারণ লৌকিক ধর্ম (২৩৬৪৪1০৫ [€115107) মূলত পৃথক নহে। 
বস্তত দার্শনিক তাহার চিন্তার সৃন্্রতার ভিতর দিয়া যে সত্য নিগৃঢ়ভাবে উপলব্ধি 
করেন, জনসাধারণ স্থুলভাবে নানা আচারের ভিতর দিয়া সেই সত্যেরই উদ্বোধন 
করে। আজ বিংশ শতাব্দীতে লট্জা, ভূন, পলসেন ইত্যাদি খ্যাতনামা 
দার্শনিকগণ এই সত্যই প্রচার করিতেছেন । 

কিন্তু ইবৃনে রুশ্দ বা হিগেল, আবুল বশর বা লটজা, প্রাচীন আরব বা নব্য 
ইউরোপ, যে যাহাই বলুক না কেন, দার্শনিক ধর্মমত যে কোনও কালেই [৪২] 
লৌকিক ধর্মের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না ইহা চিরন্তন সত্য । জ্ঞানের দ্বারা 
চিন্তার দ্বারা মানুষ আল্লাহর সম্বন্ধে ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে, কিন্তু শুধু 
জ্ঞান বা শুধু ধারণা কখনও ধর্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না । জ্ঞানের দ্বারা 
যাহাকে বুঝিলাম, প্রেমের দ্বারা, আসক্তির ছারা তাহাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করিতে হইবে । সে প্রেম, সে আসক্তি, ইচ্ছা করিলেই অমনি প্রাণের ভিতর 
উথলিয়া উঠে না । উহার জন্য সাধনার প্রয়োজন । উত্তর মহাসাগরে তুষার পর্বত 
ভাসিয়া বেড়ায় ইহা আমি চিন্তার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি । কিন্তু আমি তো 
সে তুষারস্তূপকে ভালবাসি না। উহা আমার নিকট একটি 'জ্ঞান' মাত্র, ধ্যানের 
বস্ত নহে। শুধু চিন্তা বা যুক্তির সাহায্যে আন্বাহর সত্তাবোধও সেইরূপ | উহা 
একটি প্রাণহীন স্পন্দনহীন প্রতীতি মাত্র । সাধনার দ্বারা সেই প্রতীতি বা ছায়া 
যদি প্রাণবন্ত হইয়া উঠে তবেই তাহা হৃদয়েরে ভিতর 'চিন্য়রূপে' প্রতিভাত 
হয়। কিন্তু এই সাধনার জন্য সুনির্দিষ্ট পন্থা আবশ্যক । এলোমেলোভাবে 
আল্লাহকে ভাবিতে চেষ্টা করা তো সাধনা নয় । সাধনা নিয়মে নিবদ্ধ ৷ ইহারই 
জন্য নামাঘের প্রয়োজন; ইহারই জন্য রোযা ও সংযমের প্রয়োজন; ইহারই জন্য 
নিষ্ঠা ও আচারের প্রয়োজন । বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন ধর্ম সাধনার পথে 
চলিয়াছে। খ্রিস্টানের এক প্রণালী, ইহুদীর আর এক প্রণালী; হিন্দুর এক প্রণালী, 
মুসলমানের আর এক প্রণালী । কাহার প্রণালী শ্রেষ্ঠ বা প্রকৃষ্ট তাহার বিচার এ 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে । ফলকথা, প্রণালী ব্যতীত সাধনা কখনও সাধনাই নহে, 
আর সাধনাহীন ধর্ম ধর্মই নহে, শুধু একটা সংজ্ঞা মাত্র | উহা কোনও কালেই 
হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করে না। 

বর্তমান যুগের চিন্তাশীল দার্শনিক অধ্যাপক পলসেন বলেন- 
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বাস্তবিক আন্মাহর প্রতি মানুষের বিশ্বীস চিরকালই একটা না একটা বিশেষ 
ধর্মের আকারে পরিস্ফুট হইয়াছে । মানুষের ইতিহাসের সহিত ধর্মের এই 
অভিব্যক্তি জড়িত; কাজেই এগুলিকে এতিহাসিক ধর্ম বলা চলে । এই সকল 
এতিহাসিক ধর্মে দেখিতে পাওয়া যায় মানুষের এশপ্রেম তাহাদের বিশেষ বিশেষ 
কর্মের ভিতর দিয়া আকার পরিগ্রহ করিয়াছে । কোনও ব্যক্তি-বিশেষ তাহার 
নিজের খেয়ালমত সেগুলি গড়িয়া যায় নাই । মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি 
অনুসারে উহা ক্রমে ক্রমে সময়ের বক্ষে আপনি জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক 
বা হিন্দুধর্ম পাঠ করিলে এই সত্য উপলব্ধি করা যায় । প্রাচীন সমাজে উপাসনা 
প্রণালী, বলিদান প্রথা ইত্যাদিও তাহাদের ভগবৎ ভক্তির প্রেরণা হইতেই উদ্বুদ্ধ 
হইয়াছিল+” । সাধনার সৌকর্ষের জন্য মানুষ আপনা আপনি কতকগুলি নিয়মে 
আবদ্ধ হইরাছিল ৷ ফলত নিয়মবিহীন ধর্ম বাচিয়া থাকিতে পারে না। অধ্যাপক 
পলসেনের ভাষায় এইটুকু বলা যায়_ "০ 0০০011195 01 1013 101711950101015, 
0116 11160116501 10070 58%21105, (119 55519105০01 01)9 0115919910115, [035 2১4৪১, 
1156 016 01945 01181 001119 8110 £০ 0] 111511010 1701] 0] 09 ৪198 
5৮110015 16110811) 1115 006 30815 11 1169৬01), ০৬০1) (110019]) 0116 108551119 
[01515 1710111010121119 10100 0101 টি010 ৬1০৬৬-৮ 

বাস্তবিক. মন যেখানে আকড়িয়া ধরিবার কিছুই পায় না, সেখানে কি করিয়া 
টিকিয়া থাকিবে । মানুষ শুধু চিন্তার সমষ্টি নয়__ চিন্তা ব্যতীত আরও কিছু তাহার 
ভিতরে অনুভূত হয় যাহা কোনও দর্শন বা বিজ্ঞানই ব্যাখ্যা করিয়া উঠিতে পারে 
নাই । অমর কবি গ্যেটে বলিয়াছেন_ "56১1516109 01৬1060 6৮ 10110] 68501) 
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চিন্তার সমষ্টিমূলে যে ব্যক্তিসত্তা মানুষের ভিতর মানুষকে আমিত্ব-বোধ 
দিয়াছে, উহা বিশ্ব-আত্মার শুধু দার্শনিক স্বীকৃতিতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। 
সে চায় উহার নিবিড়তর অনুভূতি ৷ সাধনাই শুধু হৃদয়ের সে পিপাসা নিবৃত্ত 
করিতে পারে । কর্ষের ভিতর দিয়া আল্লাহর সান্ধ্য লাভের চেষ্টাই ব্যথিতের 
ব্যথা, শোকাতুরের শোক, হতাশের বিষাদ দূর করিতে সমর্থ । 

ফলকথা, দার্শনিক ধর্মমত 'ধর্ম' নহে, সুচিত্তিত মত মাত্র । দর্শনের হিসাবে 
ইহার মুল্য চিরকাল জগতের সমক্ষে অটুট থাকিবে । কিন্ত্র ধর্মের রাজ্যে উহা 
একাধিপত্য লাভ নাও করিতে পারে । তাই ইব্‌নে রুশৃদ প্রমুখ মুক্তিবুদ্ধি 
পণ্ডিতদের পরিকল্পিত সার্বজনীন ধর্মমত পারস্যবাসীদের ভক্তি-প্রবণ অন্তরে 
ক্ষণিকের ছায়াপাত করিয়াই শরতের মেঘের মত দূর আকাশে মিলাইয়া 
গিয়াছিল | তার স্থলে সাধনামূলক সুফী মতবাদের সুশীতল ছায়া পারস্য-মনকে 
নিবিড় স্নিপ্ধতায় ভরিয়া দিয়াছিল। 

এই কারণেই ওমর খাইয়ামের মত দার্শনিক কবি, যাহাকে লইয়া পাশ্চাত্য 
জগতে এত মাতামাতি, পারস্যে বড়কবি হিসাবে স্বীকৃতি পান নাই । সেখানে 
ওমর খাইয়াম দার্শনিক ও গণিতবিদ বলিয়াই সমধিক খ্যাত । ইসমাইলী কবি 
নাসির খসরুও পারস্যে যুক্তিবাদী দার্শনিক হিসাবে যতটা খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছেন, কবি হিসাবে তত নহে । পারস্যের কাব্য-লোকে তাপস-শ্রেষ্ঠ জালাল 
উদ্দীন রুমী ও ধর্মনিষ্ঠ আবদুর রহমান জামী যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন সে 
তুলনায় তথাকার যুক্তিবাদী দার্শনিক কবিগণকে একরূপ উপেক্ষিতই বলা যায় । 
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আধ্যাত্মিকতা ও সুফীমতের উদ্ভব 
যে সকল প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক, যাহা প্রমাণিত হইতে পারে তদ্যতীত কিছুই 
বিশ্বাস করিবেন না, এইরূপ সংকল্প লইয়া ধর্মশাস্ত্রের সহিত প্রতিদ্বন্িতা করিতে 
থাকেন, তাহাদের মতে মৃত্যুতেই জীবনের পরিসমাপ্তি, পরলোক সমাজ- 
সংসক্কারকের অলীক কল্পনা মাত্র । মৃত্যুর ওপারে গিয়াও যে আত্মা বরাবর সুখ বা 
দুঃখের অধীন হইয়া থাকিবে, এ সম্বন্ধে তাহারা যখন কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ 
পাইলেন না তখন কর্মফলের ভবিষ্যৎ লইয়া দুশ্চস্তাগ্রস্ত হওয়া তাহারা সঙ্গত 
মনে করিলেন না । মানুষের বিচার-বুদ্ধি যাহা সঙ্গত বলে তাহাই মানিয়া লওয়া 
হইল তাহাদের নীতি এবং কর্তব্য; নিরঙ্কুশ সুখ সম্ভোগ তাহারা মানবের ন্যায্য 
অধিকারের মধ্যে গণ্য করিতেন । শুধু দেখিতে চাহিতেন, যেন তাহাদের কাজের 
দ্বারা সামাজিক বা রাষ্ত্রীর কোনও বিশৃঙ্খলা না আসে । নীতি ও চিন্তাধারার এই 
বিবর্তনের ফল এই হইল যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিমরা যে সকল শান্ত্র-বচনকে 
অমোঘ ও অকাট্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ভ্রমেও যেগুলির বিরুদ্ধে রসনা 
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সঞ্তালন করিতে সাহসী হইতেন না, পরবর্তীকালের কতক কতক যুসলিম সেই 
সকল শাস্ত্রাদেশকে সেইভাবে আর একান্তিক শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারেন 
নাই । 

ইসলাম-জগতের এই শান্ত্র-বিদ্রোহ্‌ (11177100507) আরবে উদ্ভুত হইলেও 
পারস্যের অবতারবাদ (৫59 ০ 10081720101) ও একত্ববাদ (৩০7157) এই 
দুটি অনৈসলামিক প্রেরণার সংস্রবে আসিরা সেখানে উহা অন্য আকারে 
রূপান্তরিত ও পল্লবিত হয় । ইহার একটি এতিহ্যগত কারণ রহিরাছে । আরবেরা 
সেমিটিক সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহাদের স্বাভাবিক প্রবণতা বহির্মুখীন; পারস্যবাসীরা 
আর্ধসম্প্রদায়ভূক্ত, তাহাদের চিন্তাধারা অন্তমুখীন,* | আরবেরা প্রত্যক্ষবাদী 
(12100011091), পারস্যবাসীরা ভাববাদী (11071010781) । আরবেরা সৃষ্টি ও অ্র্টা 
সম্বন্ধে দ্বৈত্যবাদী [৪৬] (0981150০) তাহারা সৃষ্টিকে সষ্টা হইতে পৃথক করিয়া 
দেখে, যেমন শিল্পী ও তাহার রচনা । পারস্যবাসীরা এ সম্বন্ধে একত্ববাদী 
(০151০); তাহারা সৃষ্টির ভিতরই স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে । আরবদের মতে 
আল্লাহ সপ্ততল আকাশের উধর্ব হইতে বিশ্ব শাসন করেন; পারস্য-দার্শনিকদের 
মতে সৃষ্টির কণায় কণায় তাহার সত্তা স্পন্দিত হইতেছে । আরবেরা ধর্মের 
আদেশকে বাহিরের আজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করে; পারস্যবাসীরা উহাকে অন্তরের 
বাণী বলিয়া বিশ্বাস করে; এক কথায় আরব-মনোবৃত্তি 601০81 আর পারস্য- 
মনোবৃত্তি 1/61৫11/5০থ1 | এই জাতিগত সংস্কারের পার্থক্যেরই আর এক 
দৃষ্টান্ত, _- আরবদের তথা সেমিটিক জাতির, আল্লাহ যখন তাহার নির্বাচিত 
পয়গম্বরের নিকট বাণী প্রেরণ করেন, কোনও ফিরিশতার মারফতে তাহা প্রেরিত 
হয় । আর, পারস্যবাসী তথা আর্যদের মতে, ধরিত্রীর পাপভার হরণের জন্য 
বিধাতা স্বয়ং যুগে যুগে জন্মথহণ করেন অবতাররূপে; এবং অবতারের মুখ 
হইতে উদ্ভুত হয় তাহার অপৌরুষেয় বাণী । সেখানে স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের ভিতর 
কোনও বার্তাবাহী দূতের মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন হয় না । জগতের প্রত্যেক প্রাচীন 
জাতিই সৃন্ম আধ্যাত্মিক জগৎ ও স্থুল বাহ্যজগতের ভিতর সংযোগ স্থাপন কল্পে 
এইরূপ কোনও না কোন মাধ্যমের (৬০০11) পরিকল্পনা করিয়াছে এবং 
প্রত্যেক জাতির পরিকল্পিত মাধ্যমে তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও সংস্কার পরিস্ফুট 
রহিয়াছে । এই প্রকৃতিগত পার্থক্যবশতই কুরআনে আল্লার সর্বকার্ষ-নিয়ন্ত্রণ-শক্তি 
ও সর্বদর্শিতা ঘোষিত হইলেও, আরবেরা পারসিক চ101161900 ভাবধারায় 
নিষিক্ত নয় বলিয়া আল্লাহকে তাহাদের নিজ আত্মার সহিত সত্তা হিসাবে এক 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই । জীবাত্সাকে এশীসত্তার অংশ বলিয়া স্বীকৃতি 


১৯ ইহুদীধর্ম, খরিস্টানধর্ম এবং ইসলাম সেমিটিক জাতির ধর্ম; আর হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, 
জৈনধর্ম ইত্যাদি আর্ধ-সম্প্রদায়ের ধর্ম । 
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প্রদানের জন্য পারস্যই নিমিত্র-ভাগী । কিন্তু এক শ্রেণীর ভক্তের মতে জীবাত্মাকে 
পরমাত্সার অংশ বলাও যা, মানুষকে আল্লাহর আংশিক অবতার বলাও তাই। 
যাহা হউক, যাহারা সকল মানুষের আত্মাতে একই পরমাত্মা বা আল্লাহর সত্তা 
বিদ্যমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহাদের ভিতর হইতেই ভক্তি-পন্থী সুফী- 
সম্প্রদায়ের সমর্থক জুটিয়াছিল বেশি । পরন্ত মরমী সাধক আত্তারের ভিতর দিয়া 
পারস্যে সূচিত হইয়াছিল বিশুদ্ধ-সুফীবাদের আগমনী ।18৭] 

নবজাগ্রত আরব জাতি যখন গ্রীসের দর্শন ও বিজ্ঞানাদির অনুবাদে 
আত্মনিয়োগ করে, সেই সঙ্গে তাহারা মিশরীয় নিও-প্রেটোনিজমও গলাধঃকরণ 
করে । ইহা হলাহল কি অমৃত, গ্রীক শাস্ত্-সমুদ্র মন্থনের সময় আরব পণ্ডিতগণ 
তাহা বুঝিতে পারেন নাই । পরবর্তীকালে আরব উহা বর্জন করে । কারণ 
কুরআনের মতের সহিত উহার সামগ্রস্য সম্পাদন সম্ভবপর হয় নাই। কিন্ত 
ভাবপ্রবণ পারসিক মনের নিকট উহার আবেদন ব্যর্থ হয় নাই । আর উহারই 
ভিতর নিহিত ছিল সুফী মতবাদের অঙ্কুর, ইহাই আধুনিক পপ্তিতদের অনেকের 
ধারণা ৷ বেদান্তের সর্ববহ্ষবাদ বা বুদ্ধের নির্বাণবাদ যে সুফীমতের উৎস নহে, এ 
মত এখন প্রায় সর্ববাদী-সম্মত ৷ 

জীবাআ্া ও পরমাত্মার অভেদ সুফী মতবাদের মেরুদণ্ড স্বরূপ । অথচ 
কুরআন এ দুইয়ের অভেদ কোনও ক্রমেই স্বীকার করে নাই । জীবাআ্া আল্লাহ্‌ 
ছারা সৃষ্ট এবং যাহা সৃষ্ট তাহার বিলয় আছে, ইহাই কুরআনের শিক্ষা | পক্ষান্তরে 
সুফীমতে মানবাত্মা পরমাত্সার অংশ হিসাবে অবিনশ্বর । মানুষের মৃত্যুর পর উহা 
কোনও এক শাশ্বত লোকে বাচিয়া থাকে । উহা বিলুপ্ত হয় না এবং আপন 
স্বাতন্ত্র্য বোধও হারায় না। সুফীর আল্লাহ প্রেমাস্পদ, আর ইসলামের আল্লাহ 
প্রভু__ বিচারক | গোড়ার দিকে রক্ষণশীল শান্ত্রকারগণ সুফীমতকে অনৈসলামিক 
বলিয়া তিরস্কৃত করিয়াছিলেন । কিন্তু পরবর্তীকালে সুফীদের ভিতর এশ-প্রেমের 
গভীরতা ও আধ্যাত্মিক শক্তির অভিব্যক্তি তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং 
তাহারা উহাকে বর্জন দূরে থাকুক সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । হিন্দুশাস্ত্রে বলে, 
“ভক্তিতে পায় ভগবান, তর্কে বহুদূর” সত্যই তো, ভক্ত যদি তার 
প্রেমাস্পদকে, পায়ে সিজদার বদলে বক্ষে ধারণ করিতে চায় এবং তাহাতে যদি 
সে পরম তৃপ্তি পায়, কি প্রয়োজন তাহার তর্কে যে আল্লাহ তাহার আত্মার জ্ঞাতি 
না পর। সে বিতর্ক লইয়া সুফীরা মাথা ঘামাইতেন না । আল্লাহর নূরের প্রকাশ 
সর্বত্রই সম্ভবপর, এই সান্তবনাই সুফীর পক্ষে যথেষ্ট । যতক্ষণ জীবাত্মা জৈব 
দেহের অধীন ততক্ষণ তো উহা পরমাআ্সা হইতে ভিন্নই | ভিন্ন বলিরাই তো 
উভয়ের ভিতর প্রেমিক প্রেমিকা সম্পর্কের পরিকল্পনা সম্ভবপর । সুফীর এই 
দ্বৈজ্ঞান ভিত্তিক প্রেম কুরআনের শিক্ষার সহিত এক্য রাখে । কুরআনেও বলা 
হইয়াছে, আল্লাহ বিশ্ববাসীগণের প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা প্রত্যাশা করেন । 
৪৬ 


সুফীদের এই দৃষ্টিভঙ্গির [৪৮] সহিত বৈষ্ণব মতের মিল থাকিলেও পার্থক্যও 
সুস্পষ্ট । বৈষ্ণবের জীবাত্সা “রাধা আর তার দয়িত অর্থাৎ পরমাত্মা পুরুষ-- 
শ্রীকৃষ্ণ | সুফীর বেলায় আত্মাই প্রেমিক আর পরমাত্সা তার প্রেয়সী ৷ হাফিয 
আকাশের কালো মেঘে তার সেই প্রেয়সীর আলুলায়িত জুল্ফ্‌ দেখিয়া আনন্দে 
আত্মহারা হইতেন । স্বয়ং ইমাম গায্যালী যখন সুফী মতবাদকে স্বীকৃতি দিলেন 
পুরোপুরি ইসলামী বলিয়া, তারপর হইতে সুফীমত ইসলামের একটি সৌষ্ঠব 
হইয়া দীড়াইল । মুসলিম তাপস-কুল-রবি জালালউদ্দীন রুমী ছিলেন একাধারে 
শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবিদ্‌ এবং সুফী | মহাকবি জামীও ছিলেন বিখ্যাত আ'লিম এবং সুফী 
মতের একজন অগ্রণী । 


সুফীমত ও বেদাত্ত 
চিন্তাই মানবের বৈশিষ্ট্য | চিন্তাশীল মানব ঘুগে যুগে জীবন-সমস্যা লইয়া 
নাড়াচাড়া করিয়া আসিতেছে । যখনই রাষ্ট্রীয় বিপ্রব হইতে মানুষ একটু নি্কৃতি 
পাইয়াছে এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, দেশে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের ধনশ্রাণ নিরাপদ হইয়াছে, তখনই মানব 
অসি-বল্পম দূরে নিক্ষেপ করিয়া আত্মস্থ হইয়াছে, তাহার চিন্তাধারা বহির্জগৎ 
হইতে ঘুরিয়া অন্তমুখীন হইয়াছে, এবং আত্মা কি, মন কি, জীবনের পরিণাম কি, 
মরণের পর কি আছে__ এই সকলের সমাধানে নিয়োজিত হইয়াছে । 
মনম্তত্ববিদেরা জানেন, চিন্তার ইহা স্বাভাবিক প্রগতি । প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনেও তাহার দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয় । দিনান্তের কলরোল যখন থামিয়া যায়, মানুষ 
যখন নৈশ নিভৃতির অবিন্ুন্ধ মুহূর্তে জগতের দৃষ্টিপথ হইতে আত্মগোপনের 
অবসর পায়, তখন তাহার মনে হইতে থাকে__ আজ সারাদিন কি করিলাম, 
কাহাকে প্রসন্ন করিলাম, কাহাকে ক্ষুণ্ন করিলাম, কাহার নিকট কি প্রতিদান 
পাইলাম, কিসে কি হইল, কি করিলে এমনটি না হইত, ইত্যাদি । এ সমস্তই 
আত্মজীবনের সমালোচনা । জাতির জীবনেও এইরূপ আত্মচিস্তার যুগান্ত আসে 
এবং সে আত্মচিস্তা অতি বৃহদাকারেই পরিস্ফুট হয় । জাতির যে একটা অকিচ্ছিন্ 
জীবন-প্রবাহ রহিয়াছে, উহারও যে জীবন-চাঞ্চল্য, জরা-শৈথিল্য, কর্ম-প্রেরণা- 
ক্লাত্তি-অবসাদ আছে, তাহারও [৪৯] যে বিলাস-যুঙ্ছ7না ও প্রাণ-স্পন্দন আছে, 
আজিকার দিনে তাহা আর নূতন করিয়া বলা আবশ্যক করে না। ব্যক্তিগত 
জীবনে যেমন একদিকে শরীরের ক্ষুধা-তৃষ্া ও অপরদিকে আত্মার অনুসন্ধিৎসা, 
নিত্য অজানাকে জানিবার ইচ্ছা প্রকৃতির বিধানে না আসিয়াই পারে না, জাতির 
জীবনেও ঠিক তেমনি । জাতির জীবন-প্রবাহে এহিক প্রতিষ্ঠা প্রবল আকাভ্কার 
সঙ্গে সঙ্গে উহার পারলৌকিক চিস্তা ও আধ্যাত্সিক অনুশীলনীর অদম্য প্রেরণা 


৪৭ 


ওতপ্রোতভাবে প্রসারিত হয় । জীবন-রহস্য ও পরলোক সম্বন্ধে জানিবার এই যে 
আগ্রহ, ইহা প্রত্যেক জাতির ভিতরই বিদ্যমান রহিয়াছে । প্রত্যেক জাতিই নিজ 
নিজ সামর্থ্যমত এ সকলের এক একটা সমাধানও করিয়া বসিয়া আছে । মানবের 
এ ক্ষুধা চিরন্তন ও চির-নৃতন । কেননা আজ পর্যন্ত মানব এ সকলের কোনও 
অবিসংবাদিত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে নাই । 

এই প্রকার অনুসন্ধিৎসা ও সমাধান-প্রচেষ্টায় যদি একের মীমাংসা অপরের 
সহিত কখনও মিলিয়া গিয়া থাকে তাহাতেই একথা মনে করা যায় নাযে 
উহাদের একপক্ষ অপরের নিকট হইতে উহা হুবহু অনুকরণ করিয়াছে । 
বেদান্ত ও সুফীদের শ্বীমাংসার ভিতর গভীর এক্য রহিয়াছে । এতদুভয়ের মধ্যে 
বেদান্ত প্রাচীনতর, অতএব সুফীমত বেদাস্ত হইতেই গৃহীত, ইহাই এক শ্রেণীর 
লেখকের অভিমত | তীহাদের কাহারও কাহারও বিশ্বাস, প্রাচীন আর্ধদিগের 
প্রকৃতি ছিল ব্রাহ্মণ্য-ভাবাপন্ন এবং তাহাদের ভিতর এক শ্রেণীর লোক সর্বদা 
চিন্তানুশীলনেই ব্যাপৃত থাকিতেন। পক্ষান্তরে প্রাথমিক মুসলমানেরা ক্ষাত্র- 
ভাবাপন্ন ছিলেন ও দিপ্বিজয় ও রাষ্ট্রশ্রীর দিকেই সমধিক মনোযোগী ছিলেন, 
কাজেই তীহাদের পক্ষে চিস্তা-রাজ্যে অধিকদূর অগ্রসর না হওয়ারই সম্ভাবনা । 
কিন্ত ইতিহাস বলে, যে জাতি যখন উন্নত হয় তখন তাহার সকল দিকেই উৎকর্ষ 
সাধিত হইয়া থাকে । শুধু ক্ষাত্রশক্তি দ্বারা কোনও জাতি জগতে প্রতিষ্ঠালাভ 
করিতে পারে নাই । 

সুফীমত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, উহা মূলত অমুসলিম ও ভিন্ন জাতির 
দর্শন-ভাগ্ডার হইতে গৃহীত ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আরও [৫০] নানা শ্রেণীর 
লেখকেরা নানা দিক হইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে সুফীমত 
বুদ্ধের নির্বাণবাদেরই অভিনব সংস্করণ । বুদ্ধের নির্বাণবাদে মানুষকে সর্বতোভাবে 
কামনাহীন হইতে বলা হইয়াছে সর্বপ্রকার কামনার বিনাশই বুদ্ধের মতে 
নির্বাণ | সুফীরাও কামনাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতে বলেন । কিন্তু বুদ্ধের 
নিকট নির্বাণই জীবনের শেষ পরিণাম বা মোক্ষলাভ, আর সুফীর নিকট উহা 
তাহার সাধন-পথের একটি স্তর মাত্র । বুদ্ধের নির্বাণ ধ্বংসোনুখ, নিঃশেষ 
ধবংসেই তাহার সমান্তি । সুফীর নির্বাণ জীবনোন্ুযুখ, বাসনার নির্বাণ দ্বারা সে নব 
আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে । গৌতম যেখানে বলেন__ আত্মাকে 
বাসনামুক্ত কর, তবেই তুমি জন্মান্তর ও কর্মকলের বিড়ম্বনা হইতে অব্যাহতি 
বলিতেছেন_ 
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শাহে জান্‌ মরু জেসম্‌ রা বীরী কুনাদ, 
বাদ্‌ বীরানিয়াশ্‌ আবাদা কুনাদ । 

অনুবাদ__ জীবন-রাজা করকে বিরাণ দেহরূপী রাজ্যরে, 
ধ্বংস শেষে আবার সেথা নৃতন আবাদ গড়বে রে । 


এই যে জীবন-রাজা কর্তৃক দেহ-রাজ্যের ধ্বংস, এ ধবংস নবসৃষ্টির উন্মেষের 
জন্য, চির-বিলুপ্তির জন্য নহে। স্বর্ণকে না গলাইলে আভরণ প্রস্তুত হয় না, 
মৃত্তিকাকে ভস্মীভূত না করিলে প্রাসাদের জন্য ইষ্টক প্রস্তুত হয় না, হিংস্র 
প্রাণীসন্ুল বন-জঙ্গল ধ্বংস না করিলে হাস্য-কোলাহল মুখরিত জনপদের 
প্রতিষ্ঠা হয় না। তেমনি ষড়রিপুর অধিষ্ঠান-ভূমি এই লালসাময জীবনারণ্যকে 
তপস্যার কঠোরতায় ভস্বীভূত না করিলে সেখানে জীবনারাধ্য খোদার পবিত্র 
কা'বা প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে না। একের কাম্য আত্মার চির-নিদ্রা, চিরবিলোপ, 
অপরের লক্ষ্য শুদ্ধি বা শোধনের পর আত্মার শান্তিময় আনন্দ-বিভোর চির- 
জাগরণ | আদর্শের এরূপ প্রভেদ সত্ত্বেও যাহারা সুফী মতবাদ বুদ্ধের দর্শনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করেন, তাহারা যে ভ্রান্ত ইহা সহজেই অনুমেয় । 

নির্বাণবাদ বুদ্ধেরও নিজস্ব আবিষ্কার নহে । উহার মূলসূত্র উপনিষদ হইতে 
গৃহীত । বুদ্ধ সেই সূত্রকে বাস্তবতা ও সজীবতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার 
সাধনার অমৃত-সিঞ্চন দ্বারা । উপনিষদের সহিত সুফীমতের কি সম্পর্ক রহিয়াছে, 
তাহাই এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিব । [৫১] 

বহু পাশ্চাত্য লেখকের মতে সুফীমত নিও-প্রেটনিক দর্শন হইতে গৃহীত । 
ভারতীয় দর্শনের চরম উৎকর্ষ যেমন বেদান্ত-উপনিষদ, গ্রীকদর্শনেরও তেমনি 
শেষ পরিণতি হইয়াছিল এই নিও-প্রেউনিক মরমীবাদে | নিও-প্লেটনিক মতের 
উত্তাবক প্রটিনাস মিসরের মহানগরী আলেকজান্দ্রিয়ায় জনুগ্রহণ করে । প্রাচ্য 
আবহাওয়া ও মনোমস্থন করিয়া যে অমৃতের সন্ধান লাভ করেন, তাহাই মরমী 
চৈতন্যবাদ (901081 105811507) বা নিও-প্লেটনিজম নামে প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছে । একই সমুদ্রমন্থনে কাহারও ভাগ্যে হলাহল, কাহারও ভাগ্যে অমৃতের 
সন্ধানলাভ ঘটিয়া থাকে । যে শ্রীকদর্শনে প্রবেশলাভ করিয়া ইউরোপের অপর 
অপর জাতিরা নাস্তিকতা বা সন্দেহবাদে (3০200151517) উপনীত হইয়াছিলেন, 
প্রাচ্য মানসিকতার নিকষঘমণির সংস্পর্শে উহার এমনি রাসায়নিক পরিবর্তন 
সংঘটিত হইয়াছিল যে উহা হইতেই প্রাটিনাসের গভীর আস্তিক-ভাববাদিত্যা 
উদ্ভুত হইয়াছিল । যুগ ও পরিপার্শ উভয় দিক দিয়াই নিও-প্রেটনিক প্রটিনাস ও 
আরবীয় সৃফী এতদুভয়ের ভিতর বিশেষ নৈকট্য ছিল । এইজন্য এই উভয় 
মতের সম্পর্ক বিষয়েও আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব । 


৪৯ 
পারস্ প্রতিভা ০৪ 


ইতিহাস 

বেদান্তের সহিত সুফীমতের প্রধান সাদৃশ্য__ এ উভয়ই শুধু একেশ্বরবাদ নহে 
অধিকন্তু উভয়ই চৈতন্যে বিশ্বাসী অছৈতবাদ । কিরূপে আর্ধঝষিগণের চিন্তাধারার 
ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছিল, কিরূপে তীহারা ধীরে ধীরে এই অদ্বৈতবাদে উত্তীর্ণ 
হইয়াছিলেন, সে এক বিরাট ইতিহাস । বেদান্ত এখন যেমন সুনিবন্ধ দর্শনশাস্ত্, 
উপনিষদের উহা এভাবে ছিল না। 

সামবেদের ছন্দোগ্য উপনিষদে খষি উদ্দালক (আরুণী) স্বীয় পুত্র 
শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন, “বৎস, দীর্ঘকাল বেদাধয়ন করিয়া পান্ডতিত্যাভিমানে 
গর্বিত হইয়াছ, কিন্ত যে জ্ঞান দ্বারা অশ্রুতকে শ্রবণ করা যায়, অননুভূতকে 
অনুভব করা যায়, অজ্ঞাতকে জানিতে পারা যায়, তাহা কি শিক্ষা করিয়াছ? 
যেমন স্বর্ণকৈ চিনিলে সকল স্বর্ণালঙ্কারের স্বরূপ জানিতে পাবা যায়, যেমন [৫২] 
কর্দঘকে চিনিলে সকল মৃতৎপাত্রের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, যেমন ইস্পাতকে 
চিনিলে সকল অস্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়, সেইরূপ যে পরমার্থ সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করিলে বিশ্বের সকল সত্তার মূল জানিতে পারা যায়, আমি সেই 
সত্যকার জ্ঞানের কথা বলিতেছি 1” 

শবেতকেতু সে সব কিছুই জানিত না। সে পরমাগ্রহে পিতার নিকট সেই 
জ্ঞানের সন্ধান জানিতে চাহিল । 

আরুণী কহিলেন, “অভাব হইতে কখনও ভাব (অস্তিত্ব) উদগত হইতে পারে 
না। মূলে কোনও কিছু ছিল, তাহা হইতেই সকল সত্তার উদ্তব হইয়াছে মূল 
বস্তুটি ভাবিল, আমি কি বহু হইতে পারিব না? আমি প্রকাশিত হইব | অমনি 
তাহা হইতে তাপ বিকীর্ণ হইল । তাপ ভাবিল আমি কি বহু হইতে পারিব না? 
আমি নিজকে প্রকাশ করিব | অমনি তাপ হইতে সলিল (বোম্প) উদ্ভুত হইল । 
সলিল ভাবিল আমি কি বহু হইতে পারি না? আমি প্রকাশিত হইব । অমনি সলিল 
হইতে মৃত্তিকার উত্তৰ হইল । সলিল-রস ব্যতিরেকে কোনও খাদ্য-বস্তুই জন্মিতে 
পারে না। 

শ্বেতকেতু কহিলেন, “বুঝিলাম এইরূপে এক হইতে বহুর উৎপত্তি হইল ৷" 

আরুণী কহিলেন, “শুধু তাই নয় । যেমন সকল জলধারাই পরিণামে সাগরে 
নীত হয় ও সেখানে তাহারা স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইয়া একই সাগরের অঙ্গীভূত 
হয় এবং পুনরায় সাগর হইতে বাম্পাকারে উিত হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তারিত 
হয় ও আপন জন্ম ইতিহাস বিস্মৃত হয়, আমরাও সেইরূপ একই সৎ হইতে 
উদ্ভূত হইয়াও এখন আত্ম-বিস্বৃত অবস্থায় পড়িয়া আছি। পুনরায় আমরা সেই 
সত্যেই প্রত্যাবর্তন করিব এবং আবার সেখান হইতে নবজীবনে ফিরিয়া 
আসিব ।” 


৫০ 


শ্বেতকেতু বলিল, “বুঝিলাম আমরা এইরূপে জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া 
আমাদের পথ কাটিয়া চলিয়াছি। কিন্তু আমাদের ভিতর যে সেই অবিনশ্বর সত্তা 
রহিয়াছে তাহা তো প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।” 

আরুণী কহিলেন, "একপাত্র জল সম্মুখে রাখ এবং উহার ভিতর খানিকটা 
লবণ নিক্ষেপ কর ।” 

শ্বেতকেতু তাহাই করিল । আরুণী কহিলেন, “বৎস! লবণ কোথায় গেল? 
উহাকে কি আর প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছ? কিন্তু জল আস্বাদ [৫৩] করিয়া দেখ, 
উহা লবণাক্ত । পাত্রের জলের কি উধ্বভাগ, কি অধোভাগ, কি মধ্যভাগ সর্বত্রই 
দেখিবে লবণের আসম্বাদ । সেইরূপ আমাদের ভিতর সৎ ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত 
রহিয়াছে । তরুর শাখাপ্রশাখা, ফুল, বন্ধল ও মূল, সর্বত্র যেমন একই জীবন-রস 
সঞ্চরণ করিতেছে, সেইরূপ এই বিশ্ব-ব্রহ্ষাণ্ডের ভিতর সেই সতবস্ত সর্বত্র অবস্থান 
করিতেছে । তাই তোমাকে প্রথমেই বলিয়াছি, “তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই তাহা । 
সমস্ত সৃষ্টির ভিতরই উহা এইরূপে বিরাজ করিতেছে । উহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় 
না, ধ্যান-ধারণার দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয় ।” 

দর্শন হিসাবে উল্লিখিত আখ্যানের মূল্য যতই থাকুক আর না থাকুক, 
আর্ধাবর্তের পল্লীপাদপের ছায়ায় আর্য খষিদের আশ্রমে আশ্রমে কিরপে এই 
চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটিয়াছিল, কিরূপে তাহারা বংশপরম্পরাক্রমে উহা সন্তান- 
সম্ততির ভিতর দিয়া সঞ্চারিত করিতেন, উহা তাহাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া 
দেয়। এই সকল কথা-সৃত্র হইতেই পরিণামে সুমার্জিত বেদাস্তদর্শনের উদ্ভব 
হইয়াছিল । তাই মহাত্া ম্যাক্সমুলার বলিয়াছেন, ইহা বেদান্ত দর্শনের সাক্ষাৎ 
মদিরা না হইলেও এই সব আঙ্গুর হইতেই কালে বেদান্তনির্ধাস নির্গত 
হইয়াছিল 1১১ 

উপনিষদের ভাণ্ডারে অদ্বৈতবাদমূলক (৮1071501০) বেদাত্ত-সূত্র যেমন বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে, সেইরূপ দ্বৈতবাদ-সমর্থক সাংখ্য শ্লোকমালারও অভাব দৃষ্ট হয় না। 
মহর্ষি বদরায়ণ উপনিষদ মন্থন করিয়া তাহার ব্রহ্মসূত্র সঙ্কলন করেন । এই 
ব্র্নসূত্রেই বেদান্তের পূর্ণ প্রকাশ । এই বদরায়ণ কে ছিলেন, তা সঠিক জানা যায় 
না। ইহার অপর নাম বেদব্যাস । মহাভারত-রচয়িতার নামও বেদব্যাস । তাহা 
হইতে অনেকেই একই ব্যক্তিকে এ উভয় গ্রন্থের প্রণেতা মনে করেন । কিন্ত এ 
সম্বন্ধে মতবিরোধ রহিয়াছে । ব্রহ্মসূত্রের ভিতর অন্যান্য সকল দর্শন, এমন কি 
বৌদ্ধ শৃন্যবাদেরও খণ্ডন দৃষ্ট হয় । এইসব কারণে দার্শনিক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত তাহার 1115.07/ ০£ [70181 [2111950011৯ গ্রন্থে মত প্রকাশ করিয়াছেন 
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যে ব্রহ্মসূত্র খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর রচনা | [৫৪] খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর 
শেষভাগে গৌড়পাদ নামক একজন পণ্ডিত উপনিষদের অদ্ধৈতবাদ (০1797) 
পুনজীবিত করার প্রয়াস পান । তদীয় শিষ্য গোবিন্দের নিকট মহামনীষী শঙ্কর 
শিক্ষালাভ করেন ।, শঙ্করের জীবনকাল ৭৮৮-৮২০ খ্রিস্টাব্দ বলিয়া নিরূপিত 
হইয়াছে । শঙ্করভাষ্য প্রকাশিত হওয়ার পর আরও বহু বেদাত্তভাষ্য রচিত 
হইয়াছে । শঙ্করভাষ্যের খণ্ডন প্রচেষ্টা করেন পণ্তিত রামানুজ | ইনি পণ্ডিত 
বোধয়নের পদাঙ্ক অনুসরণ করে । রামানুজের বেদান্ত বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ 
(04811550 1011917) | ডাক্তার দাশগুপ্ত বলেন, “বদরায়ণ ও গৌড়পাদেও ব্রহ্ম 
বনাম বাহ্য-জগৎ এই দ্বৈতবাদের স্বীকৃতি লক্ষিত হয়। কিন্তু শক্করে আসিয়া 
বেদান্ত বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে 1” এই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদই বেদান্তের 
চরম উৎকর্ষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে এবং বর্তমানে বেদাস্ত বলিতে প্রথমত 
শঙ্করভাষ্যই বুঝাইয়া থাকে । এইজন্য আমরা সুফীমতের সহিত তুলনা উপলক্ষে 
মোটামুটি শঙ্করভাষ্যেরই সংক্ষেপে আলোচনা করিব । 

সুফীবাদ কোনও বিশিষ্ট দলের সহিত সংঘর্ষ বা প্রতিদ্বন্বিতার ফলে বিকাশ- 
লাভ করে নাই । শঙ্করের বেদান্ত রূপ লাভ করে বৌদ্ধধর্মের সহিত বিরোধের 
উচ্ছেদসাধন ও শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন । রামানুজ প্রচার আরম্ভ করেন শঙ্করের 
শৈবধর্মের বিলোপ-সাধনের উদ্দেশ্যে ৷ ইসমাইলী, বা"বী, ওহাবী ইত্যাদি পশ্চিম 
এশীয় মতসমূহও অপর দলের সংঘর্ষে উৎকর্ধলাভ করিয়াছিল । কিন্তু সুফীবাদ 
সেভাবে জনুগ্রহণ করে নাই। হযরত মুহম্মদের (সঃ) পর তদীয় ধর্মপ্রাণ 
শিষ্যদের ভিতর স্বাভাবিকভাবেই এই ভক্তিবাদ প্রসারলাভ করে । সুফীরা 
নির্জনতা ও অনাড়ম্বরপ্রিয় ৷ তাহাদের মত প্রচারমুখী নহে । সুফী সাধক যখন 
পীরের সন্নিধানে শিক্ষালাভ করিয়া আনন্দ সায়রে নিমজ্জিত হইতে থাকেন তখন 
বাহ্য-জগৎকে মহায়ন্ত করার অভিলাষ তাহার মনেই আসিতে পারে না ৷ যাহাকে 
তাহাকে সুফীগুরু দীক্ষাও দেন না। ক্ষেত্র উপযুক্ত দেখিলে তবেই সেখানে 
তাহার দীক্ষার বীজ বপন করেন । দীর্ঘ সাধনায় সুফী সাধু যে সত্যে উপনীত 
হন, তাহা সর্বসাধার্ণকে বুঝান তিনি সম্ভবপরও মনে করেন না। অপরের 
ধর্মমতের সহিত তাহার ছন্দ-বিরোধ নাই, কেননা, সুফীর মতে ধর্মের আকার 
(ছ০7) [৫৫] ভেদে কিছুই আসিয়া যায় না। উহার ভিতরকার সত্যই আসল 
বন্ত ৷ সেখানে কোনও বিরোধের স্থান নাই । 

সুফী তাহার ইতিহাসের জন্য কুরআনের বাহিরে যান না । তাহারা বলেন, 
কুরআনেই সুফীধর্মের বীজ নিহিত রহিয়াছে এবং হযরত মুহম্মদ সে.) হইতেই 
এই আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ হইয়াছে । হযরত প্রকাশ্যভাবে সুফীমত প্রচার না 
করিলেও তাহার কথিত বহু বাক্য হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় । সাধারণ 


২. 


সুফীদের তো কথাই নাই, ইমাম গাব্ঘালী প্রমুখ প্রধান প্রধান দার্শনিক 
পণ্ডিতদেরও এই মত । কুরআনের ব্যবহারিক অর্থ আল্লাহর যে পরিচয় প্রদান 
করে তাহাতে ইসলামের আল্লাহকে “0816115 0০৫" বা সুত্রধর আল্লাহ বলিরা 
মনে হয় । আল্লাহ যেন শৃন্যলোকে বসিয়া চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র গড়িতেছেন এবং 
যথাযথ স্থানে বসাইয়া দিতেছেন; বিশ্বকে রাজার ন্যায় শাসন করিতেছেন; 
ফেরেশ্তার মারফৎ আজ্ঞা প্রচার করিতেছেন এবং তাহাদের দ্বারা পুলিশ-প্রহরীর 
কার্ধ করাইতেছেন । তিনি একচ্ছত্র শাসক এবং প্রতিপালক; তীহার দ্বিতীর আর 
নাই । কিন্তু কুরআনের ভাষা গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ ৷ সুফীরা কুরআনের সৃন্ষ্র অর্থের 
ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন । তাহারা ইসলামের আন্মাহকে সৃষ্টি হইতে পৃথকভাবে 
দেখেন না । 

“কুন্তো কান্জান মখৃফিয়ান; ফাহ্বাব তু আন্‌ ওরাফা; 

ফা খালাক্‌তোল খাল্কা ৷” 

_-আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম; আমার ইচ্ছা হইল নিজেকে প্রকাশ করিব, তাই 
সৃষ্টি করিয়াছি তের্থাৎ সৃষ্টির ভিতর দিয়া নিজকে প্রকাশ করিয়াছি) । 

ইত্যাকার প্রচলিত কথা সুফী প্যান্থিজমের অর্থাৎ "সর্বময় খোদা' এই 
বিশ্বাসের ভিত্তি । কুরআনের বহু আয়াত আল্লাহ ও তদীয় সৃষ্টির একত্ব প্রকাশ 
করে । যথা__ 

“কানাল্লাহু, ওয়া লাম্-ইয়াকুন মা'হু শাইয়ীন 1” 

-- এক আল্লাহ ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না । (অর্থাৎ আল্লাহ হইতেই সমস্ত 
আসিয়াছে)। 

_- যে নিজেকে চিনিয়াছে সে তাহার রবকে চিনিয়াছে। 

এই মহাবাণী হযরত আলীর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি | [৫৬] 

কথিত আছে, বদরের যুদ্ধে হযরত কাফিরগণের উপর জয়লাভ করিলে 
তাহার সঙ্গীয় যোদ্ধাগণ যখন জ্ঞাতিবধজনিত শোকে অধীর হইয়াছিলেন তখন 
নিম্নলিখিত আয়াত নাযেল হয়__ 

“ফা'লাম্‌ তাকৃতলুহোম, ওয়া লা কিন্নাল্লাহা কাতালাহুম; 
ওয়া মা-রামায়ইতা এয্‌ রমিয়াতা, ওয়া লা কেন্নাল্লাহা রামা” 

_- তোমরা তাহাদিগকে নিধন কর নাই, আল্লাহ্‌ করিয়াছেন । তুমি যখন 
তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তখন প্রকৃতপক্ষে তুমি তীর নিক্ষেপ কর নাই, আল্লাহ 
করিয়াছেন । 

এই বাক্যে ইহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে আল্লাই সকল কার্ধের কর্তা 
(ফোয়েল মৎলক) এবং মানুষ তাহার হস্তের ক্রীড়া-পুস্তলী মাত্র । লেখনী যেমন 
সকল বর্ণ ও শব্দ প্রস্তুত করিলেও লেখকের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয়, তাহার 
নিজের কোনও স্বাধীনতা নাই, আল্লাহর হস্তে মানুষও তেমনি । 


৫৩ 


কুরআনের এই শিক্ষা ও খষি বদরায়ণের উপনিষদের ব্রহ্মসূত্রের ভিতর কি 
সুন্দর এক্য রহিয়াছে! ব্রন্মসূত্র যেমন গৌড়পাদ ও শঙ্করের সৃষ্টি করিয়াছিল, 
কুরআনও তেমনি রুমী, জা"মী ও হাফিযের আবির্ভাব ঘটাইয়াছিল । 

কুরআনের এই সকল আয়াত ও হযরতের রচনাবলী হইতে এইরূপে ক্রমে 
ও স্বীকার্য হইতে জ্যামিতিক সগ্পগ্র প্রতিজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে । এই নিমিত্বই 
হযরত মুহম্মদকে (সঃ) আধ্যাত্মিক জগতের আদি-গুরু রূপে মুসলমানগণ 
আবহমান কাল হইতে সম্মান করিয়া আসিতেছে ।১২ 

প্রাথমিক সুফীগণের স্বার্থ-ত্যাগ ও প্রেমই ছিল তীহাদের সাম্প্রদায়িক 
বৈশিষ্ট্য । পরে যখন পারস্য দেশীয় ভাবপ্রবণতা ও দার্শনিকতা প্রাধান্য লাভ 
করিল তখন হইতে সুফীমত সুস্পষ্ট 7৪870151500 অর্থাৎ সর্বষয় আল্লাহ্‌ [৫৭] 
এইরূপ গ্রহণ করিল । বায়ঘিদ বোস্তামী ও জুনে"দ বাগদাদী এই সকল পারস্য- 
ভাবপ্রবর্তকদিগের মধ্যে অন্যতম । বায়যিদ বলিতেন, পরমাত্সায় উপগত 
হইলেই সে পরমাত্রাময় হয়। তখন সে নিজেই পরমাত্সা । একদিন তিনি 
ঘোষণা করিলেন, __ আমিই সত্য, আমিই আল্লাহ্‌ । মোল্লাগণ ইহা ক্ষমা করিতে 
পারে নাই এবং একে একে তাহাকে সাতবার নির্বাসিত করে । আর এক সময়ে 
তিনি বলিয়াছিলেন, __ আমি যদি আমার নিগৃঢ় অভিজ্ঞতাসমূহ প্রকাশ করি, 
তবে তোমরা তাহা সহ্য করিতে পারিবে না; তাই তোমাদের সম্মুখে সাধারণ দুই 
একটি কথা বলিয়া থাকি মাত্র । জুনে"দ বলিয়াছিলেন-_ ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া 
আল্লাহ্‌ মানুষের যবানে জুনে'দের ভিতর দিয়া লোক সমাজে কথা বলিলেন, 
জুনেদ তখন কথা বলে নাই; কিন্তু সমাজ তাহা বুঝিতে পারে নাই। 
প্যানথিজমের ইহা চরম অভিব্যক্তি ৷ ইহারা নবম শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন । 

আল্লাহকে যাহারা মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ভালবাসিয়াছেন, ইসলামের কঠোর 
য় তঁতা ও শাস্ত্রবচনসার সামাজিকতা হয়ত তাহাদের মনে সম্যক আনন্দ 
অনুভূতি ও তৃপ্তিান করিতে পারে নাই । ভগবৎ-ভক্তির আকুলি ব্যাকুলি 
তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিত নিজ নিজ মনোগতভাবে আল্লাহকে ভজনা করিতে । 


২২ মহাকবি জামী বলিতেছেন- 
গুল্দর পেশে তু আমুখৃত নাজুক বদনী রা বদনী রা বদনী রা- 
বুলবুল যে তু আমুখ্ত শিরী ছখুনী রা ছকুনী রা ছকুনী রা। 
_ গোলাপ (ভক্তের হৃদয়-গোলাপ) তোমার নিকটই কমনীয়তা লাভ করিয়াছ্ছে। বুলবুল 
(মুর্শিদ) তার মধুর ঝুলি তোমারই নিকট শিখিয়াছে । তোমারই পথে আমি নিজকে 
কোরবান করিতেছি; হে রাসুলে মদিনা, তোমার শাহী দরবারে কি এই হতভাগ্য জাহীর- 
ভক্তিপূর্ণ ছালাম পৌছিবে না? 


তাহারা ভজনার কতকগুলি প্রক্রিয়াও প্রবর্তিত করেন ৷ এইগুলি ক্রমে ব্যক্তি 
হইতে ব্যক্তিতে, অর্থাৎ পীর হইতে শিষ্যে প্রসারলাভ করে | কুরআনে আছে, 
মানুষ উপাসনা দ্বারা বেহেশতে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে ও পাপ করিলে 
দুষখের অনলে ভস্মীভূত হইবে । সুফীদের এশীপ্রেম এই প্রকার প্রলোভন ও 
ভীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না । কথিত আছে, তাপসী রাবেয়া একদিন এক হস্তে 
অগ্নি ও অপর হস্তে পানির পাত্র লইয়া রাস্তায় ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন। 
কোনও এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, উন্মাদিনী কোথায় যাইতেছো? 
তাপসী কহিলেন, লোকে নাকি কুরআন পাঠ করিয়া, বেহেশতের আশায় ও 
দুযখের ভরে আল্লাহকে ডাকিতে আরন্ত করিয়াছে । তাই আমি এই অগ্নি দ্বারা 
বেহেশত ভস্মীভূত করিতে ও পানি ছারা দুখ নির্বাপিত করিতে যাইতেছি, 
যাহাতে জগতে পবিত্র নিষ্ধাম ভক্তির প্রতিষ্ঠা হয় ৷ 

প্রকৃত প্রস্তাবে সুফীর নিকট আল্লাহর সান্লিধ্য-অনুভূতিই বেহেশত, আর 
পার্থিব লিপ্ততাই দুখ । বাহ্য-দৃষ্টিতে ভগবতধারণা সম্বন্ধে এইরূপে সুফীমত [৫৮] 
ইসলামকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে । ইসলাম যেখানে বলে, এক আল্লাহ্‌ ভিন্ন দ্বিতীয় 
আন্রাহ্‌ কেহ নাই, সুফী সেখানে বলে এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত দ্বিতীয় আর কিছুই 
নাই । সুফীর আল্লাহ্‌ সপ্ততল আকাশের উপরে বা সত্তর হাজার পর্দায় ঘেরা 
থাকেন না, তিনি সুফীর অন্তরেই বিরাজ করিতেছেন । শুধু তাহার একার অন্তরে 
নয়, জগতে যা-কিছু আছে, সকলের ভিতরেই সেই পরমসন্তা স্পন্দন দিতেছে। 
গাছের একটি পাতাও তীহার ইচ্ছা ব্যতীত নড়ে না, বিহঙ্গমের একটি ক্ষুদ্র 
পালকও তীহার ইচ্ছা ব্যতীত পড়ে না । আপনার ভিতর যে চিন্য় নিদ্রিত আছেন, 
তাহাকে উদ্বুদ্ধ করা ও তাহার সহিত মিলনই সুফীর ধর্ম, সুফীর জীবনের মহাব্রত । 

এইরূপে ইহারা ইসলামের বাহ্যিক শিক্ষাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন__ কিন্তু 
ইসলামের বিরুদ্ধতা দ্বারা নয়। শরীয়তের কন্টকবনে ইহারা কমল 
ফুটাইয়াছিলেন । নীতিশান্ত্রের বরফ গলাইয়া ইহারা ক্লিগ্ধ আবে কওসর প্রবাহিত 
করাইয়াছিলেন ৷ মৌখিক বুলি-আওড়ানোর কৃত্রিমতা ছাড়িয়া ইহারা শাশ্বত 
প্রেমরসে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। মোল্লাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন, তোমাদেরই 
হাদীস তফসীরের বিশাল অরণ্যে এই তাসাউফের রসাল দ্রাক্ষার জন্ম । 
কুরআনের বাহ্যিক কঙ্করস্তরটি উদঘাটন করিলেই এক স্িগ্ধ অন্তঃপ্রবাহের সন্ধান 
পাইবে যেখানে ইহার মূল উৎস ।১ ফলত ইহা ইসলামের রূপাত্তর বা বিবর্তন 
নয়, উহার এক অধিক্রম পরিণতি, স্নিগ্ধ কোলাহলহীন তপস্যার ভিতর দিয়া । 
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৫৫ 


একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইমাম গায্যালী প্রমুখ দার্শনিক সাধকগণ 
সামস্তস্য স্থাপন করেন । জালালউদ্দীন রুমীতে এই সামঞ্জস্যের পূর্ণ বিকাশ । 
তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সুফী হইয়াও মুসলিম আ'লিম সমাজে অগ্রণীরূপে স্বীকৃত 
হইয়াছিলেন । তাহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত মহাকবি মোল্া-জা'মীও ছিলেন [৫৯] 
একাধারে সুফীদিগের প্রিয় আদর্শ এবং আলিম সমাজের শ্রদ্ধেয় মুকুটমণি 1১৪ 

আরবে যখন ইসলাম তথা সুফীমতের উন্মেষ ঘটিয়াছিল, ভারতবর্ষ ও মধ্য 
এশিয়ায় তখন ধর্ম সম্বন্ধে ঘোর বিপ্রব চলিতেছিল | যে বৌদ্ধধর্ম খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ 
শতাব্দী হইতে আরন্ত করিয়া খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়া 
ক্রমে হিন্দুকুশ হইতে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম-তট পর্যন্ত সমগ্র মধ্য ও পূর্ব 
এশিয়া প্রাবিত করিয়াছিল, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতান্দীতেই উহার বিরুদ্ধে ভারতীয় 
হিন্দুগণ ব্রাঙ্গণবাদ লইয়া প্রবলবেগে অভিযান আরন্ত করে ৷ কথিত আছে ৬৩৪ 
খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধরাজ শিলাদিত্য যে মহতী ধর্মসভা আহ্বান করেন তাহাতে 
একবিংশতিজন সামন্ত রাজ স্ব স্ব রাজ্যের সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পন্তিত ও বৌদ্ধ 
যাজক লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তিনদিনব্যাপী এই সভায় বৌদ্ধ ও 
হিন্দুধর্মের বিতর্ক হয় ৷ সভার প্রথম দিনে বুদ্ধদেবের, দ্বিতীয় দিনে সূর্যদেবের ও 
তৃতীয় দিনে শিবের মূর্তি মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । যে অহিংস-ধর্ম 
তখন সামর্থ্য থাকিতেও হিন্দুদিগকে বলপ্রয়োগে বিনষ্ট করে নাই, বরং অশোক, 
কনিষ্ব প্রভৃতি নৃূপতিগণের সময়ে একই স্থানে পাশাপাশিভাবে হিন্দু-মঠ ও যৌদ্ধ- 
বিহার বিরাজ করিত, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুথানের পর তাহার উপর প্রকাশ্যভাবে 
নির্যাতন চলিতে থাকে এবং অমানুষিক অত্যাচারের ফলে দুই শত বৎসরের 
ভিতর সমগ্র ভারতভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম একরপ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় । নবম 
শতাব্দীর প্রারন্ত হইতেই হিন্দুধর্ম ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে | এই সময় 
সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্ষের কুশাগ্র-বুদ্ধি হিন্দুধর্মের প্রচারণায় নিয়োজিত ছিল | তিনি 
আজীবন ব্রাহ্মণ্যবাদের লুণ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 


২৪ সুফীগণ জাধারণত সাধনা-রত । ইসলামী শরীয়ৎ যতটা ধর্মচর্চা করিতে বলে, সুফীগণ 
তার চাইতে অনেক বেশী সাধনা করেন । তথাপি ইসলামী অনুশাসন সমাজ রক্ষার পক্ষে 
বিশেষ কার্যকরী বলিয়া সুফীগণ সাধারণত শরীয়তের অনুশাসনও লঙ্ঘন করেন না, পাছে 
সমাজ তাহাদিগকে অনুকরণ করিতে গিয়া শরীয়তপন্থা হারাইয়া বসে, ফকীরীতেও না 
পৌছিতে পারে । চিশৃতিয়া, কাদ্রিয়া, নক্শ্বন্দিয়া ও মোজাদ্দাদিয়া এই চারি সম্প্রদায়ের 
ভিতর কেবল চিশৃতিরা তরিকার সুফীরাই কিঞ্ঃৎ গীতবাদ্যাসক্ত; অপর তিন সম্প্রদায় পূর্ণ 
মাত্রায় শরীয়তের অনুশাসন মানিয়া চলেন । বর্তমানে কেহ কেহ বলেন গীতবাদ্য নাকি 
ইসলামের অননুমোদিত নহে, যদি উহা ভক্তিমূলক হয় । 


গালাইয়াছেন। এক সময় যে নালন্দার বিহারে দশ সহস্র [৬০] ভিক্ষু ও শিক্ষার্থী 
বাজব্যয়ে ধর্ম, শাস্ত্র ও বিজ্ঞান আলোচনা করিত, কথিত আছে, খরিস্টীর ৬৪০ 
অব্দে এমন পবিত্র বৌদ্ধ মঠটিও ধর্মোন্মাদ হিন্দুগণ কর্তৃক তিনবার ভস্মীভূত 
হয় । ইহাতেই বুঝা যায় ভারতে তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলা-ক্ষেত্রে কিরূপ বিপ্লুব 
চলিতেছিল । 

এই বিপ্রবের অবসান হয় খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের নির্বাসনে । 
ইত্যবসরে আরব জাতি শিক্ষা ও সভ্যতার গৌরব শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল 
এবং ইরাক, সিরিয়া ও পারস্যে সুফীমতের পূর্ণবিকাশ সাধিত হইরাছিল। 
সিরিয়ার আবু হাশিম, বল্খের ইবাহীম আদহাম, তা"য় প্রদেশের দাউদ প্রভৃতি 
প্রাচীন উল্লেখযোগ্য সুফীগণ সকলেই অষ্টম শতাব্দীর লোক । ফাযেল আয়াদ ও 
রাবিয়া-অল-আদাবিয়া নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রসিদ্ধিলাভ করেন । ইহাদের 
সাধনার ধারা ও শঙ্কর-প্রবির্তিত বেদান্ত যে পরস্পরের অ-সাপেক্ষ, তাহাতে 
সন্দেহ থাকিতে পারে না । শঙ্করের বয়োজ্যেষ্ঠ ও সমসাময়িক পণ্ডিত গৌড়পাদ 
যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, তদ্যতীত বেদান্তের আর কোনও প্রাচীনতর ভাষ্য 
বর্তমান আছে বলিয়া জানা যায় না । বদরায়ণের পর হইতে গৌড়পাদ পর্যস্ত প্রায় 
সহস্রাধিক বৎসর বেদান্তের ইতিহাসে অন্ধনিশা । 

ব্রাউন প্রমুখ এতিহাসিকগণ আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে অল্-বেরুণীর 
সময় হইতে পশ্চিম দেশীয় মুসলমানেরা প্রথম সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন আরম 
করেন এবং হিন্দু জাতির সাহিত্য গণিত ভূগোল ইত্যাদি আয়ত্ত করিতে থাকেন । 
কিন্তু সুকীবাদ তার পূর্বেই তদানীন্তন মুসলিম জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল 1১৫ 


তুলনা 


শৈৈ 


বেদান্ত মতে এই দৃশ্যমান জগৎ মায়া মাত্র । যতক্ষণ পর্যন্ত ব্রহ্ম ও আত্মা সম্বন্ধে 
যথার্থ জ্ঞান না জন্মে, ততক্ষণই ইহা সত্য মনে হয় | প্রকৃত জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গেই ইহার অলীকত্ব প্রতিভাত হয়, যেমন স্বপ্ন বলিয়া প্রতিভাত হয় নিদ্রা 


২৫ সুফী বা তাসাউফ নামের সহিতও বৈদান্তিক কোনও শব্দ বা ধাতুর মিল নাই । আরবী সুফ 
শব্দের অর্থ পশম । প্রাচীন সুফীগণ সাধারণত পশমী কম্বলে অঙ্গাবৃত করিতেন । হযরত 
নিজেও অনাড়ম্বর পছন্দ করিতেন এবং কখনও কখনও কম্বলাবৃত থাকিতেন । আর কম্বল 
প্রাচীনকাল হইতেই সংসার-বীতরাগের একটি নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে । 
প্রসিন্ধ মোন্া-জামী সুফী শব্দের মূল “সাফা' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।' সাফা অর্থ 
পবিভ্রতা | পারস্য-তাপসগণের আর এক নাম__ পশমীনা-পুষ অর্থাৎ কম্বলধারী । কিন্ত 
বেদান্ত পরিভাষায় তাপসদিগের এরূপ কোনও উপাধি দৃষ্ট হয় না। ভারতীয় যোগীরা 
সাধারণত চীরবাস বা কৌপীনধারী । 


৫৭ 


জ্বর স্র. ক নুহ: মানুষের আত্মা ব্যবহারিক হিসাবে সীমাবদ্ধ ও 
হত গড 
কত্ত হক তে ন : ব্রহ্গই একমাত্র সত্তা (২০৪11) “ব্রর্মেব পরমার্থ” । 


কিতা আনি নানা সত" 

কী ঘট.দ্ধ হইলে সীমাবদ্ধ মনে হয়, ব্রহ্ষও তেমনি জীবাত্রারূপে 
শে কিম ভাজতে দেয়না সমস্ত একই 
চু -তহলি ইচ্ছও বিভাজ্য নহে, উহাতে অন্য কিছু মিশ্রিত নাই, উহার 
ভ্ লই, উহা জন্য কিছুর সাপেক্ষ নহে_- স্বাধীন, অবিনশ্বর, চৈতন্য । 
কর এই বোনুষ নু টা রারানাতাত মািডিতিউিউত 


4 
রঙ 
ধ 
চি 
টখ 


শি যে সব টি যন্ত্র রহিয়াছে উহাদের 
লব হভই আছরা এককে বহু মনে করি, রজ্জুতে সর্পভ্রমে শিহরিয়া উঠি । 

বনুহ্বোধই আমাদের যত বন্ধনের মূল, যত মোহ আসক্তি ও ভোগ-লিন্সার 
তেতু প্রকৃতপক্ষে সত্যমূ, জ্ঞনম্‌ অনন্তম্‌ যে ব্রহ্ম তাহা “নিবির্বশেষ”__ উহাতে 
বের 


ত্র কেনগ স্থান নাই । এই যে “সত্যম, জ্ঞানম্‌ অনন্তমৃ” উপাধি, এ সমস্ত 
তে গুণ প্রকাশ করে না। “সমাধিকরণ” ছারা উহা 58 


জইতেছে 
“নিবির্বশেষ-সন্থাত্র ব্রক্ষপ্রাহি প্রত্যক্ষম্‌”_ 
প্রকৃতপক্ষে ভেদ বলিয়া জগতে কোনও বস্তু নাই । নৈয়ায়িকের বিশ্লেষণে 
উহার কোনও সন্তাই পাওয়া যায় না । 
“ভেদনাম্‌ কশ্চিৎ পদার্থে ন্যায়বিডি নিরূপয়িত্বব ন শক্যতে”_ 
আর সেই যে চৈতন্যময় পরমার্থ, উহা স্বয়ংপ্রকাশ । 
“সৎ অনুভূতিরেব্‌ সাচ স্বতঃসিদ্ধা"_ 
উহা নিজেকে প্রকাশ করার জন্য অপর কিছুরই মুখাপেক্ষী নহে । ব্রহ্ম ও 


জ্যতা-আত্মার ভিতর যে ব্যবধান দৃষ্ট হয়, উহা আমাদের অনিত্য অহংকার 
জনিত ৷ অহংকারই আমাদিগকে ব্যক্তিত্ব প্রদান করে, এক অপর হইতে পৃথক 


বনিয় প্রতীরমান করে। অহংজ্ঞান দূর হইলেই দেখা শাইবে, ব্যক্তিতবহীন অসীম 


৫৮ 


এক ব্রন্দই মাত্র বিরাজ করিতেছে । 'আমি দেখিতেছি'_ এই ভাবও অহংকারের 
ফল । দর্পণ যেমন প্রতিবিম্ব দেখায় এমনি ভাবে, যেন প্রকৃত কেহ উহার ভিতর 
অবস্থান করিতেছে, আমাদের অহং-জ্ঞানও তেমনি আমাদিগকে বুঝায়, বেন 
কোনো সীমাবদ্ধ, অপর হইতে পৃথক, জ্ঞাতা আমার ভিতর থাকিয়া সমস্ত 
দেখিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতা । আমিতৃজ্ঞান অর্থাৎ সোহং ও 
আত্মা এক নহে। নি্দ্রার সময় আমিত্ববোধ থাকে না, কিন্তু আত্মা তখনও 
বিদ্যমান থাকে । আমাদের আত্মা যতদিন অহং (2৪০) অবস্থায় থাকে, ততদিন 
উহা ব্রন্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে হয় । তাই স্রষ্টা ও সৃষ্টকে আমরা পৃথক করিয়া 
দেখি । কিন্ত বেদান্তের যতে, কারণে ও কার্ধফলে কোনও প্রভেদ নাই । কার্ধফল 
কারণেরই রূপান্তর মাত্র; অথবা কারণই কার্যফলরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
জগতে যা কিছু সুন্দর, উত্তম, তাহা যেমন ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে, তেমনি 
জগতের যত পাপ ও ক্লেশ তাহাও ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
পাপ ও পুণ্য, সুখ ও দুঃখ বলিয়া কোনো জিনিস নাই । সমস্তই মায়া অর্থাৎ 
অজ্ঞানের সৃষ্টি মাত্র । 

বেদান্তমতে জীবাত্সা ও পরমাত্া-_ এই দুই প্রকার ব্রন্দের আমরা অস্তিত্ব 
পাই । জীবাত্বা স্বগুণ অথাৎ অবিদ্যা দ্বারা অভিভূত, আর পরমাজ্সা নির্তণ 
অপরিবর্তনীয়, যাহাকে অবিদ্যা কখনও স্পর্শ করিতে পারে না । অতএব দেখা 
যাইতেছে, অবিদ্যা জীবাতআ্ারূপ ব্রহ্ম অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্না ও একরূপ 
অনাদি; কেননা সৃষ্টির প্রথম হইতেই সে বর্তমান । অবিদ্যাই মায়া এবং [৬৩] 
সৃষ্টির হেতু ।১ আবার যেহেতু অবিদ্যা পরব্রহ্দকে সংস্পর্শ করিতে পারে না, 
সেইজন্য পরব্রক্ম আমাদের অবিদ্যাভিভূত জ্ঞানের সম্পূর্ণ অতীত । আমাদের 
জ্ঞান তো সর্বতোভাবে অবিদ্যা দ্বারা বিকৃত, সীমাবদ্ধ । এই জগৎ মায়াভিভূত 
জীবাত্মারই সৃষ্টি ৷ জীবাত্মা দর্শন বা অনুভব না করিলে এ জগতের অস্তিত্ব 
কোথায়? অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের আত্মা ও অবিদ্যার সহযোগ দ্বারাই 
এই দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি । 

কিন্তু আবার দেখুন, যে জীবাত্মা সে-ই পরমাত্মা । কেননা জীবাত্া অজ্ঞান 
বা অবিদ্যা হইতে মুক্ত হইলেই সে পর্ব্রহ্ম । পর্বহ্ম তো আর ভিন্ন কোনও বস্তু 
নহেন। তাই বেদাত্তবাদী বলিতেছেন, “পর্বন্মই জগতের মূল স্রষ্টা । শুধু স্রষ্টা 
নহে, ব্র্মই জগতাদ্য কারণপদার্থ, কেননা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব 
থাকিতে পারে না ।” এইখানে বেদান্ত উহার সম্পূর্ণ বিরোধী চ812116151) এ 


২৬ অবিদ্যার অপর নাষ মায়া; বগ্বেদ মতে মায়া এক অজ্র্রেয় রহস্যময় সত্তা ৷ কিন্ত বেনাস্ত 
মতে মায়া অ-সন্তা, ভ্রম মাত্র ৷ 


৫৯ 


পরিণত হইয়াছে । তুলনা দেওয়া হইয়াছে, যেমন বস্ত্রের কারণ সূত্র, সৃত্রের 
কারণ তুলা-পরমাণু, উহার কারণ ইথার এবং তস্য কারণ ব্রহ্ম কিন্ত নির্ভণ 
পর্বহ্ধ তো ষ্টার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না! কেননা উহা সক্রিয় অবস্থা ৷ 
সক্রিয় অবস্থা পরিবর্তন-সাপেক্ষ, ব্রন্মে উহা আরোপ করা চলে না। বস্তুত 
বেদান্ত এই সৃষ্টি-রহস্যের কোনও পরিক্ষার সমাধান দিতে পারে না । শুধু সেই 
মামুলী কথাই বলে যে সৃষ্টি তো ভ্রান্তি মাত্র_ উহা মিথ্যা; সকলের মূল ব্র্দই 
একমাত্র সত্য 1 পর্ব্রহ্মকে বর্ণনা করা যায় না । কেননা বর্ণনার অধীন করিলেই 
উহা কোনও না কোনও গুণান্বিত হইয়া পড়ে । সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের 
কোনও জ্ঞানই থাকিতে পারে না । 

সুতরাং শঙ্করের শুদ্ধাদ্তবাদণও প্রকৃত প্রস্তাবে ছদ্মবেশী ছৈতবাদ; কেননা 
ব্রহ্ম ও মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা সর্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে । নিষ্তিয় ব্রহ্ম হইতে কিরূপে 
মায়ার আবির্ভাব হইল, বেদান্তে তাহার ব্যাখ্যা মিলে না। মুখে যতই মায়াকে 
অনস্তিত্ব বলিয়া ঘোষণা করা যাউক, উহার সত্তা বিলুপ্ত করিবার উপায় নাই। 
[৬৪] উহা ব্রন্ষের ন্যায় অনাদি, অজ্দরেয় এবং অবশ্যস্বীকার্য, যদিও বেদান্ত মতে 
উহা সং ও অসৎ দুই-ই; অর্থাৎ উহা আছে একথাও বলা যায়, উহা নাই ইহাও 
বলা যায় । যতক্ষণ প্রকৃত জ্ঞানোদয় না হয়, ততক্ষণ উহা “আছে', তার পরই 
“নাই” ।২৭ 

এইজন্য সাংখ্যকার শঙ্করের মায়াবাদকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন । সাংখ্যদর্শনের 
মতে এই দৃশ্যমান জগৎ অলীক স্বপ্রমাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিবার বস্ত নহে । এমন 
কি জ্ঞাতা অর্থাৎ পুরুষ এই জড়জগতের অর্থাৎ প্রকৃতির সান্নিধ্য দ্বারাই আপন 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয় । আমরা কখনও কখনও রজ্জুকে সর্প মনে করিলেও 
গাঢ়তর প্রত্যক্ষ দ্বারা আমাদের ভ্রম বুঝিতে পারি । কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও ধ্যান 
বা প্রত্যক্ষ দ্বারা বাহ্য জগতের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারে নাই । উহা অনিত্য হইতে পারে, কিন্তু উহা অবিদ্যমান, ইহা বলা চলে না। 
সাংখ্যকার আরও বলেন, কারণ ও কার্য বলিয়া যদি কিছু না থাকে (যেমন শঙ্কর 
বলেন), তবে কার্য কারণেই নিবদ্ধ ছিল এবং কাজেই কার্য হইতে কারণ 
একেবারে বিভিন্ন হইতে পারে না ।্বর্ণ হইতে কখনও রৌপ্য আসিতে পারে না। 


২৭ "716 11185107) (মায়া) 1015 00ঘা। 068171710101655 0016. ৬46 007011170৬৮ 170২৮ 1015 
1618150 (9 11001), 1116 131911179: 04 ০100৬ 0101৬7৩1701 00001500069 1070 01৫ 
[8156 10705150696 01015 ৮0110 91079৩8181700 15800215 9700 001 011... 
পুনশ্চ তাহ 016 00107 15001501166 01 8160100 0৮ 2550০101107) ১৬111) 100১0 


[00151 ০৫1 0০6 100 85590180107 01 176 102] ১501) 070. 000019116 179)0 6 
11005019- 


_ ৬1৫০1115107 96100181 71119501019, 8. 441-42 6৬ 00 এনবি-095 000198- 


অতএব ব্রহ্ম যদি সত্য হয় তবে ব্রন্ষের সৃষ্ট এই জগৎ কেবল মায়ামাত্র হইতে 
পারে না । ব্রক্ষও যেমন সত্য, জগৎও তেমনি সত্য । অতএব বেদান্তবাদীকে হয় 
₹খ্যের প্রকৃতি-পুরুষের দ্বৈতবাদ মানিয়া লইতে হইবে, নতুবা তাহাকে 
[9100)01910-এ গিয়া দীড়াইতে হইবে । 

বেদান্তের পরবর্তী ভাব্যকার পণ্ডিত রামানুজ (জন্ম মাদ্রাজের নিকট, ১০১৭ 
খ্রিঃ) শঙ্করের মায়াবাদকে শুন্যগর্ভ অশুদ্ধ তর্কজাল মাত্র বলিয়া উপেক্ষা 
করিয়াছেন । [৬৫] রামানুজের মতে ইহা শুধু বিকৃতমস্তি্ধ লোকদিগকে বাধ্য 
করিতে পারে, ন্যায়শাস্ত্রের 0.981০) সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই! অতএব 
দেখা যাইতেছে, শঙ্করের মত ভারতবর্ষেই অবিসংবাদিত রূপে সর্বত্র গৃহীত হয় 
নাই। 

বেদান্তের ব্রন্ধকে লইয়া যে ধ্যান-ধারণা করা চলিতে পারে না, তাহা 
সহজেই অনুমেয় । শক্করদর্শন ধ্যানী স্রষ্টা সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্ত ভগবদ্গতচিত্ত 
ভক্তের সৃষ্টি করিতে পারে না । ভক্তির জন্য জীবন্ত ব্রহ্ম চাই । শহ্কর উপনিবদের 
ব্যাপক ব্রদ্দকে সৃদ্ম করিতে করিতে অবশেষে তাহাকে নিঃশেষ করিয়া 
ফেলিয়াছেন অর্থাৎ এক অখণ্ড অজ্ঞেয় শূন্যে পরিণত করিয়াছেন । সে শুন্যের 
আদি নাই, অন্ত নাই, অবস্থান নাই, অথচ তাহার নামকরণ হইয়াছে “সত্য' 
(০8111), চৈতন্যময় কল্যাণময় সত্য" (01৩ 00171501015355, [01 
81155) 1৯৮ বীচিলীলায়িত সাগরবিস্তার মানুষের মনে ভক্তির উদ্রেক করিতে 
পারে, কিন্ত নিশ্চল তুহীনক্ষেত্রের শীতলতা মানুষের প্রাণকে প্রলুব্ধ বা আকৃষ্ট না 
করিয়া আড়ষ্টই করিয়া থাকে । তাই বেদান্ত প্রাণহীন আশ্বাসহীন এক নীরেট 
দর্শনমাত্রে পর্যবসিত হইতে বাধ্য । আশ্বাসহীন বলি এইজন্য যে, যে ব্রহ্ম 
আদিতেই অবিদ্যার হস্ত হইতে নিছ্ভৃতি পান নাই, উহার অধীনতাপাশে আবদ্ধ 
হইতে বাধ্য হইয়াছেন, তিনি বন্দী অবস্থায় কিরূপে অবিদ্যা হইতে মুক্তিলাভ 
করিবেন? অতএব বেদাত্তবাদীর ধ্যানের অর্থ আত্তমচিত্তা ব্যতীত আর কিছুই 
হইতে পারে না। কেবল চিন্তা বা ধ্যান দ্বারা আত্মউদ্তোধন ঘটিতে পারে না। 


২৮ বৌদ্ধ শুন্যবাদের সহিত ইহার বিস্তর সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে । অথচ আশ্চর্য এই শঙ্কর 
বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ সাধনেই তীহার দর্শনকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । "$81/ 270 
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৬১৯ 


আর মানুষ এরূপভাবে নিষ্ঠার সহিত [৬৬] আত্চিস্তা করিতে প্রলুব্ধই বা হইবে 
কেন? তাহার উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন__ কর্মফল ও পুনর্জনু হইতে মুক্তির 
জন্য। প্রত্যেক জন্মই নাকি পূর্বজন্মের ফলে ঘটিয়া থাকে । এ জীবনের ভোগ 
পূর্বজন্মের কার্যফল মাত্র । কিন্তু শুধু আমি মনে মনে ধারণা করিলাম যে আমি 
ব্রহ্ম, তাহাতেই কি আমার আত্মার মুক্তিলাভ হইতে পারে? সুফী এই স্থান হইতে 
ভিন্ন পথ ধরিয়াছেন। তাহার মতে জীবাত্মার রূপান্তরের জন্য আবেগময় 
মহাশক্তির রসায়ন চাই । সে রসায়ন হইতেছে প্রেম, যাহা জীবাত্মাকে পরমাত্মায় 
উপনীত করিতে পারে৷ তাই প্রেমকে সুফীর বিজ্ঞানে “আল্কিমিয়া" বলা 
হইয়াছে । প্রেমকে সত্য স্বীকার করিতে হইলেই ্বৈত-সাপেক্ষতা স্বীকার করিতে 
হইবে । রামানুজ ইহা বুঝিয়াছিলেন। আর তাহার বহু পূর্বে সুফীগণ তাহা 
মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সুফীর দর্শনে মানুষের ভিতর অনিত্য নফ্স 
অর্থাৎ ভোগাসক্ত মন ও শাশ্বত রুহ বা অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা 
হইয়াছে । আর সেই রুহ হইল আল্লাহর সন্তার অংশ । কিন্ত্বী মানুষ নফ্সের 
উপদেশে নিজকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিতেছে । সুফীর মতে আল্লাহ্‌ 
নিষ্রিয় সত্তা মাত্র নহেন। তিনি দ্রষ্টা, ভোক্তা, আনন্দময়, প্রেম-প্রবণ । সুফীর 
নিকট এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা নহে, তবে উহা, অনিত্য, পরিবর্তনশীল, 
অস্থায়ী । আল্লাহ উহার ভিতর দিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন । তাই উহা 
প্রাণময়, সত্য । ফলত এক আল্লাহই সর্বসত্তা, সৌন্দর্য ও মঙ্গলময় । দৃশ্যমান 
জগতে উহা সহস্ধা বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । (001710176 [১010151) 
91 9017)928.) 

সুফীর মতে আল্লাহকে ছাড়া এই দৃশ্য জগতের স্বতন্ত্র সত্তা কিছুই নাই। 
কিন্তু তাই বলিয়া জগৎ একেবারে অলীক স্বগ্নমাত্র নহে । সূর্ষের প্রতিবিম্ব যেমন 
সূর্যেরই রূপ প্রকাশ করে, জগৎ তেমনি আল্লা'র সৌন্দর্য ও শক্তি প্রকাশ করে । 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে উহাতে আল্লাহর নিত্যতা নাই । সেই জন্য সুফী আল্লাহকেই 
প্রকৃত সখা, প্রিয়তম বলিয়া আহ্বান করেন । সুফীর মতে বস্তরমাত্রেরই প্রকাশ হয় 
তাহার বিপরীতের দ্বারা যেমন আলোক প্রতিভাত হয় অন্ধকারের দ্বারা, কল্যাণ 
প্রতিভাত হয় অকল্যাণ দ্বারা । তেমনি সত্য আত্মপ্রকাশ করে অসত্যের সহিত 
পার্থক্যের ছারা । ভাব ও সস্তা প্রকাশিত হইয়াছে অ-ভাব ও অনস্তিত্ের পটভূঁমির 
উপর | মঙ্গল আপনাকে প্রকাশ [৬৭] করিবেন, তাই অমঙগলের সৃষ্টি হইয়াছে । 
কিন্তু অমঙ্গল কোনও স্বতন্ত্র সৃষ্টি নহে। মঙ্গলের অভাবই অমঙ্গল, পুণ্যের 
অভাবই পাপ; যেমন আলোকের অভাবই অন্ধকার | তাই পাপ বা অমঙ্গল সৃষ্টির 
অপরিহার্য সংস্থান । সুফীর আল্লাহ অনন্ত এবং শৃন্যযাত্র নহে, উহা সগুণ । কিন্তু 
'ণ. ক্রিয়া, শক্তি ও কল্যাণ বা সৌন্দর্য তাহাতে নারীর দেহে আরোপিত 


অলঙ্কারের মত বিরাজ করে না। পরন্ত তরুণ বীজে যেমন কল পল্লব ও মন্ত্রী 
প্রচ্ছনন থাকে, আল্লাহতেও তেমনি সকল সত্তা অনন্ত সম্ভাবনারূপে নিহিত । 
আল্লাহ্‌ হইতেই তাহার ক্রিয়াশক্তির দ্বারা এ-সমন্ত আগত হইয়াছে । সৃষ্টির ভিতর 
শক্তি ও মঙ্গল পরম সামশ্তরস্যের সহিত নিহিত রহিয়াছে । 

সুফীর আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করিতে উন্যুখ হইলেন কেন? তাহার উত্তরে সুফী 
বলিতেছেন,_- আল্লাহ্‌ সৌন্দর্যযয়, আর সৌন্দর্যের স্বাভাবিক ধর্ম হইতেছে 
নিজকে প্রকাশ করা; তাই আল্লাহ আত্মপ্রকাশে ইচ্ছুক হইলেন । কিন্ত তাই 
বলিয়া আল্লাহ অসম্পূর্ণ নহেন; তিনি নিয়তির দ্বারা আদিষ্ট হন নাই, কোনও 
বাহিরের ক্রিয়ার দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হন নাই । ক্রিয়া তাহার প্রকৃতিগত । ইচ্ছা 
তাহার স্বাভাবিক অবস্থা । এ ইচ্ছা অসম্পূর্ণের পক্ষে নিজকে পূর্ণ করার প্রচেষ্টা 
নহে । তিনি নিজের ইচ্ছা দ্বারা নিজকে প্রকাশিত করিলেন, তাহারই ফল হইল 
বিরাট সৃষ্টি । কিন্তব তিনি কোনও অবস্থা-বিশেষের অধীনতাপাশে আবদ্ধ নহেন, 
তাহার “জাত' (25597০6) কিছু দ্বারাই রূপান্তরিত হয় না। 

সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর আল্লাহ হইতে অভিব্যক্তির বিভিন্ন ডিগ্রী মাত্র । ক্রমে ইহা 
ক্ষীণতর হইয়া চলিয়াছে। যতই নিম্স্তরের দিকে যাওয়া যায়, ততই “জাতে 
পাক' (01৮10 6550706) অপরিস্ফুট অনুভূত হয় । ইহাই সৃষ্টির নিমগতি (/১:০ 
911965০901) । ইহা ব্যতীত সৃষ্টির একটা উধর্বগতিও আছে (7০ ০1 £১9০০110) | 
তাহারই ক্রম অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির সেরা; অবশেষে সে আল্লাহতে প্রত্যাবর্তন 
করে ও ফানাফিলাহ, অর্থাৎ আল্লাহতে নিমজ্জিত হইয়া যায় । ইন্না লিল্লাহে ওয়া 
ইন্না ইলায়হি রাজেউন__ সকলই আল্লাহর জন্য ও সকলই শেষে আল্লাহতে 
প্রত্যাবৃত্ত হইবে । যখন জৈব জন্মের অবসান হয়, যখন বেদান্তের ভাষায়_ 
ঘটাকাশ ও পটাকাশ এক [৬৮] হইয়া যায়, জীবাআ্া তখন আর জীবাজ্া থাকে 
ভাসিতে থাকে ।৯ এই ফানাফিল্লাহ লাভের জন্যই সুফীর মতে মানুষের নীতি 
অনুবর্তিতার প্রয়োজন রহিয়াছে | 1/61475105 হইতে সুফী এইরূপ 6071০5-এ 
উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 

পাপ সুফীর মতে ভ্রান্তি মাত্র । এই ভ্রান্তির মূল কারণ নিহিত রহিয়াছে 
আমাদের ব্যক্তিত্ববোধে । আমাদের ব্যক্তিত্বও একটা ভ্রান্তি অর্থাৎ অজ্ঞতার ফল 


২৯ মকানাম লা মকী বাশাদ, নেশানাম বে নেশী- শামৃসে তাব্রজের একটি গযল । 
অর্থ- আমার অবস্থিতি এখন লা-যকামে অর্থাৎ স্থান (90০৩)-এর অতীতে, এবং আমার 
চিহ্ন এখন বে-নেশান (নিশ্চিহ্ৃ) অর্থাৎ স্থাতস্ত্যহীন, মহাসত্তায় বিলীন । 


৬৩ 


মাত্র । এই অজ্ঞতাই আমাদিগকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনিত্য জগৎকে সত্য ও নিত্য 
বলিয়া বিশ্বাস করায় এবং এই সত্যতাবোধ হইতেই আমাদের সকল কামনা, 
সকল পাপাসক্তি, সকল বিপদ ও দুঃখের উৎপত্তি । অতএব ব্যক্তিত্ব বা অহংবোধ 
বিনাশ করিতে পারিলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে | এইজন্য সুফীর 
সকল সাধনার মূলে রহিয়াছে এ অহংকে (নাফ্‌সকে) ধ্বংস করার, অহং হইতে 
নিষ্কৃতি পাওয়ার প্রচেষ্টা । 

সুফীর যতে প্রেমই এই উদ্ধারের একমাত্র উপায় । প্রেমের প্রথম স্তর 
পরার্থপরতা ৷ এইখানে সুফী আত্মকল্যাণ-নীতির গন্তী (6915110 1207105) 
অতিক্রম করিয়া জনকল্যাণ নীতিতে (/10015070 2071০5-এ) উত্তীর্ণ হইয়াছেন ৷ 
পার্থিব প্রেম সুফীর মতে এঁশী প্রেমের সোপান । 
পৌছিবার সেতু । 

সর্বজীবের প্রীতি দ্বারা সালেক সেত্যান্বেষী পথিক) নিজকে বিস্মৃত হইতে ও 
সর্বজীবের ভিতর তাহার প্রিয়তমের চিহ্ন দেখিতে শিখে । এইরূপ করিতে 
করিতে শেষে সে বুঝিতে পারে যে জীবের ভিতর, বিশেষ করিয়া প্রিয়জনের 
ভিতর, সে যাহার সন্ধান পাইয়াছে, তাহার সে সন্ধান অতি অকিঞ্তকর_ 
উহাতে প্রাণের ক্ষুধা মিটিতে পারে না। তখন সে পরাৎপর প্রেমময়ের জন্য 
আকুল হইয়া ছুটিতে থাকে । সহত্রধা বিভক্ত সৌন্দর্যকে ফেলিয়া সে অখণ্ড- 
সৌন্দর্য-ভাণ্তারের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে । শিশুর সুকুমার মুখ, প্রফুলন [৬৯] 
কুসুম, নব-কিশলয়, প্রভাতের অরুণিমা, নবীন জলধর, উদাত্ত সাগর-গর্জন, 
অনস্ত-প্রসারিত জলরাশি, সমস্তই তাহাকে সেই একই পিপাসায় আকুলিত করে । 
পরিশেষে একদিন সহসা তাহার স্বপ্নভঙ্গ হয় । সে দেখে, কন্তুরিসম্পন্ন মৃগের 
ন্যায় সে নিজের অঙ্গে দৃক্পাত না করিয়া শুধুই বাহিরে ছুটাছুটি করিয়াছে । 
সৌন্দর্যের অনন্ত উৎস যে তাহার অন্তরের ভিতর! বাহিরে তাহারই প্রবাহ মাত্র । 
একদিন রাবেয়ার গৃহস্বামী গভীর রজনীতে নিদ্রোথিত হইয়া দেখে, জ্যোৎম্নায় 
দিগন্ত প্রাবিত হইয়াছে; প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উছলিয়া পড়িতেছে, আর 
রাবেয়া দিনাস্ত পরিশ্রমের পর এক অন্ধকার কক্ষে বসিয়া কি ভাবিতেছে। সে 
ব্যক্তি রাবেয়ার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি মেলিয়া বলিল, নির্বোধ বালিকা, অন্ধকারে কি 
করিতেছ? দেখ, বাহিরে কি সৌন্দর্যের ছটা ফুটিয়া উঠিয়াছে! রাবেয়া বিনয় 
সহকারে কহিল, শেখ (মহাত্বন), আপনি বাহিরের সৌন্দর্যের কি প্রশংসা 
করিতেছেন? আপনার যদি চক্ষু থাকিত, দেখিতেন, আমার অন্তরের ভিতর কি 
সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে । তাহার তুলনায় বাহিরের এ সৌন্দর্য যে 
কিছুই নয়! গৃহস্বামী বিস্ময়ে তপস্থিনীকে অভিবাদন জানাইয়া বলিলেন, রাবেয়া, 


ঙ৪ 


পথপ্রদর্শিকা । নরলোকের অনেক উধের্ব তোমার স্থান ৷ তোমাকে বাধিয়া রাখে 
কে? যাও, আজ হইতে তুষি মুক্ত । 
আকুল প্রেমনিবেদন, এশী ভক্তিতে নিজকে নিহজ্জিত করিয়া দেওয়া__ এই 
সমস্ত সুফীর বৈশিষ্ট্য । উপনিষদের হিমশীতল দর্শনে এই প্রাণবস্তার অভাব । 
তাই ভারতেও ভক্তের প্রাণের চিরস্তন ক্ষুধার তৃপ্তির জন্য দর্শনের অন্তরালে নানা 
যোগশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল । 
সুফীর শাস্ত্রে প্রেমই রসায়ন (আল্কেমি), যাহার স্পর্শে অতি লৌহপ্রকৃতি 
নিমস্তরের মানবও এঁশী-নূর-সম্পন্ন মহামূল্য স্বর্ণে পরিণত হয় । ইহাই সে সবরশ- 
পাথর, যাহার বলে ভক্ত সনাতন পার্থিব পরশপাথরকে নদীজলে নিক্ষেপ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল । এ সম্পর্কে জা'মীর একটি কবিতা বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। নিম্নে 
তাহার ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত হইল__ 
৮110002]) 10 0015 ৬011৫ ৪1701701750 19515 0100. 01651, 
"310৬5 81070 ৮/10101) 0017 0115910১111 58৬5 11165. [৭০] 
15৬০] 0011 5811011% 109৬০11% ০0 8৬11 1001, 
51709 10 079 1981 10179 567৬৪ 09 [8155 11199, 
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110৬5 08151 01081 ০01 [119 108865 00116 10181)11 
৬135 010৮4155 1-109191 1115101 01101518, 
মহাকবি জা'মীর আর একটি কবিতায় অল্প কয়েকটি ছত্রের ভিতর দিয়া 
সংক্ষেপে সমগ্র সুফী দর্শনের মর্মবাণী বিবৃত হইয়াছে । উহার ইংরাজী অনুবাদ 
এই- 
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45110591015 1950151111790 01001 016 21835, 
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_ ৬106 870৮51)015 1105121 1115101% 01791518. 

প্রকৃত বেদান্তবাদীর জন্য নীতিশাস্ত্রের কোনও প্রয়োজন থাকিতে পারে না। 
কারণ তাহার পক্ষে জগৎ যেমন যিথ্যা, পাপও তেমনি মিথ্যা; অসৎকর্মও তেমনি 
অলীক । কিন্তু প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে বেদাস্তবাদীও মানবের জন্য নীতি-শান্ত্রের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার সমর্থনে 1০141915105 বিসর্জন 
দিয়া কর্মবাদের অবতারণা করিয়াছেন । তাহারা বলেন, যেদিন জীবাত্মা জীবদেহ 
লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় সেই দিনই যে উহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। জীবাআাসমূহ 
দীর্ঘকাল নিজ নিজ কর্মফলের জন্য জন্ম-পরম্পরার ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া 
চলিয়াছে ও সুকর্ম দুক্বর্ম অনুযায়ী উন্নত অথবা অবনত অবস্থা [৭১] প্রাপ্ত 
হইতেছে । আজ যে নিরপরাধ ব্যক্তি নির্যাতন ভোগ করিতেছে, সে তাহার 
পূর্বজন্মের কৃতকর্মেরই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে । জন্মান্ধ বা জন্মবধিরও বিধাতার 
খামখেয়ালী সৃষ্টি নহে । কখনও উহা কর্মফল; কখনও উহা আমাদের বুঝিবার 
ভ্রম মাত্র । হয়ত এ অবস্থায় তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে সুখী ! অতএব বেদাস্তমতে 
জন্মান্তরের বিড়ম্বনা হইতে নিভৃতির জন্যই সৎকর্মের দিকে মানবের প্রচেষ্টার 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । 

বেদান্তমতে জীবাত্মা জীবন-মুক্ত হইয়া নানা লোকে বিহার করে । কখনও 
বা চন্দ্রলোকে অবস্থান করে। আবার ইথার, বায়ু, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, বৃক্ষ 
ইত্যাদি নানা অবস্থায় রূপান্তরিত হয় । আবার জীব-জন্ম লাভ করে । সমস্তই 
কর্মফল দ্বারা নির্ধারিত হয় । জীব-জন্ম হইতে আবার কর্মশুদ্ধি দ্বারা ক্রমে উন্নত 
অবস্থায়, দেবত্বে উন্নীত হয় । তৎপর আবার ব্রন্মের সম্মিলিত হয় । কাহারও 
কাহারও জীবিত অবস্থায়ও ব্রহ্মযোগ ঘটে; তাহারা 'জীবনুক্ত' ৷ এইসব জীবাত্রা 
জড়দেহ ত্যাগের পর আর জন্নাস্তরের বিড়ম্বনা ভোগ করে না 

সুফীরাও এক প্রকার পুনর্জন্। মানেন । সে জন এই জীবনেই সংঘটিত হয়, 
সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ।১ [৭২] 


৩০ বেদান্তে জীবাত্মা ও স্থল শরীরের মাঝানে আর এক সৃম্্ সত্তা পরিকল্পিত হইয়াছে, উহার 
নাম প্রাণ । প্রাণ আত্মা হইতে পৃথক ও মৃত্যুর পর উহা নানা কল্পলোকে বিহার করিয়া 
বেড়ায় । প্রাণকে অনেক স্থলে সৃন্মশরীর বলিরা বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
প্রাণ কি, তাহা বেদান্তের দর্শন হইতে বড় বুঝিতে পারা যায় না । ম্যাক্সমূলার ঘনে করেন, 
প্রাণের পরিকল্পনা সম্ভবত প্রাটীন বেদ হইতে গৃহীত ও বেদা্তবাদীর পক্ষে উহা বাহুল্য 
মাত্র । 

৩১ সুফীদের পুনর্জন্ম কিরূপ এ সন্থন্ধে অধুনা-দুম্প্রাপ্য একটি ফকীরী গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ 
উদ্ধৃত করিতেছি_ 


৩ 


সুফী সাহিত্যের সহিত আরও অগ্রসর হইলে তখন আর বেদান্তের সহিত 
কোনও মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দু যোগ-দর্শনে যেরূপ নানা প্রক্রিরার 
উল্লেখ আছে, সুফীর সাধনা ও প্রক্রিরারও এরূপ অনেক কার্ষের বিধি রহিয়াছে, 
কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের | সুফীর ধর্ম ভক্তিবাদ, প্রেমবাদ । দর্শন উহার 
আনুষঙ্গিক কাঠামো মাত্র । আর বেদান্ত খাটি দর্শন; ভক্তিবাদ উহার গৌণ অঙ্গ 
মাত্র । উভয়ের উদ্দেশ্যেরও পার্থক্য রহিরাছে। সুফীঘত বিকাশ লাভ করে 
ভক্তগণের আকুল প্রেমনিবেদনের আকাভ্া হইতে । বেদান্ত প্রয়াস পায় চিন্তার 
সৃম্মতার সর্বোচ্চ সীমায় পৌছিতে- মানুষকে গতীরতম জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে । 


শঙ্কর রামানুজ 

খিস্টায় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামানুজ দেহ ত্যাগ করেন । তৎপূর্বে তিনি 
উপনিষদের কর্মকাণ্ডে অধিকতর আস্থা প্রকাশ করত তাহার ভক্তিবাদমূলক 
বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন । তাহার মতে ব্রহ্ম সগ্ুণ । বুদ্ধি, শক্তি, করুণা ইত্যাদি 
গুণের তিনি আধার । মানবাতআ্া, জড়জগৎ ইত্যাদি তাহার সত্তার অন্তর্ভুক্ত । তিনি 
এই সমস্তের “অন্তর্ধামী' 017১810 [২191) । কাজেই কি মানবাত্মা, কি জড়জগৎ 
কিছুরই ধবংস নাই । শুধু তাহারা কখনও 'ব্যক্ত', কখনও “অব্যক্ত, এই দুইটি 


সাধুগণ অনেক দিন সাধনা করিলে পর তাহাদের অন্তরে একটি শক্তির উন্মেষ হয় । এই 
শক্তির প্রভাবে তাহাদের কশ্ফু কারামত ও এন্ডেদ্রাজ (অত্তুত ও অলৌকিক ক্রিয়া ও 
ঘটনা) প্রকাশ পায় । কিন্ত্ব সকলের ফানা (আত্মবিনাশ) লাভ হয় না। উক্ত শক্তি মৃত্যুর 
পরেও বর্তমান থাকে । 

ফানার সাতটি শ্রেণী আছে, যথা জমানাতী, নবাতাতী, হায়ওয়ানাতী, ইনৃছানী, মালাকুতী, 
জাবারুতী এবং লাহুতী । প্রথম চারি শ্রেণীর ফানাকে নাসুতী বলে । সকল প্রকার সাধুই 
এই নাসুতী ফানা প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্ত মালাকুতী, জাবারাতী ও লাহুতী ফানা পাক সাধু 
ব্যতীত নাপাক সাধু কখনও লাভ করিতে পারে না । 

যে যে সাধুর ফানা হইতে থাকে তাহাদের শক্তি সর্বপ্রথমে জমাদাতের (অচেতন পদার্থের) 
মধ্যে প্রবেশ করে এবং আলমে গায়েবে অদৃশ্য জগতে) জমাদাতী আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া 
অল্প বা অধিক কাল অপেক্ষা করার পর ফানা লাভ করিয়া নবাতাতের (উত্তিদের) মধ্যে 
প্রবেশ করে । তাহাতে এঁ শক্তি গায়েবে নবাতাতীত আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অপেক্ষা করার 
পর ফানা লাভ করিয়া হারওয়ানাতের (প্রাণীর) মধ্যে প্রবেশ করে । তাহাতে এ শক্তি 
গায়েবে হায়ওয়ানী আকৃতি ও স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং উক্ত আকৃতিতে হায়ওয়ানের ন্যায় 
প্রাণ, স্থাস, প্রশ্বাস ইত্যাদি হইয়া থাকে । উক্তাবস্থায় এ শক্তি কিছুকাল অপেক্ষা করার পর 


ফানা লাভ করত ইন্ছানের (মনুষ্যের) ঘধ্যে প্রবেশ করে এবং গায়েবে মনুষ্যের আকৃতি 
ও স্থভাব প্রাপ্ত হয় ।” 
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অবস্থায় রূপান্তরিত হয় । যখন 'ব্যক্ত' তখন তাহারা দৃশ্যমান । যখন “অব্যক্ত' 
তখন তাহারা 'সঙ্কৃচিত' । এক এক কল্লান্তে তাহাদের এই সন্কোচন 
(0৮০196০1) ঘটিয়া থাকে । ব্রক্ম তখন “কারণ' অবস্থায় স্থিতি করেন । তখন 
যাবতীয় আত্মা ও বন্ত স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইয়া যায় । তারপর [৭৩] আবাৰ 
ব্রন্মের ইচ্ছামাত্রেই অভিব্যক্তি বা বিবর্তন (6৬০10007) আরম্ভ হয় । তথ্* 
পদার্থসমূহ পুনরায় নানা দৃশ্যমান আকার ধারণ করিতে থাকে এবং আত্মাসমূহ 
স্ব স্ব কর্মফল অনুযায়ী নব নব দেহ ধারণ করিতে থাকে । রামানুজের মতে 
আত্মাসমূহ কখনও তাহাদের স্বাতন্ত্য হারায় না, এমন কি চরম আনন্দধাষ ব্রদদ- 
সান্নিধ্যেও নয় । জগৎ তাহার মতে সত্য এবং ব্রহ্ম তাহার ্রষ্টা ও ব্যক্তিতৃসম্পন্ন- 
হৃদয়বান শাসক । শঙ্করের 'অভেদ্ম ব্রহ্ম" যাহাদের ধারণা শক্তিকে বিহ্বল 
অবগাহন করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতে পারিয়াছিল । রামানুজ এই দর্শনকে 
ভিত্তি করিয়া বৈষ্ঞব ধর্মের প্রচার করেন । তাহার দর্শন 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' নামে 
পরিচিত । স্থীয় মাতৃভূমি দাক্ষিণাত্যে শৈব সম্প্রদায়ের হস্তে নানা প্রকারে 
নিগৃহীত হইয়া তিনি মহীশুরে প্রস্থান করেন এবং মহীশুর, কারী, মহারাষ্ট্র, দ্বারকা 
প্রভৃতি স্থানে ধর্ম প্রচার করিয়া অনেক অদ্বৈতবাদীকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। 
তৎপর আর্ধাবর্তে প্রচারকার্ষে ব্যাপৃত হন এবং বারানসী, প্রয়াগ, হরিদ্বার প্রভৃতি 
নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া কাশ্মীরে উপনীত হন। তথায় তর্কবুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ 
শারদামঠের অধ্যক্ষকে পরাজিত করেন । জ্ঞানাতীত ব্র্গকে তিনি লৌকিক 
ধারণার আয়ত্ত করিয়া বিষ্তুৰূপে তাহার আরাধনার প্রবর্তন করেন । তাহার 
প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় 'শ্রীবৈষ্ণব' সম্প্রদায় নাষে অভিহিত । 

ইসলামী ফকীর সম্প্রদায় তখন ভারতের নানা স্থানে আড্ডা স্থাপন করিতে 
আর্ত করিয়াছে । সিন্ধু বিজয়ের পর হইতেই আর্সভ্যতার লীলাভূমি ভারতবর্ষের 
প্রতি আরব মনীষীদিগের কৌতৃহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর 
শেষভাগ হইতেই বিশেষ করিয়া কাবুলের পথে মুসলিমগণের ভারতে গতিবিধি 
আরন্ত হয় । ১০০১ হইতে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দের ভিতর গজনী-রাজ সুলতান মাহমুদ 
দ্বাদশবার ভারত সীমান্ত অতিক্রম করেন এবং তদীয় সভার বিখ্যাত এঁতিহাসিক 
আল-বেরুনী ভারত ভ্রমণ করিয়া নানা স্থানে বহু তথ্য সংকলন করেন । তাহার 
পূর্বেই মূলতানে একটি আরব রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছিল, ইতিহাসে ইহা দৃষ্ট হয়। 
আরব ও পারস্যের নব আলোকপ্রাপ্ত সাধকগণ তখন বসিয়া থাকেন নাই । 
তাহারা ইসলামের মর্মবাণী লইয়া নানা পথে ভারতে প্রবেশ করেন । রাষ্ট্রীয় 
সংঘর্ষের সহিত ইহাদের কোনও সংশ্রব ছিল না । সাধনার অহিংস পথে ইহারা 
ধর্মভীরু ভারতবাসীর চিত্ত জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । বৈষ্তুব ধর্মের বিশিষ্ট 
৬০ 


[৭৪] প্রচারক রামানুজ একাদশ শতকের লোক । তাহার দ্বাদশ বিখ্যাত শিষ্যের 
ভিতর কবির অন্যতম । কবিরের দৌহা আর হাফেজ-কুমীর গযল কায়া 
বদলাইলে যে এক হইয়া যায় ইহা অনেকেরই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন ৷ অতীতের 
নিভৃত অন্তরালে ভারতের বুকে, রামানুজ ও সুফী ফকীরদের ভিতর কোনও 
যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল কি না, কে বলিবে। 


সুফীমত ও নিও-প্রেটোনিজম 

নিও-প্রেটোনিজম পাশ্চাত্য দর্শনের একটি বিশিষ্ট মত | মিস্টিসিজম ইহার চরম 
পরিণতির । এই জন্য ধর্মজগতের সহিত এই মতবাদের নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
যাহার চিত্তের অভিনিবেশ ও একাগ্রতা বাড়িতে বাড়িতে এমন অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছে যে, সময় সময় ইহা ভাবাবেশে বিশ্বের আদি-কারণ চৈতন্য-স্বরূপে গিয়া 
লীন হইয়া যায় ও আপন পৃথক সত্তা বা অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া যায় তিনিই 
মিস্টিক | নিও-প্রেটোনিক মতবাদের প্রধান প্রবর্তক দার্শনিক প্রটিনাস এমনই 
একজন মিস্টিক ছিলেন । তাহার মতবাদের সহিত সুফী মিস্টিকদিগের 
মতবাদের কোনও সাদৃশ্য আছে কি না এবং সুফী দার্শনিকগণ নিও-প্রেটোনিজম 
হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, ইহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতুহল 
হওয়া স্বাভাবিক | 

প্লটিনাস জন্মগ্রহণ করেন খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মিসরে । তাহার জন্মস্থান 
মিসর দেশ আরব-সভ্যতার লীলাভূমি । প্রাচীনকালে উহা রোমীয় সাম্রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও আরব জাতির উহা চিরপ্রিয় বাণিজ্য-ক্ষেত্র । আরবেরা দলের 
পর দল গিরা ক্রমাগত সেখানে বসতি স্থাপন করিয়াছে, সম্পত্তি অর্জন করিয়াছে 
ও রাষ্ট্রীয় বিবর্তনে অংশগ্রহণ করিয়াছে । এইরূপে মিসর বহুকাল যাবত গ্রীক 
কালচার, রোমীয় সভ্যতা ও আরব্য মনোবৃত্তির সমন্বয়ভূমি ছিল । মিসর-সন্তান 
প্লুটিনাসেও তেমনি প্রাচ্যদেশীয় ভক্তি-প্রবণতা ও পাশ্চাত্য দার্শনিক-একাগ্রতা 
সংমিশ্রিত হইয়া অভিনব নিও-প্লেটোনিজমের উত্তব ঘটাইয়াছিল । খ্রিস্টীয় ২৪৪ 
সনে গ্রটিনাস রোম নগরীতে গমন করেন এবং [৭৫] তথায় আপন মত প্রচার 
করিতে থাকেন। তাহার দর্শন মূলত প্রেটোর মতানুবর্তী, অথচ ভক্তিমার্গে 
অগ্রসর হইয়া অনেক বিষয়ে তিনি প্রেটোকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, এজন্য 
তাহার দর্শন নিও-প্রেটোনিজম নামে পরিচিত | 

প্রাচীন যুগের দার্শনিকদিগের ভিতর প্লেটো ছিলেন এক মহিমান্িত বিরাট 
পুরুব। তাহার দর্শন একদিকে যেমন বহু দেবদেবীর উপাসক গ্রীক জাতির 
ভিতর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি বিশাল ইহুদী সম্প্রদায়ের 
শাস্ত্রীয় মতেও উহা কুঠারাঘাত করিয়াছিল | যিশু খ্রিষ্টের তখনও জন্ম হয় নাই। 


৬৯ 


প্রেটোর জন্মের ৪২৭ বৎসর পরে মহাত্মা যিশু আবির্ভূত হন ৷ আর যিশুর জন্মের 
প্রায় তিনশত বৎসর পর প্রাটিনাস তাহার অভিনব মত প্রচার করেন । প্রেটোর 
চিন্তাধারা ইউরোপে এমনই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে সাত শতাব্দী পরও 
প্রটিনাসকে প্রেটোর দর্শনের দোহাই দিয়া আপন মত প্রচার করিতে 
হইয়াছিল ২ 

হযরত মুসার তৌরিৎ, হযরত ইব্রাহীমের জব্বুর এবং শেষন বীর কুরআন 
একাধারে ধর্মগ্রন্থ এবং নীতি-শান্ত্ (2001001 5551017) আর প্রেটোর চিন্তাধারা 
নিছক দর্শন (0৮191813151081 35$191) । ধর্মগ্রহ্থের যাহারা অবলম্বী (আহলে 
কিতাব) তাহারা আল্লাহকে ব্যক্তিতৃসম্পন্ন বলিয়া জানেন । কিন্তু দর্শনের পণ্ডিত 
প্লেটোর মতে আল্লাহ একটা বিরাট চেতনা, উহাতে মানুষের আরোপিত কোন 
গুণই দেওয়া চলে না। প্রুটিনাসের অগ্রবর্তী ইহুদী পণ্ডিত ফিলো 
আলেকজান্রিয়ায় এই উভয় চিন্তাধারার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন, কিন্ত 
কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। প্রুটিনাস উহা সম্পন্ন করেন। প্লুটিনাস একাধারে 
ভক্ত ও দার্শনিক ছিলেন । তিনি দর্শনের মূলভিত্তি অক্ষুণ্ন রাখিয়া ভক্তিমার্গে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন । এইখানে সুফীদিগের সহিত তাহার সাদৃশ্য । 

প্রেটোর মতে জগতের প্রত্যেক বস্তু, যথা মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, 
ইট, প্রস্তর, সরিৎ, সাগর ইত্যাদি প্রত্যেকেরই একটা করিয়া সৃহ্ টাইপ বা 
আদর্শ 07961) আধ্যাত্মিক জগতে বিদ্যমান আছে বা ছিল। প্রকৃতির 1৭৬] 
বুকে যে “বস্তুর' জন্ম বা প্রকাশ দৃষ্ট হয় উহা সেই আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থিত 
টাইপগুলিরই জড়ের মাধ্যমে স্থুল প্রকাশ মাত্র । শুধু যে পৃথক পৃথক জীব বা 
বস্তরই টাইপ আধ্যাত্মিক জগতে বিরাজমান আছে, তাহা নহে; পরক্ত প্রত্যেক 
জাতির, প্রত্যেক গুণের, প্রত্যেক সমষ্টিরও স্ব স্ব, ভিন্ন ভিন্ন, টাইপ আধ্যাতিক 
জগতে বিরাজমান আছে । মানবজাতি, গো-জাতি, ইত্যাদি যত প্রকার শ্রেণী- 
সমষ্টি আছে তাহাদেরও প্রত্যেকের আদিম টাইপ আধ্যাত্সিক জগতে বিরাজ 
করিতেছে এবং মরজগতে বিভিন্ন দৃশ্যমান জাতিরূপে উহা আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে । আবার সৌন্দর্য একটা গুণ; সাধারণত আমাদের মনে হর, অমুক বন্ত 
সুন্দর, অমুক ব্যক্তি সুন্দর । এ প্রকার বস্তু বা ব্যক্তিরূপী কোনও একটা আধার 
ব্যতিরেকে কেবল খানিকটা সৌন্দর্য কোথাও থাকিতে পারে না । কিন্তু প্লেটো 
বলেন__ না, এ যে বস্ত-নিরপেক্ষ সৌন্দর্য, যাহাকে তুমি 2১500117001 বলিয়া 


৩২. প্লেটোর সম্মান মুদলিম সাহিত্যেও অপরিহীম | মুসলিন বিহত্যণ্ডলীর নিকট তিনি হাকীদ 
আকলাতুন নামে পরিচিত । প্রেটো-আরবী প্লেটন বা গ্রেটুন। আরবী ভাষার রীতি 
অনুযায়ী প্রেটুনের পূর্বে একটি আলিফ ঘোগ হওয়ায় উহা আপ্রাটুন কা আকলাতুন 
হইয়াছে । 

৭০ 


উড়াইয়া দিতেছ, এটাই প্রকৃত সত্তা, কারণ উহা আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থিত; 
আর তুমি যে জাগতিক বিভিন্ন বস্তুতে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখিতেছ, উহা সেই 
শাশ্বত সৌন্দর্যের মূর্ত বা বহিঃপ্রকাশ মাত্র । এইরূপ মনুষ্যত্ব, কীটত্ব ইত্যাদিও, 
শব্দ বা মানসিক ধারণা (০০7০9%1) মাত্র নহে । আধ্যাত্মিক জগতে উহারা এক 
একটি অক্ষয় সন্তারূপে বিরাজ করিতেছে । এবং বিভিন্ন মানবে, বিভিন্ন কীটে 
সেইগুলিরই বহিঃপ্রকাশ হইতেছে মাত্র | প্রেটো সেই শাশ্বত টাইপগুলির সাধারণ 
নাম দিয়াছেন আইডিরা (00০85) । 

এই প্রণালীর চি্তানুশীলন হইতে সহজেই ধারণা করা চলে, বৃহত্তর 
আইডিয়াগুলি ক্ষুদ্রতরগুলিকে অন্তর্ভূক্ত করিরা রাখে । যেমন গো-ত্ব একটা ক্ষুদ্র 
আইডিয়া, উহা “গো-জাতিত্ব” রূপ আইডিয়ার অন্তর্ভুক্ত । এইরূপ অন্যান্য । 
কিন্তু প্রেটোর আইডিয়াগুলি জাগতিক বন্তর মত প্রসারিত (6197000) । কাজেই 
একটা গৃহের ভিতর যেমন নানাপ্রকারের আসবাব, মাল-মসলা রাখা হয়, প্লেটোর 
বৃহত্তর আইডীয়াগুলির ভিতর ক্ষুদ্রতর আইডিয়াগুলি সেভাবে ভর্তি করা থাকে 
না। আইডিয়া মাত্রেই আধ্যাত্ঘিক (91১7711021) বস্তু । উহারা স্থানাবরোধ করে 
না। তাই আমাদের ক্ষুদ্র মনের ভিতরও প্রকাণ্ড এক মহাদেশের আইডিয়াকে 
স্থান দান করিতে পারি । আবার যত ইচ্ছা আইডিয়া একত্রে ধারণা করিতে পারি, 
[৭৭] তাহাতে মনের ভিতর স্থানের অকুলান হয় না। পক্ষান্তরে দুদ্রতর 
আইডিয়াগুলি বৃহত্তরগুলির ক্ষীণতর প্রকাশ । কাজেই একটা ক্ষুদ্র আইডিয়ার 
সঙ্গে মিশিয়া তাহার আবেষ্টক বৃহত্তর আইডিয়াটিও বিরাজ করিতেছে । এইরূপে 
বৃহত্তম আইডিয়া যে আল্লাহ্‌ সেও সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুত্র আইডিয়াকে বেষ্টন 
করিয়া সকলগুলিকে একসৃূত্রে গাথিরা রাখিয়াছে । স্বভাবতই প্রেটোর এই একান্ত 
নীরস ও প্রাণহীন দর্শনে ভক্ত প্রটিনাস সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই । তিনি প্রেটোর 
দর্শনের মরু-প্রাস্তরে ভক্তির রসধারা প্রবাহিত করেন ও আত্মিক সাধনার সুষ্ঠু 
প্রণালী নির্দেশ করিয়া যান। 


প্রেটোর আত্মিক জগতের অনুসরণ করিয়া প্ুটিনাস নির্দেশ করেন, বিশ্ব এক 
শাশ্বত আধ্যাত্মিক ধারার উচ্ছৃসিত বহিঃপ্রকাশ ৷ এই প্রকাশ পুনঃ নিঃশেষিত 
হইয়া সেই মূল ধারায় সংহত হইবে । ইহাই জগতের সকল জাগতিক বস্তুর চরম 
লক্ষ্য । প্রটিনাসের মতে বহিঃপ্রকাশের (13৬০1011017) স্তর প্রধানত তিনটি । 
যথা__ আত্মন্ময় জগৎ, প্রাণীজগৎ ও বস্তুজগৎ ৷ আবার পরমাত্সার দিকে 
প্রত্যাবর্তনেরও (17৬০101০1) স্তর তিনটি | যথা__ ইন্দ্রির-অনুভূতি, মার্জিত জ্ঞান 
ও পরমাত্মার সমাধি | 


৭১ 


প্রেটোকে বিশ্রেষণ করিয়া প্রটিনাস বলেন, জগতের সব কিছুই দুইটি বস্তু 
দ্বারা গঠিত, যথা 'আকৃতি' ও 'পদার্থ' (60 210 1৩80167) | পদার্থ আকৃতি 
দ্বারা অভিভূত হয়, আর অমনি বস্তুর উৎপত্তি হয় । আকৃতি শাশ্বত, উহা যুগ যুগ 
ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে; পদার্থ নশ্বর । কিন্তু তা বলিয়া পদার্থ আকৃতি 
হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী নহে । কেননা উভয়ই একই উৎস হইতে আগত 1 যে 
একত্ব হইতে এই দ্িত্ব ও বহুত উদ্ভূত হইয়াছে সেই একত্ব প্রটিনাসের মতে 
গণিতের একত্ব নহে। উহা অবিভাজ্য ও অসীম এবং যাবতীয় সত্তার সমষ্টির 
চাইতেও অধিক | উহা আমাদের ধারণার অতীত, অজ্ঞেয়, রহস্যমণ্ডিত | উহা 
সকল অস্তিত্বের জনক, কিন্তু নিজে কিছু হইতে বা কিছুর দ্বারা উৎপন্ন নহে । উহা 
সকল সৌন্দর্যের আধার, কিন্তু উহাতে সৌন্দর্য বলিয়া কোনও গুণ নাই । কারণ 
সৌন্দর্য উহা হইতে পৃথক কিছু নহে। তিনি সকল আকৃতির খনি, কিন্তু নিজে 
আকৃতিবিশিষ্ট নহেন । তিনি সকল চিন্তা ও জ্ঞানের উৎস, কিন্তু নিজে চিন্তান্থিত 
নহেন। তিনিই চিন্তা; তিনিই নির্মল আলোক, যাহার সাহায্যে সকলে সকল 
জিনিস দেখিয়া থাকে; তিনি [৭৮] মঙ্গল, শুভ, চরম মোক্ষ, কিন্ত মঙ্গলময় নহেন, 
কেননা মঙ্গলত্ব তাহাকে ছাড়া নহে । তাই তাহার মঙ্গলত্ব আছে, সৌন্দর্য আছে, 
জ্ঞান আছে, এ কথা বলা চলে না। তাহার কোনও গুণ আছে বলিলেই তাহাকে 
ব্যক্তির স্তরে নামাইয়া আনা হইল । তাহার নিজ বলিয়া আত্মবোধ (5617 
০097501905655) নাই, কারণ আত্মবোধ থাকিলে আত্মার বাহিরে কোনও কিছুর 
অস্তিত্ব পরিকল্পিত হয়, অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতস্ত্রয আসিয়া পড়ে । মানুষের বেলাই শুধু 
আত্মবোধ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু আদি চৈতন্যে উহা আরোপিত 
হইতে পারে না। যে অন্ধকারে কিছু দেখিতেছে না, তাহার জন্য আলোকের 
প্রয়োজন । কিন্ত আলোক নিজে অপর কোনও আলোকের প্রতীক্ষ নহে । মানুষের 
ইচ্ছার মত তাহার কোনও (অভাব-প্রণোদিত) ইচ্ছাশক্তি নাই । কারণ তিনি 
কিছুর প্রত্যাশী নহেন, তীহার বাঞ্চনীয় কিছুই থাকিতে পারে না; কাজেই তিনি 
কিছুর জন্য ইচ্ছুক (ইচ্ছার 'অধীন') হইতে পারেন না। তিনি অভাব-শুন্য, 
আকাজ্কা-শূন্য; অনস্ত অবিক্ষুন্ধ শান্তি । যে গুণই তাহাতে আরোপ করা যায় 
তাহাই তীহাকে সীমার ভিতর আনে । এই জন্য সকল বিশেষণ, সকল বর্ণনা 
তাহার সম্বন্ধে মৌন, নির্বাক থাকিতে বাধ্য । 

যেহেতু জগৎ-কারণ ভাষায় অবর্ণনীয়, চিন্তার পরিধির বহির্ভূত, সেই 
নিমিত্তই চিন্তা দ্বারা, স্তব ছারা তাহাকে পাইবার উপায় নাই । তাহাকে পাইতে 
হইলে তাহাতে সমাহিত হইতে হইবে, সকল প্রকার সাংসারিক সংশ্রব হইতে 
চিত্তকে নির্মুক্ত করিয়া আত্মবোধবিহীন হইতে হইবে; তবেই তাহাতে পৌছিতে 
পারা হইবে । তাই বলিয়া প্রটিনাস ধর্মচিন্তা অর্থহীন বলিতেছেন না । তিনি 
বলেন, চিন্তা ছারা আমরা বিশ্বপতির সদর দ্বার পর্যস্ত পৌছিতে পারি, কিন্তু সেই 
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পর্যস্তই; তার বেশী আর চিস্তা আমাদিগকে আগাইয়া দিতে পারে না । তাহার 
সহিত পরিচয় হইবে শুধু অনুভূতির ভিতর দিয়া, বিশ্ব-ভোলা ধ্যানের ভিতর 
দিয়া । চিস্তার তখন বিদায়ের পালা । ধ্যান মাত্রই যে ফলপ্রসূ হয় তাহা নহে। 
প্লটিনাস নিজে আজীবন ধর্মচিন্তা ও ধ্যানধারণা করিলেও জীবনে মাত্র চারবার 
নাকি তাহার ধ্যান মহামিলনের পরমানন্দে যধুময় হইয়াছিল । প্রটিনাসের মতে 
সকল কিছুই আদি-কারণ হইতে সঙম্জাত জন্য তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর একটা 
অব্যক্ত, অপ্রকটিত টান রহিয়াছে সেই জন্ম-উৎসে পুনঃপ্রত্যাগত হইবার জন্য । 
[৭৯] প্লুটিনাসের মতে ইহাই ভগবৎ প্রেমের মূল-রস । ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ 'স্বাতন্ত্য' 
জীব বা বস্ত্র কাহারই চরম অবস্থা নহে। পুনর্মিলনই সকলের মূলগত লক্ষ্য । 
মৌলানা রুমীতেও সেই কথারই ঝঙ্কার উঠিয়াছে_ 
“বোশ্‌নো আযৃনায়, ছু হেকায়েত মীকুনাদ, 
ও আয জুদায়ী হা শেকায়েত মীকুনাদ ।” 
__ শুন, বাশরী আত্মা) কি বলে । যে বেনুবন হইতে সে চ্যুত হইয়া 
আসিয়াছে, সেইখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য সে বিলাপ করিতেছে । 
প্ুটিনাসের মতে জ্ঞানই সৃষ্টি-বিকাশের পর্যায়ে উর্ধ্বতম স্তর । কাজেই 
জগতে ইহার স্থান সর্বোচ্চ । তারপর ক্রমশ নিমতম অভিব্যক্তিসমূহের প্রকাশ 
হইয়াছে। 'সৃষ্টি' অর্থই হইতেছে আদি কারণ হইতে অধোগতি । কিন্তু এই 
বিকৃতি, বিভাগ, এই এক হইতে বহুত্বে বিচ্ছুরণ, এ যে কেন হয় সে তথ্য 
প্লটিনাসের মতে চির রহস্যাবৃত । জড়দেহ এই সৃষ্টি ক্রমবিকাশের পর্যায়ে অতি 
নিমস্থান অধিকার করিয়া আছে। উহা যে, কোনও একটা আকৃতিকে অবলম্বন 
করিয়া আছে, সেই আকৃতিই শুধু শাশ্বত, আধ্যাত্সিক জগতের জিনিস; পদার্থটা 
অসত্য । এই অসত্য হইতে মুক্তি লাভই প্রটিনাসের মতে জীবনের চরম কাম্য । 
মানবাত্সা প্লটিনাসের মতে চিরকালই এরূপ দেহের পিপ্ররে আবদ্ধ ছিল না । 
উহা স্বর্গীয়, আদিতে সে শুধু আল্লাহকেই জানিত । অপর কোনও জ্ঞান তাহার 
ছিল না। উহার নিজের কোনও স্বতন্ত্র সত্তা-বোধ ছিল না । তারপর ক্রমে উহা 
কক্ষচ্যুত হইল ও অহ্য্‌ বা আমিত্বের জ্ঞানবিশিষ্ট শরীরী মানুষে পরিণত হইল । 
এইখানে সুফীদের কথিত রুহ্‌-রাজ্যের কথা স্মরণীয়! মানুষ সৃষ্ট হইবার বহুকাল 
পূর্ব হইতে নাকি মানুষের রুহ্সমূহ সৃজিত হইয়া স্বর্সরাজ্যে অবস্থান 
করিতেছিল ৷ এরা স্ব্ণত্রষ্ট হইল কেন, সে এক অজ্ঞেয় সমস্যা ৷ জন্নগ্রহণ 
মানবাআ্া বা রুহের নিজের প্রার্থিত অধিকার, কি কোনও নিয়তির বিধান, সে 
সকল কথার আজ পর্যস্ত কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই । প্রটিনাস 
জন্ুগ্রহণের অধঃপতনকে মানুষের স্বোপার্জিত ফল বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিশ্চত্ত 
রহিয়াছেন। যাহা হউক, জীব-জন্ম প্রটিনাসের মতে নিরর্থক নহে । ইহা শুধুই 
অভিসম্পাত নহে । আত্ম জীবজন্ম দ্বারা সাধনার ক্ষেত্র লাভ করে; তাহার 
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ভিতরকার প্রচ্ছন্ন শক্তিসমূহের বিকাশ লাভ ঘটে! পাপের সহিত 1৮০] পরিচয় 
হওয়ায় পুণ্যের মর্ধাদা সে বুঝিতে পারে । তারপর যত সত্তর পারে, সে স্থীয়: 
আদিম বাসভমিতে পুনঃপ্রয়াণ করে । 
জীবনের পবিত্রতা সম্পাদন ছারা দেহের আবিলতা হইতে নির্মুক্তি ও পৃত- 
আত্মার সান্লিধ্যলাভই প্রটিনাসের মতে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য 
সাধনের তিনটি মার্গ, যথা__ সঙ্গীত বা শিল্পকলা, প্রেম এবং দার্শনিকতা । 
চিত্রকর যে মানস-কল্পিত সৌন্দর্যকে আকৃতি দান করিয়া আমাদের সম্মুখে 
ফুটাইয়া তুলিতেছে সেও এ প্রকারে এ আল্লাহরই আরাধনা করিতেছে । প্রেমিক 
যে এই সৃষ্টিকে আপনার করিয়া ভালবাসিতেছে, সেও এ আন্মাহরই আরাধনা 
করিতেছে । কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান সাধক হইতেছেন দার্শনিক, যিনি ধ্যানের 
ভিতর দিয়া তাহাকে লাভ করিয়াছেন । যিনি সাক্ষাৎভাবে আন্মাহর সান্িধ্যলাভ 
করিয়াছেন তাহার নিকট শিল্পকলাবিদ বা বিশ্বপ্রেমিকের গৌণ পথ আর মনঃপৃত 
হইবার নহে । যে রাজদর্শন লাভ করিয়াছে সে আর প্রাসাদের বিচিত্রতা দর্শনে 
লোলুপ হর না। সে পরমানন্দে আত্মবিস্বৃত হয় । নরদেহ ও জীবন তখন সে 
হেলায় ত্যাগ করিতে পারে । এই যে তন্মরতা ইহারই ভিতর দিয়া দার্শনিকের 
আত্মা এই মরজগতে থাকিয়াও তাহার সেই আদি জন্মভূমির অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্য 
উপভোগ করে । এই সুখভোগ এ জীবনে ঘটে কদাচিৎ, আর পরজীবনে ঘটিবে 
অবিরত । তাই সাধকের নিকট মরণ সেই অনাগত সুখরাজ্যের তোরণঘ্বার । 
হাফিঘও এই কথাই বলিয়াছেন_ 
ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়, 
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয় । 
যে বনে ভ্রমিতে মন লোলুপ সতত, 
জানি আমি তুমি তার শরণি নিশ্চিত | 
(সত্তাব শতক) । 
প্লটিনাসের প্রচারিত মত তীহার ইহলোক ত্যাগ করার বহু পরেও দক্ষিণ 
ইউরোপের শিক্ষাদীক্ষার উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিতেছিল । ক্রমে উহা 
সাগর পার হইয়া আরব ও পারস্যবাসীদের চিস্তাধারায় সংক্রমিত করিয়াছিল 
কিনা তাহা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয় । প্রুটিনাস যখন রোমে নিজ মত প্রচার 
করিতেছিলেন, রোমক সাম্রাজ্যের অবস্থা তখন পতনোননুখ । 1৮১] 
পারসিকগণের সহিত রোম সাম্রাজ্যের তখন সংঘর্ষ চলিতেছিল । ইহার অল্পকাল 
পরেই রোম সগ্রাট কনস্টান্টাইন প্রাচ্যের আক্রমণ প্রতিরোধ উদ্দেশ্যে রোমনগরী 
ত্যাগ করিয়া বসফরাসের তীরে রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন । এ স্থান তদীয় 
নামানুসারে পরে কনস্টান্টিনোপল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই হইতে 
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এযাবৎকাল উহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনক্ষেত্ররপে জগতের সভ্যতার 
ইতিহাসের সহিত সংশ্রিষ্ট রহিয়াছে । কি কন্স্টানটিনোপল, কি রোম, দক্ষিণ 
ইউরোপের প্রায় সর্বত্র তখন পারসিকদিগের গতিবিধি ছিল । পারসিকগণ 
একাধিকবার রোম সাগ্ত্রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার পতনে যথেষ্ট সহায়তা করে । 
শ্রীকদের সভ্যতা ও কালচারের সহিতও যে পারসিকদিগের পরিচয় না ছিল এমন 
নহে । অতি প্রাচীনকাল হইতেই গ্রীক রাজগণ যখনই আপন পরাক্রম প্রকাশের 
জন্য উদ্‌প্রীব হইয়াছেন তখনই তাহাদের সামরিক শক্তি অবলীলাক্রমে পারস্যের 
সুজলা সুকলা ভূমির দিকে প্রসারিত হইয়াছে । এমতাবস্থায় পারস্য বে প্রাক- 
ইসলামী যুগে গ্রীক দর্শন ও নিওমিস্টিসিজমের আস্বাদ লাভ করিয়াছিল, এরূপ 
অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। নিও-প্লেটোনিজমের সহিত 
সুফীমতের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট । কাজেই সুফী শিক্ষাধারার পুষ্টিসাধনে নিও- 
প্লেটোনিজম কিছুটা সহায়তা করিয়াছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নয | সুকীমতের 
প্রথম অগ্কুর আরবের খর্জুর ময়দানে উদ্‌্গত হইলেও উহার পরবর্তী বিকাশ, 
রূপান্তর ও পুদ্পোদ্গম যে পারস্যের প্রসন্ন জলবাঘুতে সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহা 
আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। 

নিও-প্রেটোনিজমের বৈশিষ্ট্য, _- উহা খ্রিস্টান ও ইহুদীদিগের পরিকলিত 
সম্রাট খোদার স্থলে এক বিশ্বব্যাপী চেতনাকে আরাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। 
*সজ্ঞানতা" ভিন্ন খোদার অপর কোনও গুণই এই বিরাট সন্তায় আরোপিত হয় 
নাই । যদিও এই ধর্মনাশা শিক্ষার প্রসারের বিরুদ্ধে রাজা কনস্টানটাইন রাজকীয় 
শক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং তদানীস্তন খ্রিস্টান যাজকগণ এই মতবাদের 
বিরুদ্ধে রোম সম্রাটের আশ্রয়ে কনস্টানটিনোপলে সংঘবদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি 
আরিস্টটল ও গপ্রেটোর অকাট্য দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নিও- 
প্রেটোনিজমের ভিত্তি এমনই সুদৃঢ় ছিল যে, রোমের যেখানেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
চর্চা ছিল সেখানেই নিও-প্রেটোনিজমের কিছু না কিছু সমর্থক জুটিত 11৮২] 

ইঞ্জিল, তৌরিৎ, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থের সমন্বয়-ক্ষেত্র (557109513) হইল 
কুরআন | কুরআনের খোদাও এক ব্যক্তিতৃ-বিশিষ্ট সম্রাট । বিশ্বে যখন তাহার 
বাণী আইসে উহা জিব্রাইল নামক এক স্বীয় দূতের মারফতে অবতীর্ণ হয় । বহু 
কোটি রী ফেরত রাজার তাকারিরিডআছে রই নারি 
যে ইসলামের মুখ্য স্বীকার্য, উহার দরবারে সহজে কোনও প্যানথিস্টিক মতবাদ 
যে আসন পাইবে, ইহা স্বাভাবিক নয়। তাই আরব ভূমিতে ইসলাম নিও- 
প্রেটোনিজমের মাদকতাকে বরাবর প্রতিরোধ করিয়াই আসিয়াছে । কিন্তু 
কণ্টকিত গোলাপ-শাখা পবনান্দোলিত হইয়া উহার পার্শ্চরকে ক্ষতবিক্ষত 
করিলেও তার আপন ক্রোড়ে যে নবজাত কুসুম উন্োষিত হয় তার কোনও অনিষ্ট 
সাধন সে করিতে পারে না। প্রাথমিক ইসলাম পাশ্চাত্য নিও-প্রেটোনিক 
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ভাবোনুস্ততাকে প্রশ্রয় না দিলেও, পরবর্তীকালে উহা আপন অস্থপ্রসূত সুফীমতের 
ভিতরকার অনুরূপ রহস্যবাদিতাকে বিনষ্ট করে নাই, পরন্তর স্বল্প শাসনের পরই 
সহিয়া লইয়াছে। সুফীবাদের পরবর্তী উৎকর্ষ যে প্রকারেই সাধিত হউক এবং 
ক্ষেত্রভেদে ও অনুকূল আবহাওয়ায় উহা যতই পল্লুবিত ও মঞ্জ্ুরিত হউক, উহার 
মূলসত্য যে আল-কুরআনে নিহিত এবং ইসলামেরই একান্ত নিজস্ব, এ সম্বন্ধে 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইসলামের আবির্ভাব সম্পূর্ণ হইলে, যখন আল- 
কুরআনের সূত্রসমূহের বিশ্লেষণ ও মস্থনের যুগ সূচিত হয়, তখন হইতেই সুফী 
ফকীরীর তাড়িতামৃত আরব ভূমিতে ইতস্তত সপ্তারিত হইতে দেখা যায়। 
ইসলামে ফকীরী-শিক্ষা লিপিবদ্ধ করিবার রীতি নাই ৷ মানুষ হইতে মানুষের 
অন্তরে উহা সাক্ষাৎভাবে ও স্পর্শানুভব ছ্বারা সঞ্তারিত হয় । মুসলিম মা'রেফাত 
ও সাধনা-প্রণালী তাহাদের একান্ত স্বকীয় । ইসলামী যুগে যাহারা সর্বপ্রথম 'দুফী' 
আখ্যা প্রাপ্ত হন তীহারা যে অধ্যাত্বিজ্ঞানে তাহাদের প্রত্যক্ষ (9011০91) 
শিক্ষার জন্য হযরত আলীর উপরই ওস্তাদ-দায় অর্পণ করিয়াছেন, একথা পূর্বেই 
উলখিত হইয়াছে । 

মা'রেফাতের ক্ষেত্রে, আত্মশুদ্ধি ও গুরু-মারফৎ যোগবল সঞ্চারের সাপেক্ষে 
সাধন-প্রক্রিয়ার যে সকল গৃঢ় ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কালক্রমে বিভিন্ন সিদ্ধতপা 
তাপস কর্তৃক ইহার ক্রমোন্নতি সাধিত হয় এবং বিভিন্ন পরিবেশে উহার 
ক্রমবিকাশের পথে কিঞ্চিৎ প্রকারভেদও সংঘটিত হয় । কিন্তু এই সকল তরিকা 
[৮৩] বা পন্থার অনুসরণকারীগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও সকলেরই 
আদি-পীর যে হযরত আলী সে বিষয়ে মতবিরোধ নাই । সুফীগণ তাহাদের 
গুরুপরম্পরার নাম উল্লেখ করিতে গেলে সকলেই উধ্ব দিকে হযরত আলীতে 
গিয়া তাহাদের 'ছিলছিলা' (শৃঙ্খল) সমাণ্ড করেন । এই পীর-পর্যায়ে কোনও 
অমুসলমান কোথাও স্থান পায় নাই । ইসলামী শরীয়ৎ ও মা'রেফাৎ একই ৃত্রে 
গাথা ৷ তাই সুফীর 'দর্শনে' আত্মা ও পরমাত্সায় অভেদ স্বীকৃত হইলেও, 
তাহাদের যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপে শরীয়তের প্রচারিত দৈতবাদিতাই অনুসৃত 
হইয়াছে ত্রষ্টা ও সৃষ্টের ভিতরকার যে দৈতসম্পর্ক ইসলামী উপাসনার মূলভিত্তি, 
উহা ইসলামী মা'রেফাতেরও মেরুদণ্ড স্বরূপ | উপনিষদের অছৈতবাদ বা নিও- 
প্রেটোনিক মরমী দর্শন উহার মৌলিক ধারা বিকৃত করিতে পারে নাই । 


সুফীমত ও ইসলাম-_ আল্‌ গাষ্যালীর দৌত্য 
আল্‌ গাষ্যালীর (১০৫৮-১১১১ খ্রিঃ) আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সুফীদিগকে 
শরীর়ৎপন্থী মৌলানারা খাটি মুসলমান বলিয়া গণ্য করিতে ছিধা প্রকাশ 
করিতেন । কারণ, সুফীদের ভিতর অনেকে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল থাকার 
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অযুহাতে নমায রোযা ইত্যাদি ইসলামী বিধানগুলি অবহেলা করিয়া চলিতেন। 
রিন্দা ফকীরগণ তো অনেক সময় গাত্রবস্ত্রই রাখিতেন না: বেশ অবস্থায় 
আস্তানায় পড়িয়া থাকিতেন। এসব লোকের জানাযায় পর্যস্ত. পরহ্য্গার 
মুসলিমগণ শরীক হইতে চাহিতেন না । 
ছিল। উহা পরস্পরবিরোধী নানা মতবাদের একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত 
হইয়াছিল । আব্বাসীয় খলিফাগণের আমল ছিল শরীয়ৎপন্থী মৌলানাদের পক্ষে 
দুর্দিন । তারপর বুয়াহিদ সুলতানগণ ক্ষমতাসীন হইলে অবস্থা উলটিয়া যায় এবং 
আ'লিম সমাজ প্রাধান্য লাভ করে। সরকারি চাকুরিসমূহ শরিয়ৎপহ্থীদের 
একচেটিয়া হয় । বিচার বিভাগের ভার একরূপ তাহাদের হস্তেই চলিয়া যায়। 
পারস্যের সেলজুক স্ম্রাটগণও [৮৪] শরীয়তভক্ত ছিলেন । ফলে আলিম সমাজ 
অত্যন্ত ক্ষমতা-গর্বিত ও শান-শওকাতের পূজারী হইয়া পড়েন। তাহারা 
প্রাসাদসদৃশ অস্টালিকায় বাস করিতেন এবং হাজার হাজার পুস্তক সম্বলিত 
লাইব্রেরী রাখিতেন, কিন্তু অধ্যয়নের তাহাদের সময় ছিল না। প্রকৃত ঈমান ও 
খোদা-পোরস্তি তাহাদের ভিতর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল । তাহারা 
একদিকে মুতাজেলীদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালাইতেন, অপর দিকে সুফীদিগকে 
সমাজচ্যুত করিতেন । ইহার উপর তাহাদিগকে মোকাবেলা করিতে হইতে 
ইসমাইলী বাতেনী সম্প্রদায়কে । খ্রিস্টীয় দশম শতকের প্রথম দিকে মিসরে 
ফাতেমীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কৃতকার্য হওয়ার পর হইতে 
ইসমাইলীদের সাহস ও মনোবল অত্যন্ত বাড়িয়া যায় । মিসর হইতে মধ্য এশিয়া 
পর্যন্ত যাবতীয় ঘুসলিয অধ্যষিত দেশে এ সময় হইতে তাহাদের প্রচার কেন্দ্রগুলি 
অত্যধিক বাঙ্যুখর হইয়া উঠে । তাহাদের মতে প্রত্যেক যুগের ইমামই 
হইতেছেন ধর্ম সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় প্রদানের অধিকারী । ইমাম বর্তমান থাকিতে 
এ ব্যাপারে অন্য কোনও ব্যক্তির মতামত প্রকাশ বাহুল্য মাত্র । শরীয়তের 
রক্ষীদিগকে এইসব হামলারও মোকাবেলা করতে হইত | এইসব দেখিয়া আল্‌ 
গাষ্যালী তাহার “আহিয়া উল উ'লুম' গ্রন্থের একস্থানে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, 
হায়, উলেমাগণই নাকি আখেরী পয়গস্বরের ধর্মীয় উত্তরাধিকারী (কারণ এরপর 
আর কোনও নবী জন্মগ্রহণ করিবেন না), আর তাহাদের আজ এই অবস্থা । 
আ'লিম তো আমি একজনও দেখি না; যাহারা আ'লিম নামে পরিচিত তাহারা 
শুধু পোষাক ও কায়দা-কানুনেই আ'লিম, আসলে তাহারা শয়তানের তাবেদার | 
তৎকালে মুসলিম জাহানে শিক্ষার অবস্থাও সর্বত্রই শোচনীয় । কি বিদ্যালয়ে, 
কি জনসমাজে, পোষাকী আ'লিমগণ যে শিক্ষা প্রদান করিতেন তাহা 
অ্তঃসারশূন্য হওয়ায় ব্যর্থ হইতেছিল | সে শিক্ষায় ইসলাম সম্বন্ধে জনগণের 
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অন্তরে কোনও সাড়া জাগিত না। ইহাদের ভিতর কি করিয়া পুনরায় ধর্মভাব 
জাগ্রত করা যায়, ইহাই হইয়া দীড়ার ইমাম গাষ্যালীর সম্মুখে প্রধান সমস্যা | 
এই সময় তিনি লক্ষ্য করেন, এই দ্ন্দছ-কোলাহলবিক্ষুব্ধ মুসলিম সমাজে শুধু এক 
শ্রেণীর মানুষ রহিয়াছে, যাহারা নীরবে সাধনা করিয়া যাইতেছে: কোনও ক্ষমতা 
বা ধনদৌলতের প্রত্যাশা রাখে না এবং [৮৫] কাহারও সহিত ছন্দ-কোলাহলেরও 
ধার ধারে না । ইহারা মা'রেফাতের অনুসরণকারী সুফী | শরীয়ৎপন্থী আলিমগণ 
ইহাদিগকে মর্যাদা দেন না এবং ইহারা যখন অন্তরের পথে আলোক-প্রাপ্তির কথা 
উন্লেখ করেন অথবা আত্মিক জীবনকেই আসল জীবন বলেন, আ'লিম সমাজ 
তাহাদের সে কৈফিয়তের উপর কিছুমাত্র আস্থা প্রকাশ করেন না । 

সুফীদের ভিতর তখনও পাকাপাকিভাবে কোনও শ্রেণীবিভাগ শুরু হয় নাই। 
এমন কি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সুফী-সংস্থা কাদরিয়া তরিকাও তখন পর্যন্ত কোনও 
বিশিষ্ট রূপলাভ করে নাই ।* এই অবস্থায় ইমাম গাষ্যালী সুফীগণের ভজন- 
সাধন প্রণালীকে ন্যায্য মর্যাদা দান করিয়া উহাকে শরীয়তী পন্থার সহিত গ্রথিত 
করেন। ইহা তীহার এক অবিনশ্বর কীর্তি এবং ইসলামের ক্ষেত্রে অমূল্য 
অবদান । 


ইমাম গাষ্যালী, মানুষের বাহ্যিক জ্ঞানলাভের জন্য যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে 
তাহা ছাড়া আরও একটি ইন্ড্রিয়ের অস্তিত্ব ঘোষণা করেন । সেটি হইল মানুষের 
অস্তরেন্দ্রিয় (71097) যাহা ছারা মানুষ চস্ু কর্ণ ত্কাদি বাহ্যেন্দ্রয়ের অনুভূতি 
ছাড়াও অনেক কিছু জানিতে পারে । সুফীরা যখন বলেন, তাহারা এই 
অন্তরেন্দ্রিয় পথেই পীরের নির্দেশিত পঙ্থায় আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানলাভ করেন, 
গাষ্যালী সে উক্তির যথার্থতা অনস্বীকার্য বলিয়া প্রচার করেন । এইভাবে তিনি 
সুফীদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দান করিয়া শরীয়তের পুরোভাগে 
মা'রেফাতের স্থান করিয়া দেন এবং এতদুভয়ের মাঝে রাখেন তরিকৎ ও হকিকৎ 
নামক আর দুইটি সাধন-স্তর ৷ এইভাবে তিনি চার তরিকায় ইসলামী সাধনার 
পূর্ণতা সাধন করিলেন । 

আল্‌ গায্যালীর এই মতপ্রকাশ কোনও প্রকার অনুকম্পাপ্রসৃত নয়, 
ভাববাদিতার একটা বিলাসমাত্রও নয়; ইহার পিছনে ছিল সত্যের সন্ধানের জন্য 
তাহার দীর্ঘ তপস্যা ৷ তিনি ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আ'লিম এবং বাগদাদের 


৩৩. কাদরিয়া তরিকার প্রবর্তক তাপস আবদুল কাদের জিলানী বেড় পীর) জন্মগ্রহণ করেন 
১১৬৬ খ্রিস্টাব্দে ! তিনি মহাকবি শেখ সা'দীর (১১৭৫-১২৯৫ খ্রিঃ) সমসাময়িক এবং 
চিশৃতিয়া তরিকার প্রবর্তক খা'জা মঈনউন্দীন চিশৃতীর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন । 


বিখ্যাত নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ । শাহী দরবারের বিদ্ৎসমাজে তাহার 
আসন ছিল সর্বোচ্চ । অধিকন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন [৮৬] জাতির জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের 
সহিত তাহার মিশিবার সেখানে সুযোগ ঘটিয়াছিল যথেষ্ট । এহেন গৌরবময় 
পরিবেশের ভিতরও সমাজের অধঃপতিত অবস্থা তাহার চিত্তকে নিপীড়িত করে। 
তিনি হঠাৎ এক নীরব প্রভাতে যায়নমায ও কন্বলমাত্র সঙ্গে লইয়া নগর ত্যাগ 
করিলেন এবং সত্যিকার জ্ঞানের সন্ধানে সামান্য মুসাফীর বেশে বাহির হইয়া 
পড়িলেন। দ্বাদশ বৎসর মন্কা, মদীনা, বায়তুল মকাদ্দেস, মিসর, দামেস্ক ইত্যাদি 
তীর্থস্থানে এবং পাহাড়ে জঙ্গলে ভ্রমণ ও তপস্যা করিয়া এবং বহু সাধুসঙ্গ 
উপভোগ করিয়া তিনি অন্তরে আলোকপ্রাপ্ত হন। তারপর তিনি সত্য প্রচারে 
জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি বাগদাদে আর ফিরিয়া যান নাই; নিশাপুর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতার জন্য আহত হইয়া সেখানেও যান নাই; নিজ গ্রামে 
কুটির আশ্রমে বসিয়া মানুষকে জ্ঞানদান করিতে থাকেন এবং এইভাবে বাকী 
জীবন কাটাইয়া দেন। তাহার সুচিক্তিত অভিমত ইহাই ছিল যে, জীবন ও 
আত্মার সত্যিকার উৎকর্ষ সাধনের জন্য শরীয়তের যাবতীয় বিধানের অনুসরণ 
যেমন অপরিহার্য, 'হক' অর্থাৎ চরম সত্যের সহিত আত্মার যোগাযোগ স্থাপনের 
জন্য মা'রেফাতী সাধনার প্রয়োজনীয়তাও তেমনি অনস্বীকার্য । শরীয়ৎপন্থীগণ 
প্রথমে তাহার এই সেতুবন্ধন প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন; কিন্তু সিদ্ধপুরুষের 
আন্তরিকতার সম্মুখে সকল প্রতিরোধ শেষে ভাসিয়া যায় । [৮৭] হিজরী 


ইস্মাইলী মত 
শিয়া মুসলমানগণ হযরত আলীকে তাহাদের ধর্মগুরু ও হযরত মুহম্মদকে (সঃ) 
কুরআনের বাহক মাত্র বলিয়া মনে করেন । তাহাদের মতে আলী এবং তদীয় 
একাদশ বংশধরই মহানবীর অনুবর্তী “ছাদশ ইমাম" বা ধর্ম-নেতা । রাজনীতির 
দিক দিয়াও তাহারা আলীকে হযরত মুহম্মদের (সঃ) যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া 
মনে করেন এবং আলীর পূর্ববর্তী তিন খলিফার নির্বাচনকে অশুদ্ধ ও দুর্নীতিমূলক 
বলিতেন। তাহাতে নাকি আলীর ন্যাধ্য অধিকার ক্ষুণ্ন করা হইয়াছিল । আলীর 
পুত্রগণ কেহই মুসলিম জগতের রাষ্ট্রীয় আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইলেন 
না। তাহাদের বংশধরগণও শুধু ইমাম অর্থাৎ ধর্মজগতের অধিনায়করূপে মু'মেন 
মুসলমানদের নিকট শ্রদ্ধার পুম্পাশ্রলি গ্রহণ করিতেছিলেন । কিন্ত দামেস্ক এবং 
বাগদাদের দান্তিক খলিফাদের তাহাও সহ্য হইল না। তীহারা নৃশংসভাবে 
মদীনাস্থিত আলীবংশের প্রতিপত্তির উচ্ছেদসাধন করিলেন । সুন্নীগণ আলীবংশের 
প্রনষ্ট গৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অতঃপর বিশেষ কোনও উদ্যোগ করেন নাই । 
কিন্তু শিয়াগণ নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই । তীহারা মিশরে ফাতেমীয় রাজবংশের 
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প্রতিষ্ঠা করেন এবং উক্ত বংশীয় নরপতিদিগকে আপনাদের অধিনায়ক করিয়া 
বহুদিন নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বাতস্তযের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন । 

শিয়াদের ভিতর একটা বিশ্বাস ছিল যে, ইসলামের যা-কিছু আধ্যাত্মিকতা, 
সে সমস্ত হযরত মুহম্মদ (সঃ) সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন নাই, শুধু তদীয় 
বিশ্বস্ত জামাতা আলীকে তাহা প্রদান করেন । নিজের সারা জীবনের সাধনার ফল 
ও ফকীরী সমস্তই আলীতে অর্পণ করিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন । তাহাদের 
মতে হযরতের প্রকাশ্য শিক্ষা__ নমায, রোঘা ইত্যাদি শরীয়তের বিধানসমূহ 
মানুষের ভিতর সংযম, সুনীতি এবং ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, 
চারিত্রিক শৃঙ্খলা এবং চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে পারে ও মানুষকে 
আল্লাহতে আস্থাবান করিয়া তাহার মনের শাস্তিবিধান [৮৮] করা যাইতে পারে; 
কিন্ত এই সমস্ত দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ বা আত্মার মুক্তি কখনও 
সাধিত হইতে পারে না । সেজন্য আত্মিক সাধনার প্রয়োজন এবং সে সাধনার 
পন্থা হযরত আলীই প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন। এই ধারণার বশব্তী হইয়া 
শিয়াগণ গুরুর আনুগত্য ও মা'রেফাতের অনুশীলনে অত্যধিক আসক্ত হইয়া 
পড়েন 1০৪ 

হযরত আলীর বংশধরদের ভিতর হুসায়েনী শাখার যাফর আস্সাদিক 
ছিলেন শিয়াদের ষষ্ঠ ইমাম ও ধর্মগুরু । তাহার ওফাতের পর শিয়াগণ দুইভাগে 
বিভক্ত হইয়া পড়ে । ইমাম যাফর প্রথমে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে তাহার 
গদীর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু ইসমাইল পিতার জীবদ্দশাতেই 
পরলোক গমন করেন । কাজেই ইমাম যাফর পরে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র মু'সাকে 
উক্ত পদে মনোনয়ন দান করেন । ৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইমাম যাফর দেহত্যাগ করিলে 
তাহার শিষ্যদের ভিতর এই বিষয় লইয়া মতবিরোধ ঘটে । অধিকাংশ শিয়া 
মুসাকে “আল্‌ কাধিম” উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে থাকে ৷ 
কিন্তু কিছু সংখ্যক শিয়া পরলোকগত ইসমাইলের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র হাবীবকে 
তাহাদের ইমামরূপে গ্রহণ করে । এই দলের নাম হয় ইসমাইলী সম্প্রদায় । 

ইসমাইলীগণ তাহাদের প্রিয় ইমাম হাবীব ওরফে মুহম্মদ বিন ইস্যাইলকে 
নানা কারণে গোপনে রক্ষা করিতে থাকে । শুধু যুহম্মদ বিন ইস্মাইলকে নয়, 
তাহার পরবর্তী আরও পাঁচজন ইমামকে তাহারা এইভাবে গুপ্ত রাখিয়া তাহাদের 


৩৪ শিয়াদের সংস্কার সুনীদের হইতে নানা বিষয়েই পৃথক ! আল্লাহর গুণ প্রকাশ, পয়গন্ছরের 
মাহাত্ম, মানুষের শেষ বিচারের দিবস, নমায, রোযা, হজ, যাকাৎ, ওজু ইত্যাদি ধর্ম 
সংক্রান্ত বিষয়ে এবং বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, সুদ, ব্যবসায়, বিনিময় ইত্যাদি 
সাঘাজিক বিষয়ে তাহারা সুন্নীগণ হইতে স্তন্ত্র ধারণা ও নীতি পোষণ করিয়া থাকেন ৷ 


অনুসরণ করিয়া চলে । এজন্য ইহাদিগকে আল্‌ মখতৃষ (00770521590 বা 
[01175৬০8150) বলা হইত ৷ ইহাদের ভিতর ষষ্ঠ ব্যক্তি মুহম্মদ আল্‌ হাবীব ছিলেন 
অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ । তাহার সংগঠনী শক্তিও ছিল অসাধারণ । তীহার 
নেতৃত্বাধীনে খ্রিস্টীয় নবম শতকের শেভাগে ইসমাইলীগণ শক্তি সঞ্চয় করে । 
বাগদাদের আব্বাসীয় খলিফাগণ এই সময় ভোগবিলাস ও অস্তর্থন্বের ফলে 
অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িরাছিলেন। বিশেষত “কারমাথীয়দের” ব্যাপক 
অত্যাচার ও দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহের ফলে [৮৯] খলিফা আল্‌ মুক্তাদির (৯০৭-৩২ 
খ্রিঃ) অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়েন। সেই সুযোগে ইসমাইলীগণ মুহম্মদ আল্‌ 
হাবীবের পুত্র ওবায়দুল্বাহকে মিশরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাহাকে 
ইমাম মেহ্দী বলিয়া প্রচার করে (৯০১ খ্রিঃ) । মিসরের ফাতেমীয় রাজবংশের 
তিনিই আদি পুরুষ এবং প্রথম খলিফা । শিয়াদের দীর্ঘকালের বাসনা__ আলী 
বংশকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা__এইভাবে এতদিনে ফলবতী হয় । 


ইসমাইলী মতের ক্রমবিবর্তন 

শিয়া ও ইসমাইলী মত মূলে অভিন্ন হইলেও কালক্রমে বিভিন্ন হইয়া পড়ে । 
পারস্যের আবদুল্লাহ্‌ বিন মায়মন অল-কাদ্দা নামক একজন প্রতিভান্বিত প্রচারক 
ইসমাইলীদের ফকীরী সাধনাকে আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া এক 
অভিনব আকার প্রদান করেন । ইহাকে সপ্তকীবাদ 0176 10901179 06 56৬০7) 
বলা যাইতে পারে । এই মত অনুসারে সমগ্র বিশ্ব সাতের ছাচে গঠিত । যথা__ 
জ্ঞান, বিশ্ব-আত্মা, জড়-প্রকৃতি, দেশ (90৪০6) ও কাল (010০) বিশ্বের এই 
পাচ মৌলিক উপাদান, আর ইহার আদিতে আল্লাহ্‌ ও অস্তিমে মনুষ্য, এই লইয়া 
বিশ্বের সপ্তস্তর প্রতিষ্ঠিত | আন্মাহ্‌ সপ্তদিবসে বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন । সপ্ততল 
আকাশ ও সপ্ততল পাতাল লইয়া বিশ্ব বিরাজিত | সপ্ত সমুদ্রে বিশ্ব অলংকৃত । 
সপ্ত-শ্োকে কুরআনের প্রথম অধ্যায় রচিত । মানুষের মেরুদণ্ড সপ্তথণ্ডে গঠিত । 
এইরূপে বিশ্বের আযুদ্ধালও সপ্ত মহাযুগে বিভক্ত | যথা আদমের যুগ, নূহের যুগ, 
ইব্রাহীমের যুগ, মুসার যুগ, ঈসার যুগ, মুহম্মদের (সঃ) যুগ, এবং সর্বশেষ 
মুহম্মদ-বিন-ইসমাইলের যুগ । শরীয়ৎ ও পয়গম্বরীর যুগে যে আধ্যাত্মিকতা 
প্রচ্ছন্ন ছিল, মুহম্মদ-বিন-ইস্মাইলের যুগে উহা পরিপূর্ণ ও নগ্নরূপে আপনার 
স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে । যতদিন কোনও পয়গম্বর জীবিত থাকেন, ততদিন 
আধ্যাত্মিকতা তাহাতেই লীন থাকে বলিয়া উহা নিজরপে প্রকাশ পাইতে পারে 
না। যেই পয়গম্বর অন্তর্ধান করেন, অমনি আধ্যাত্বিকতা নিজের রূপে 
আত্মপ্রকাশ করে । উভয়ের একত্রে প্রকাশ অস্থাভাবিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মের 
বিপরীত । 1৯০] 


৮১ 
পারস্য প্রতিভা ০৬ 


ইস্মাইলী মতে যে সাতজন মহামানব যুগপ্রবর্তক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, 
তাহাদের প্রত্যেকের শেষেই সাতজন করিয়া ইমামের আবির্ভাব হইয়াছে এবং 
সনাতন নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক যুগের প্রথম ইমামই তদানীন্তন পয়গম্বরের 
বিশ্বস্ত পার্শচর ও তদীয় গৃঢ়তত্ের আধার হইবার অধিকারী হইয়াছেন । হযরত 
আদমের সঙ্গে ছিলেন শিশু (আঃ), হযরত নুহের সঙ্গে ছিলেন শাম, হযরত 
ইবাহীমের সঙ্গে ছিলেন ইসমাইল, হযরত মু"সার সঙ্গে ছিলেন হারুণ, হযরত 
ঈসার সঙ্গে ছিলেন সিন পিটার, হযরত মুহম্মদের সেঃ) সঙ্গে ছিলেন আলী, 
আর মুহম্মদ-বিন্-ইস্মাইলের সঙ্গে ছিলেন আবদুল্লাহ্‌-বিন্-মায়মন আল্-কাদ্দা । 
প্রত্যেক মহানবীই নাকি তীহার অন্তরের যা কিছু নিগুঢ় উপলব্ধি, তৎসমুদয় 
তদীয় পার্বচর ইমামের নিকট ব্যক্ত করিতেন এবং নিজের আধ্যাত্যিক সাফল্যের 
প্রভাব ও ফায়েয এ ইমামের ভিতর সঞ্চারিত করিয়া যাইতেন । আধ্যাত্িকতার 
মানস সরোবর হইতে সাধনার পুণ্যধারা এইরূপে প্রথম ইমামের ভিতর দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া ক্রমে উহা অপর সকল ইমামে সঞ্গারিত হইয়াছে । আবার 
প্রত্যেক যুগেই সপ্তম ইমামের শেষে দ্বাদশ জন করিয়া নকীব অর্থাৎ গুরুর উত্তব 
হইয়াছে। সর্বশেষ গুরুর তিরোভাবের সঙ্গেই সে যমানার সমান্তি ও পরবর্তী 
পয়গম্বরের যমানার আরম হইয়াছে । 

এইরূপে যষ্ঠযুগ অর্থাৎ হযরত মুহম্মদের (সঃ) যুগ শেষ হইয়াছে এ যমানার 
সপ্তম ইমাম ইস্মাইল ও তৎপরবর্তী দ্বাদশ জন নকীবের পরলোককপ্রাপ্তিতে ৷ 
তারপর সপ্তম যুগ আরম্ভ হইয়াছে ইস্মাইলের পুত্র হাবীব ওরফে মুহম্মদ বিন্‌- 
ইস্মাইলের আবির্ভাবে | 

ইস্মাইলীদের দীক্ষারও সাতটি স্তর আছে । তাহারা বলেন, সপ্তস্তর উত্তীর্ণ 
হইলে তবে শিষ্য আধ্যাত্মিকতার নিগৃঢ় রহস্য উপলদ্ধি করিতে সমর্থ হয় । তখন 
তাহার নিকট প্রতীয়মান হইবে- ধর্মের প্রত্যেক সংস্কার, প্রাকৃতিক জগতের 
প্রত্যেক বস্তু, সেই রহস্যেরই মৃক বহিঃপ্রকাশ মাত্র । শরীয়তের অনুসরণকারী 
অন্ধ মুসলিমদের নিকট উহা অর্থশূন্য, কিন্তু দীক্ষিতের নিকট সে সত্য বিরাট 
সৌন্দর্যময় এবং অপার ভূমা মহিমায় লীলায়িত ৷ 

ইস্মাইলী মতকে সাবী (সোত সংক্রান্ত), বাতেনী গেহ্য), তা'লী 
(গঠনমূলক) ইত্যাদি নামেও সময় সময় অভিহিত করা হয় ।* এই দীক্ষার [৯১] 
গুরুগণ অতি -কৌশলে নবাগত তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুকে করায়ত্ত করেন । গুরু প্রথমেই 
তাহাকে প্রশ্ন করেন, আন্র্াহ্‌ বিশ্বকে সপ্ত দিবসে সৃজন করিলেন কেন? তিনি তো 


৩৫. কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা ইহাকে মালাহিদা (পাপাচার), হাশিশী আফিমখুরী) ইত্যাদি আখ্যা 
প্রদান করিয়াছেন । 


২ 


এক মুহূর্তেই সব সমাধা করিতে পারিতেনঃ আকাশ সপ্ততল কেন? পাতালই বা 
সপ্ততল কেন? কুরআনের প্রথম সুরাতে সাতটি আয়াত কেন? তোমার এ 
মেরুদণ্ডে সাতটি খণ্ড কেন? আগন্তক খন কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না 
এবং বিস্ময় বিমুঢ় হইয়া উহার অর্থ জানিতে ব্যাকুল হয়, তখন তাহাকে বলা 
হয়, তুমি এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ কর; যখন রহস্য-সাগরে ডুবিঘা যাইবে, তখন 
তোমার নিকট সকল প্রশ্নের আপনি সমাধান হইয়া যাইবে । কি তথ্য সে লাভ 
করিবে, তাহা সে কিছুই জানে না। গুরুও কিছু অগ্রিম বলিবার পাত্র নহেন। 
হতবুদ্ধি আগন্তক তখন দারুণ আগ্রহে এ দিকে ছুটিয়া যায় । গুরুকে যদি সে 
প্রশ্ন করে, এমন একটা সাধন-পস্থা পয়গম্বরগণ প্রকাশ করেন নাই কেন? গুরু 
তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবেন___ ইক্ষুতে কবে রস দৃষ্ট হয়ঃ উহা পিষিরা নষ্ট কর, 
তবে উহার ভিতরের রস আত্মপ্রকাশ করিবে । 

ইস্মাইলীদিগের নিকট সাতের ন্যায় বারোও একটি আধ্যাত্মিক সংখ্যা । 
তাহারা বলেন _ বিশ্বের সারা গায়ে এই দুইটি সংখ্যার ছাপ অগ্থিত রহিয়াছে । 
মানুষের দেহের ভিতরও সাত ও বারোতে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত । যেমন সপ্ত গ্রহ, 
ছাদশ রাশি, সপ্ত অহ (সপ্তাহ), দ্বাদশ মাস; মানুষের মুখমণ্ডলে সপ্তদ্ধা_ দুই 
কর্ণ, দুই নাসা, দুই চক্ষু, এক মুখ; মেরুদণ্ডে সপ্ত খণ্ড ও দ্বাদশ অস্থি ইত্যাদি । 

এই দীক্ষাচক্রে যে কেহ নিপতিত হয়, তাহাকেই প্রথমে একটি সত্যে আবদ্ধ 
হইতে হয় এই বলিয়া যে, সে নিজ ওরু ও ইমামের নিকট চিরদিন বিশ্বস্ত 
থাকিবে । অবিশ্বস্তকে কখনও মন্ত্রদান করা হয় না। সত্য গ্রহণের সঙ্গে সেই 
বিশ্বস্ততার নমুনাস্বরূপ গুরুকে অর্থ ভেট দিতে হয় । অন্যথা আনুগত্য আত্তরিক 
বলিয়া গুরু বিবেচনা করেন না। এই অর্থের উপরই ইস্মাইলী সম্প্রদায়ের 
প্রচারকার্য নির্ভর করে । আর এই প্রতিষ্ঠানের সর্বোপরি নেতা থাকেন একজন 
ফাতিমা বংশীয় নৃপতি । 

শিষ্যকে সর্বপ্রথমে গুরু ও ইমামের প্রতি যে বিশ্বস্ততার শপথ গ্রহণ করিতে 
হয়, তাহা এইরূপ : গুরু বলেন, তোমার দক্ষিণ হস্ত আমার হস্তে স্থাপন করিয়া 
কঠোরতম শপথ গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা কর, জীবনে কখনও [৯২] আমাদের 
গোপনীয় কথা প্রকাশ করিবে না, কখনও আমাদের বিরুদ্ধাচারীদিগের সহায়তা 
করিবে না, বা আমাদিগকে বিপদে ফেলিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিবে না; আমাদের 
শক্রদলে কখনও যোগদান করিবে না । শিষ্য প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইলে পর 
তাহাকে বলা হয় যে, শুধু বাহ্যিক নমায রোযা দ্বারা কখনও আল্লাহর প্রসন্নতা 
লাভ করা যায় না। ধর্ম অতি গুহ্য বস্তু । ইমামের নিকট হইতে সাধনার ভেদ 
অবগত না হইলে নমায রোযা ইত্যাদি পালন করা বৃথা; কেননা ধর্মের এগুলি 


৮৩ 


। 
) 


রূপকপ্প্রকাশ মাত্র (70110 ৪১027555107); ধর্মের নিগৃঢ় অর্থ যা কিছু, সে 
সমস্ত শুধু ইমামের নিকটই গচ্ছিত আছে 1০ 


৩৬ 


৮৪ 


ইসমাইলী দীক্ষার সাতটি স্তর এইরূপ : 


শিষ্যকে দীক্ষানানের পরই তাহাকে ইমাম কি, বাহ্য ও অন্তর্জপতের মূল কি এবং এই 
উভয় জগতের প্রকাশ্য ও গোপনরূপে সত্যের কি মাহাত্ম্য নিহিত আছে, ইত্যাদি বিষয়ে 
অবহিত করা হয় । ইহাই ইস্মাইলী দীক্ষার প্রথম স্তর । 

দ্বিতীয় স্তরে সপ্ত ম্হাযুগ এবং পয়গম্বর (নোতিক্‌) কি, প্রথম ইমাম (আছাছ) ও 
তদানুসরণকারী অপর ছয় ইমামের ছছামিৎ) ভিতর কি সম্পর্ক, সেই সব সন্বদ্ধে উপদেশ 
প্রদান করা হয়। তারপর তাহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, মুহম্ঘদ বিন ইস্গ্যাইলের 
আবির্ভাব প্রাচীন স্থুল ধর্মের (উল্যৃ-উল্‌ আউয়ালিন্‌-এর) সমান্তি হইয়াছে ও নৃতন 
আধ্যাত্মিক (বাতেনী বা তাবিল) ধর্মের সূচনা হইয়াছে । 

তৃতীয় প্তরে নমায, রোযা, হজ্‌, যাকাত ইত্যাদি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানসমূহের অর্থ কি, কি 
কারণে এই সকল অনুষ্ঠানের প্রবর্তন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে রূপক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। 
শিষ্য তাহাতে স্থির-নিশ্য় হয় যে, এ সকলের কোনও স্থায়ী সার্থকতা নাই এবং এগুলির 
পরিহারে বিশেষ কোনও লোকসান নাই; সমাজনেতা ও দার্শনিকগণ অজ্ঞ জনসাধারণের 
উচ্ছৃড্খলতা দমনের জন্য এগুলির প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 

চতুর্থ স্তরে সংখ্যাসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা হয় এবং বাতেনী সাধনার সহিত সেগুলির কি 
সংক্বব রহিয়াছে, তাহা শিষ্যকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় । বলা বাহুল্য, সংখ্যার মাহাত্য 
ইসলাম কোনও দিন স্বীকার করে নাই । ইহা গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস হইতে গৃহীত । 
ভারতীয় সাংখ্য-দর্শনের সহিত ইহার কোনও যোগ আছে কিনা তাহা দার্শনিক পাঠক 
ভাবিয়া দেখিবেন। ইহার পর শিষ্য কুরআনের সাধারণ অর্থকে ভিঙ্গাইয়া উহার অন্তরালে 
রূপক-অর্থের সন্ধানে প্ররোচিত হয় । 

অপেক্ষাকৃত প্রবীণ শিষ্যগণকেই পঞ্চম স্তরে উন্নীত করা হয় । এই স্তরে সৃষ্টিরহস্য বিকৃত 
করা হয়। সৃষ্টির মূলে একটি অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনশীল নির্থণ সত্তা ও একটি 
পরিবর্তনীয় সত্তা স্বীকৃত হয় । পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রঙ্গ ও মায়া, ইত্যাদি প্রাচীন আর্য- 
সংস্কারের এইখানে ছায়াপাত দৃষ্ট হয় । 

ষষ্ঠ স্তরে শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, উপরি-উক্ত দুই সন্তার উপর আর এক সত্তা 
আছে_ যাহার নাম নাই, গুণ নাই, যাহাকে বর্ণনা করা চলে না এবং যাহাকে কিছু বলিরা 
উপাসনা করিবারও উপায় নাই । এইখানে নিও-প্রেটনিক "আদিম প্রজ্ঞার" ছায়াপাত দৃষ্ট 
হয় । উহা ভারতীয় মহাকাল ও পারসিক “জার্বন্‌ আকারণের” সহিতও তুলিত হইতে 
পারে । তারপর একে একে মহাপ্রলয়, মহাবিচারের দিনের পুনরুথান (530117600197)- 
পারলৌকিক পুরস্কার ও দণ্ড ইত্যাদি যাবতীয় কথার রূপক-অর্থ প্রদান করা হয় । 


ইহাদের মতে গুরুর কৃপা ব্যতীত কেবল আত্তচেষ্টায় কেহ সত্যে উপনীত 
হইতে পারে না । গুরুর ভিতর দিয়াই মানুষ বিশ্বজনীন চৈতন্যের সহিত আপনার 
সংযোগ সাধন করিতে সমর্থ হয় । এই বিশ্বজনীন চৈতন্য যুগে যুগে পয়গম্বরের 
ভিতর দিয়া মূর্ত হইয়া উঠে এবং তখন উহা বায় হয় । তাহার বাণী তখন 
বিশ্ববাসীর শ্রবণে পৌছে । পয়গম্বরের তিরোভাবে উহা আবার মৌনী হইরা পড়ে 
এবং কেবল গুরুর ভিতর দিরা মানুষের নিকট ধরা দেয় ।[৯৩] 

এই মতবাদের মূলে যাহাই থাকুক, পারস্যে উহার যে রূপাস্তর ঘটে তাহার 
পশ্চাতে যে গৃঢ় রাজনৈতিক মতলব নিহিত ছিল, ইহা সহজেই অনুমেয় । পারস্য 
তখন আরব পদভারে দলিত মথিত । আরব-সভ্যতা উহার নিজস্ব গৌরবটুকুকে 
ম্রান করিয়া দিয়াছিল । তাই হয়ত পারসিক সংস্কারকেরা ইস্মাইলী মতের ভিতর 
তাহাদের জাতীয় দর্শন ও সংস্কার প্রবিষ্ট করাইয়া আরব আদর্শকে খর্ব করিতে 
এবং পারসিক কৃষ্টি ও সভ্যতার,পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন । 

ইস্মাইলীগণ মূলে শিয়া সম্প্রদায় হইতে উদ্ভুত হইলেও আবদুল্লাহর সময় 
হইতে তীহারা ক্রমশ মূল হইতে এতটা সরিয়া পড়েন যে, শেষ পর্যস্ত শিয়াগণ 
ইহাদের মতকে উচ্ছৃঙখলতা ও অধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন।** [৯৪] 


ম্যানিকীয় দর্শনের ছায়াপাত 
আবদুল্লাহ বিন মায়মন আল কাদ্দার প্রবর্তিত সংস্কারের মূল উৎস খুঁজিতে হইলে 
আমাদিগকে পারসের প্রাক ইসলামী সংস্কারক মা'নীর দর্শনে ফিরিয়া যাইতে 
হইবে৷ জরথুস্ট্রের দেশ পারস্যে বিশ্ব স্টার আরাধনা ও আত্মার মুক্তির জন্য 
ধ্যান ধারণার প্রবর্তন খ্রিস্টের জন্মের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে সাধিত হয়। 
খিস্টীয় তৃতীয় শতকে দার্শনিক মা'নী তাহার দেশবাসীর এই অন্তরুখীন 
ভক্তিপ্রবণতার সহিত প্রাচ্য দেশসুলভ আধ্যাত্মিকতার সংযোগ সাধন করিয়া এক 
অভিনব যৌগিক সাধনার প্রবর্তন করেন । তিনি জরুষ্ট্রের মতবাদী ছিলেন না, 
কিন্তু জরথুষ্ট্রের প্রচারিত কোনও কোনও তথ্য গ্রহণ করিয়া পারলৌকিক জীবন, 


সপ্তম বা শেষ স্তরে সকল প্রকার ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যক্ত হয় । শিষ্যের পক্ষে জগতের কোনও 
ধর্মকেই তখন আর ধর্ষ বলিয়া স্বীকার করা চলে না । শিষ্য নাকি তখন এক আলোকপ্রাপ্ত 
দার্শনিক হইয়া পড়েন। তখন যে ভাবে খুশী সেই ভাবেই জীবনযাপন করিতে শিষ্য 
অনুমতি প্রাপ্ত হন। সর্বপ্রকার নীতিবচন তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া যায় এবং তাহার সকল কার্য 
পাপ-পুণ্য-বিচারের গন্তীর বাহিরে চলিয়া যায় । 

৩৭. 111৫101 1115101১ 017৩1518 0৮ 3070 ত্র্ব্য । 
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সর্ট, সৃষ্টিরহস্য, বিশ্বআত্মা, জীবাত্মা ইত্যাদি মানব বুদ্ধির অগম্য জটিল 
বিষয়সমূহ সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ব্যাখ্যার অবতারণা করেন । এই সবকে ভিত্তি 
করিয়াই মা*নী তাহার মরমী রহস্যবাদের (25019110 1৬১51101311) প্রবর্তন 
করেন । ইউরোপে উহা ম্যানিকিয়ানিজম (1৬10101011200211517) নামে পরিচিত ৷ 

মা'নী ম্যোনিস) জন্মগ্রহণ করেন খ্িস্টোত্তর তৃতীয় শতকে, পারস্যের পশ্চিম 
প্রান্তে এবং বাগদাদের অদূরে । তাহার প্রতিভা ছিল যেমন বহুমুখীন, ব্যক্তিত্ব 
ছিল তেমনি বিরাট ৷ মরমী দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ধর্মীয় শব্দসমূহের 
আভিধানিক অর্থের চাইতে উহাদের গৃঢ় বা প্রচ্ছন্ন অর্থের দিকে গুরুত্‌ প্রদান 
করেন বেশী । এই অর্থ জানিতে হইলে গুরুর শরণাপন্ন হইতে হয়, বিদ্যালয়ে বা 
পুথি পুস্তকে উহা মিলিতে পারে না, ইহাই ছিল মা'নীর শিক্ষা । তাহার মতে 
পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য জীবাত্মার স্বভাবগত একটা ব্যাকুলতা রহিয়াছে । 
যোগ মারফৎ পরমাত্মায় নির্যঢ় আত্মসমর্পণেই হইতে পারে উহার পূর্ণ তৃপ্তি এবং 
চরম সার্থকতা | 

মা'নী বলিতেন, এই যোগ সাধনার জন্য চাই ইন্ত্রির সংযম ও চরিত্রের 
নির্ষলতা । তিনি নিজে চিরকুষার ছিলেন এবং ব্রহ্মচর্ধের পক্ষপাতী ছিলেন | 
শিষ্যমগ্ুলীর ভিতর কাহারও একাধিক বিবাহ তিনি অনুমোদন করিতেন না। 
অধিক বংশবৃদ্ধির তিনি বিরোধী ছিলেন । মনের একাগ্রতা না হইলে যোগ সাধনা 
কার্যকরী হয় না, ইহাই ছিল তাহার সুস্পষ্ট অভিমত । মা'নীর মতবাদ পারস্য 
দেশে দ্রন্ত ছড়াইয়া পড়ে । কাহারও কাহারও মতে পরবর্তী [৯৫] কালের 
যাবতীয় মরমী সাধক এই মা'নীর পদান্ক অনুসরণকারী এবং আবদুল্লাহ বিন 
মায়মন আল কাদ্দার প্রবর্তিত ইসমাইলী সংস্কার মা'নীর দর্শনেরই কিঞ্চিৎ 
পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ 1০৮ 


৩৮ মা'নীর শিষ্যগণ দেশের প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ ও পৃজার্চনার প্রতি অমনোযোগী 
হইতে থাকে এবং যৌগিক শিক্ষার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইতে আরম করে । এজন্য 
জরহুছ্ীপন্থী পুরোহিতেরা তীহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং রাজশক্তির সাহায্যে তাহাকে 
দেশ হইতে বহিগ্ত করিয়া দেন। মানি ইহার পর দীর্ঘকাল নানা লেশ পর্যটন করিয়া 
বেড়ান । কথিত আছে, তিনি মধ্য এশিয়া এবং উত্তর ভারতেও আগমন করিয়াছিলেন এবং 
বৌদ্ধ যোগসাধনা পন্ধতির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন । জীবন সায়াহ্ছে তিনি জন্মভুদিতে 
ফিরিয়া যান, কিন্র অগ্নি উপাসক বাহ্রাম শাহ্‌ তাহার প্রাণদণ্ড করেন এবং জীবস্ত অবস্থায় 
তাহার গাব্রচর্ম উন্মোচন করা হয় । মা'মনীর জীবনের এই মর্ানিক পরিণাম তাহার 
মাহাজ্যকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তোলে এবং পারস্য, আরব, পশ্চিন এশিয়া, উত্তর 
আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ইউরোপে তাহার মতের সমর্থক জোটে অত্যধিক । এ সকল দেশে, 
বিশেষ করিয়া ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্ম্বর্তী দেশগুলিতে, প্রায় দুইশত বৎসরের উরধ্ককাল 
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এই সময়েই বা ইহার কিঞ্চিৎ পরে, মিসরের অধিবাসী থ্রিস্টীরান পুটিনাস্‌ 
প্রেটোর মতবাদ অবলম্বনে রোমে তীহার প্রখ্যাত মিস্টিক সাধনার প্রবর্তন 
করেন । উহা সমস্ত দক্ষিণ ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে এবং 
নিও-প্রেটোনিজম নামে অভিহিত হয় । 


কারমাথীয় (ইসমাইলী) দল 

ইসমাইলী বাতেনী দীক্ষা-নীতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া সময় সময় চতুর ব্যক্তিরা 
ইসমাইলী প্রচারকার্ষের নামে নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দল সৃষ্টি করিতেন । 
এইরূপ একজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন কারমাথ । খ্রিস্টীয় নবম শতকের শেবদিকে 
ইসমাইলী ইমাম মুহম্মদ আল্‌ হাবীব বখন এশিয়া ও আফ্রিকায় অদম্য উৎসাহে 
অঞ্চলে বেদুইনদের ভিতর ইসমাইলী প্রচারকার্য চালাইতে [৯৬] শুরু করেন । 
বেদুইনরা দলে দলে কারমাথের শিষ্য শ্রেণীতে ভর্তি হইতে থাকে । ইহারা নামে 
ইসমাইলী হইলেও আসলে ইহারা ছিল একটি নীতিধর্ম বিবর্জিত কমিউনিস্ট 
সম্প্রদায় । ইহারা নমায, রোযা, হজ প্রভৃতি ধর্মকার্ধকে বাহ্যিক অনুষ্ঠান মাত্র 
মনে করিত । কারমাথ হালাল হারামের ব্যবধান উঠাইয়া দেন এবং মদ্যপান 
জায়েয করিয়া দেন৷ ফলে সাধু কারমাথের শিষ্যসংখ্যা গণনার বাহিরে চলিয়া 
যায়। 

অতঃপর আবু সাঈদ নামক এক মরু সর্দার কারমাথের প্রতিনিধিরূপে 
ইহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং ইহাদিগকে সঙ্ববদ্ধ করিয়া একটি শক্তিশালী 
যোদ্ধাবাহিনীতে পরিণত করে । আবু সাঈদের নেতৃত্বে ইহারা ক্যালভিয়া 
চ্যালডিয়া) লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর অর্থসংগ্রহ করে । ৯০১ খ্রিস্টাব্দে আবু সাঈদ 
গুপ্তঘাতকের হস্তে প্রাণ হারায় । তৎপর তাহার পুত্র আবু তাহির এই দলের 
অধিনায়ক হয় । লুণ্ঠন, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ দ্বারা ইহারা ইরাকের সমৃদ্ধ 
জনপদগুলি শ্মশানে পরিণত করে । 

ইহার পর বাগদাদের শাহী সৈন্যদলকে নানা স্থানে পরাজিত করিয়া তাহারা 
উচ্ছৃঙ্খল আগন্তকদের আবাসভূমি ৷ তথাকার দস্যু-তস্কর এবং সমাজদ্রোহী ও 


মা'নীর মতবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল । উহার প্রভাব ক্ষুগ্র হইতেও প্রায় পাঁচশত বৎসর 
সময় লাগিয়াছিল । 


- আমীর আলীর 311011 10151017 91010 90180075, 17১, 590. এবং "17101015411 10) 
001077018 10০5০190৩18. দ্রব্য | 


৮৭ 


ধর্মপ্রোহী লোকেরা কারমাথীয় দলে যোগদান করিয়া ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে | 
এইভাবে ইহাদের দল এমনই বিপুল হইয়া উঠে যে, এক সময় আবু তাহির 
ইচ্ছা করিলে এক লক্ষ সাত হাজার সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারিত । 

অতঃপর আবু তাহির বাগদাদ আক্রমণের উদ্দেশ্যে পাচশত অশ্বারোহী 
লইয়া টাইগ্রিস পার হন এবং একেবারে বাগদাদের দ্বাদেশে উপনীত হন। 
খলিফা আল-মুক্তাদিরের আদেশে টাইগ্রিস নদীর সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং 
আবু তাহিরের প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করা হয় । এদিকে ত্রিশ হাজার সৈন্য সহ 
খলিফার সেনাপতি আবু তাহিরের মোকাবেলা করার জন্য বহির্গত হইলেন। 
খলিফা প্রতিমুহূর্তে আবু তাহিরের ছিন্ন শির দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । 
সেনাপতি আবু তাহিরকে সতর্ক বাণী শুনাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে 
উপদেশ দিলেন । আবু তাহির তাহার কথার কোনও উত্তর না দিয়া তিনজন [৯৭] 
অনুচরকে ডাকাইলেন এবং তাহাদের একজনকে নিজ বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে, 
আর একজনকে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ টাইগ্রিস নদীতে বম্প প্রদান করিতে এবং তৃতীয় 
ব্যক্তিকে একটি উচ্চ পাহাড়ের শৃঙ্গ হইতে লক্ষ প্রদান করিতে বলিলেন । আদেশ 
সঙ্গে সঙ্গে পালিত হইল; কাহারও মুখ হইতে আপত্তির একটা টু শব্দও শ্রত 
হইল না। তখন আবু তাহির খলিফার সেনাপতিকে বলিলেন, শুনিয়াছি 
আপনাদের সিপাহসালার ত্রিশ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক । তাহাদের ভিতর 
এমন তিনজন লোক আছে কি? যান, যাহা স্বচক্ষে দেখিলেন তাহাকে বলিবেন 
এবং আরও বলিবেন, অদ্য সন্ধ্যার পূর্বেই তাহাকে আমার কুকুর দলের সহিত 
শৃঙ্খলিত করা হইবে । এ দিন সন্ধ্যার শাহী শিবির আক্রান্ত হইয়াছিল এবং 
খলিফার সেনাপতি আবু তাহির কর্তৃক বন্দী হইয়াছিল । 

এই কারমাথীয় দল এক সময় মরুভূমির ভিতর বিশ হাজার হজযাত্রীর 
একটি নিরস্ত্র কাফেলা লুগ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে খাদ্য ও পানীয়হীন অবস্থায় 
উত্তপ্ত বালুকার ভিতর ফেলিয়া যায় | ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তাহারা হজের মৌসুমে 
পবিত্র কাবার উপর আক্রমণ চালাইয়া ত্রিশ হাজার হাজীকে হত্যা করে এবং 
তাহাদের সর্বস্ব লুটিয়া লয় । কা'বার আঙ্গিনায় রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয় । লক্ষ 
লক্ষ হাজী প্রতিবৎসর যে কৃষ্ণপ্রস্তর ভক্তির সহিত চুম্বন করে, তাহাও দুর্বৃত্তেরা 
অপহরণ করে । স্বর্ণথচিত পবিত্র গিলাফ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহারা নিজেদের ভিতর 
ভাগ করিয়া লয় । 

কিন্তু আল্লাহর ঘরের অবমাননা করিয়া কেহ কখনও অক্ষত থাকে নাই । 
কারমাথীয়দের পাপের ভরা এইবার পূর্ণ হইয়াছিল | অথর্ব খলিফা যখন ইহাদের 


চা 


বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না তখন আরবের জনসাধারণ ইহাদের 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করে এবং পনেরো বৎসর রক্তক্ষরী যুদ্ধের পর এই সর্বনাশা 
দলের উচ্ছেদ সাধনে ও কৃষ্ণপ্রস্তর উদ্ধারে সমর্থ হয় । 

মূল ইসমাইলীদের সহিত ইহাদের সহযোগিতা ছিল না, তবে চল্িশ বৎসর 
কাল ইহারা আব্বাসীয় খলিফাদিগকে ব্ব্িত রাখায় মূল ইসমাইলীদের পক্ষে 
উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয় বংশের রাজত্ত প্রতিষ্ঠিত করা যে সহজ হইয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই ।৯ [৯৮] 


হাসান সাববাহ ও হাশিশী সম্প্রদায় 
খিস্টায় একাদশ শতকের শেষভাগে মধ্য এশিয়ায় ইসমাইলী সম্প্রদায় হইতে 
এক নৃতন শাখার উদ্তব হয় । ইহাদের নেতা হাসান সাব্বাহ ছিলেন খোরাসানের 
লোক । প্রথম জীবনে তিনি নিশাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন । বিখ্যাত কবি 
ওমর খাইয়াম ও খোরাসানের প্রসিদ্ধ উধীর নিযাম-উল-মুল্ক তাহার সহাধ্যারী 
ছিলেন। তিনজনই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এবং ইসলামের ইতিহাসে তিনি 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে অমর হইয়া আছেন । হাসান কিছুকাল মিসর বিশ্ববিদ্যালয়েও 
অধ্যয়ন করেন । কিন্ত্ব তত্রত্য দলীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিতে থাকায় তিনি 
মিসর হইতে বহিষ্ভীত হন। হাসানের উচ্চাকাজফার অন্ত ছিল না। তিনি 
খোরাসানের প্রধানমন্ত্রী হইবার বাসনা পোষণ করিতেন, কিন্তু নিযাম-উল-মুলক 
উক্ত পদে আসীন থাকায় তাহার সে বাসনা পূর্ণ হয় নাই । কিছুকাল পরে মিসর- 
রাজনীতিতে পট পরিবর্তন ঘটিলে নৃতন খলিফা আল হাকীম তাহাকে মধ্য 
এশিয়ায় ইসমাইলী মতের প্রচারক নিযুক্ত করিলেন । হাসান ইহাতে খুশী হইলেন 
না। তাহার অভিলাষ ছিল কোনও একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ । বার 
বার ব্যর্থকাম হইয়া তিনি মনুষ্য সমাজের প্রতি, বিশেষ করিয়া ক্ষমতাসীন 
লোকদের উপর তিক্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার বুদ্ধি ছিল যেমন প্রথর, সংগঠন 
শক্তিও ছিল তেমনি অসাধারণ । তিনি লক্ষ্য করিলেন, ইসমাইলীদের ভিতর 
দুইটি মাত্র স্তর রহিয়াছে___“দায়ী” অর্থাৎ দীক্ষাদাতা এবং “রফিক” অর্থাৎ দীক্ষা 
গ্রহণকারী । রফিকদের কাজ ছিল গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী ভজন সাধন অনুসরণ 
করা। তিনি আর একটি তৃতীয় স্তরের সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিলেন, যাহাদের 
কাজ হইবে গুরুর সর্ববিধ আজ্ঞা বিনা প্রতিবাদে পালন করা । বলা বাহুল্য গুরুর 
আজ্ঞা পালন ও সন্তোষ সাধন ছিল ইসমাইলীদের ধর্মের একটি প্রধান আঙ্গিক ৷ 


৩৯ আমীর আলীর 38011111519) 9110৩ 37170619. 7১, 298 , এবং অধ্যাপক আকরাম 
হোসেনের ইসলামের ইতিহাস, ১৬০-৬১ পৃষ্ঠা ত্রষ্ব্য । 


ঢ৯ 


দীক্ষাদানের সময় শিষ্যের নিকট এই মর্মে শপথ গ্রহণ করিবার রীতি ছিল । তিনি 
কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলবর্তী মাজেন্দারান অঞ্চলের পার্বত্য জাতিগুলিকে 
দীক্ষাদান শুরু করিলেন এবং তাহাদের ভিতর হইতে একটি কর্মীবাহিনী গঠন 
করিলেন । ইহাদিগকে “ফিদায়ী” বলা হইত । ফিদায়ী অর্থ জীবন উৎসর্গকারী 
(76০5৫) । ইহাদিগকে তিনি নিজের দেহরক্ষী করিয়া সন্নিকটে রাখিতেন 1৯৯] 
এবং যখন যাহা করিতে বলিবেন, তাহারা জীবন দিয়াও তাহা সম্পাদন করিবেন 
এইভাবে শিক্ষা দিলেন । 

হাসানের উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাসীন লোকদিগকে দুনিয়া হইতে অপসারিত 
করা । তিনি মধ্য এশিয়ার দুর্গম পর্বতমালার ভিতর এক ভীষণ অরণ্যানী তাহার 
বাসস্থানে পরিণত করিলেন এবং তথাকার এক সুদৃঢ় পার্বত্য দুর্গ ছলে বলে ও 
কৌশলে হস্তগত করিয়া তথায় নিজের কেন্লা স্থাপন করিলেন । উচ্চ পর্বতশৃ্দে 
অবস্থিত এই দুর্গের নাম ছিল “আলামুত"___ ঈগল নীড় | কালে উহা হাসানের 
রাজধানীতে পরিণত হয় । লোকে হাসানের ফিদায়ী সৈন্যদলকে বাতেনী দল 
বলিত এবং হাসানকে বলি শে'খ-উল-জাবল-__ " 7119 1974 010 770. 06100 
[10011011” পপোর্বত্য সর্দার) । হাসান সাব্বাহ ও ফিদায়ীদের নাম একসময় সারা 
দেশে আতঙ্কের কারণ হইয়াছিল । 

হাসান সাববাহর পার্বত্য দুর্গের সহিত একটি কৃত্রিম স্বর্গ সংযোজিত ছিল । 
হাসান নিজকে এই স্বর্গের রক্ষী বলিয়া প্রচার করিতেন । এই দুর্গ হইতে হাসান 
তাহার তরুণ সেনাদিগকে শক্রনিধনে প্রেরণ করিতেন । এই সকল যুবক 
হাসানের কৃত্রিম স্বর্গের সুন্দরীগণের লালসায় প্রনুব্ধ হইয়া তাহার আদিষ্ট কার্য যে 
কোনও উপায়ে হউক সম্পাদন করিত । তাহাতে অনেকে মৃত্যুযুখে পতিত 
হইত । বিষ-প্রয়োগ অথবা ছুরিকাঘাত ছিল ইহাদের গুপ্ত হত্যার প্রধান পঙ্থা। 
যাহারা কৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিত, তাহার স্বর্গে নীত হইবার পূর্বে 
তাহাদিগকে হাশিশঃ* পান করাইয়া অজ্ঞান করা হইত । তারপর তাহাদের আর 
জ্ঞান ফিরিয়া আসিত না । কিন্তু তাহাদের অপর সহযোগীরা মনে করিত, তাহারা 
হাসানের প্রতিশ্রুত স্বর্গে মনের সুখে কাল যাপন করিতেছে । এইরূপে প্রলুব্ধ এক 
বিরাট বাহিনী হাসানের নেতৃত্ কার্য করিত। ইহারা প্রভুর আদেশ হইলে 
অগ্নিতে ঝঙ্ষ প্রদান করিতে বা পর্বতশৃঙ্গ হইতে লক্ষ প্রদান করিতে অনুমাত্র ছিধা 
প্রকাশ করিত না । তাহারা বিশ্বাস করিত, জীবনের অবসান হইলেই হাসানের 


৪০ হাশিশ আফিষজাতীয় এক প্রকার মালকত্রব্য । সম্ভবত উহা আফিঘ হইতে প্রস্তুত । 
অনেকের মতে ভাঙ্গ, গাজা বা চরস উহার প্রধান উপাদান । গুপ্তহত্যাই ছিল হাশ্িশীগণের 
ব্যবসায় । এই হাশিশী শব্দ হইতে ইংরেজী 2554557 শব্দের উৎপত্তি । 

৯০ 


প্রতিশ্রুত অক্ষয় স্বর্গে অনন্ত কালের [১০০] জন্য তাহারা স্থানলাভ করিবে । 
দলপতির সন্তোষ সাধন তাহারা একটি প্রধান ধর্মকার্য যনে করিত । 

হাসানের শিষ্যগণ হাশিশ নামক মাদকদ্রব্য পান করিত বলিয়া তাহাদিগকে 
“হাশিশী" বলা হইত ৷ ইহারা গুপ্তহত্যা ছারা কত লোকের যে জীবন নাশ 
করিয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় নাই। তন্মধ্যে নিযাম-উল-মূলক 
বিশেষভাবে উদ্বেখযোগ্য 1 ১০৯১ খ্রিস্টাব্দে হাসানের গুপ্তঘাতক দল তাহাকে 
হত্যা করে। ইহার এক বৎসর পরে সম্রাট মালিক শাহও তাহার অনুগমন 
করেন । তখন তাহার বয়স মাত্র উনচন্্িশ বৎসর হইয়াছিল । অনেকের বিশ্বাস 
উক্ত হাশিশী দলই তাহারও মৃত্যুর কারণ | 

হাসানের সৃষ্ট গুপ্তহত্যাকারী দল ক্রমে পারস্য, আরব ও সমগ্র পশ্চিম 
এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে এবং সর্বত্র বিভীষিকার সৃষ্টি করে । এই সময় ক্রুসেভ 
মহাযুদ্ধ চলিতেছিল | হাশিশী দল একসময় ক্রুসেভারগণেরও ত্রাসের কারণ 
হইয়াছিল । এতিহাসিক আমীর আলী ইহাদিগকে “ইসলামের নিহিলিস্ট" বলিরা 
অভিহিত করিয়াছেন । এই কুখ্যাত বাহিনীর দমনের জন্য খোরাসানের অধিপতি 
মালিক শাহকে রীতিমত সমরায়োজন করিতে হইয়াছিল । কিন্তু দুইবার 
অভিযানের পরই সস্ত্রাটের মৃত্যু হয় | পরিশেষে ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খানের 
দৌহিত্র হালাকু খান কর্তৃক এই আলামুত দুর্গ বিধ্বস্ত হয় ।” 

হাশিশী সম্প্রদায়ের নৃশংস কার্যকলাপের সহিত মুল ইসমাইলীদের সংশ্রব 
ছিল না। তথাপি তাহাদের দুর্নীতির জন্য গোটা ইসমাইলী সম্প্রদায়কে নিন্দার 
ভাগী হইতে হর এবং বিরুদ্ধবাদীরা তাহাদের তরিকার নাম দিয়াছিল মালাহিদা 
(পাপাচার), হাশিশী (আফিমখুরী) ইত্যাদি । প্রসিন্ধ ইসমাইলী কবি নাসির 
খসরুর জীবনী আলোচনা কালে আমরা দেখিতে পাইব, শুধু ইসমাইলী 
মতাবলম্বী বলিয়া তীহাকে নানা স্থানে কিরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে । 
[১০১] - 
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এখনকার যুগে যেমন ঘরে ঘরে কবির জন! হয়, পূর্বে এমন ছিল না। শব্দের 
সহিত শব্দ গাথিয়া সুললিত বাক্য রচনা করিতে পারিলেই যে কৰি হওয়া যায় 
না, এ কথা অনেকবার আলোচিত হইয়াছে । এখনকার যুগে যেমন মাসিকপত্রের 
বাহুল্য ও প্রেসের সুবিধা রহিয়াছে, পূর্বকালের কবিদের পক্ষে এই দুইটি 
উপকরণ ছিল না । তাই সেকালে রামা শামার মত লোকে কবিতা লিখিতে যাইত 
না। খাহারা লিখিতেন অর্থাৎ ঘাহাদের লিখিবার শক্তি ছিল তাহারাও যে যশের 
প্রত্যাশায় দিনরাত্রি বসিয়া বসিয়া কবিতা লিখিতেন তাহা নহে । যথার্থ কবিতা 
কখনই চেষ্টাপ্রসৃত নহে । কবির মন, কবির দেখিবার শক্তি, কবির চিন্তা, সাধারণ 
লোক হইতে অনেক ভিন্ন । সাধারণ মানুষ যাহা দেখে, যাহা ভাবে, সেইগুলিই 
কবির চক্ষে নূতন করিয়া দেখা দেয়, কবির প্রাণে নৃতনভাবে ফুটিয়া উঠে । বাস্তব 
জগতে নিহিত সত্যগুলি কবির হৃদয়-বীণায় নৃতনভাবে ঝঙ্কার দেয় । সে ঝঞ্কারে 
কবি আত্মহারা হইয়া গাছের শ্যামপত্র, পর্বতের বিরাট রূপ, নদীর অব্যক্ত ভাষা, 
এই সকলে কি যেন খুঁজিয়া বেড়ায় । এই সকল লইয়াই কবির প্রথম লেখা প্রথম 
ঝঙ্কার বিকাশ লাভ করে । তারপর যখন সে দেখে, এই বাস্তব জগতের ভিতর 
আরও একটি [১০৫] সৃক্মজগৎ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে, তখন তাহার 
পশ্চাতে ধাবিত হয় । এই যে একটি সৃক্মজগতের অস্তিত্ব এইটিকে প্রত্যক্ষ 
লক্ষ্য | কবি যখন সাধনার বলে এই লক্ষ্যে উপনীত হয়, তখন সে প্রকৃত কবি । 
তখন তাহার বীণার ঝষ্কার শুধু কানের ছার হইতে ফিরিয়া আসে না, পরন্তু মর্মের 
গভীরতম প্রদেশ পর্যস্ত প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া তোলে । এ 
সময়ের যে কাব্য তাহা অবিনশ্বর । তাহা যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়া মানবের 
মনোরাজ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । আমরা লিখিত-গ্রস্থে যে কাব্য পাঠ করি 
তাহা কবির এই মানসরাজ্যের মহাকাব্যের ছায়া বা কন্কাল মাত্র । ভাষার 
মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়া এই কন্কালগুলিই কবির ভাব-প্রতিমার অস্তিভ্রে প্রমাণ 
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দিতেছে। সে ভাব কি প্রকারের, তাহার গভীরতা কত, কিরূপে তাহার বিকাশ 
হইল, প্রকৃতির নীরব সন্কেতে কিরূপে কবির হৃদয় তাহার দিকে ধাবিত হইল ও 
তাহার কোন্‌ অঙ্গুলি স্পর্শে কবির হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছিল, এই সকল 
জানিবার জন্য মানবের যে একটা স্বাভাবিক কৌতৃহল ও তীব্র আকার্তকা, কবি- 
লিখিত কাব্যে তাহার অনেকটা নিবারণ হয় এবং কবির জীবনে এইগুলিই প্রধান 
আলোচ্য বিষয় । 

পারস্যের তুস নগরে যে কবির জন্ম হয়, ইনি প্রাচীন যুগের একজন 
মহাকবি । প্রাচীন অর্থে বাল্সিকী, হোমারের মত প্রাচীন না হইলেও আজ সাড়ে 
নয়শত বৎসর হইল তাহারা বীণার ধ্বনি নীরবতা লাভ করিয়াছে । ইনিই 
শাহ্নামার রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ ফির্দৌসী । ৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। 
ফিদৌসীর প্রকৃত নাম মোহাম্মদ আবূল কাসেম । ইহার পিতা মোহাম্মদ ইস্হাক 
ইবৃনে শরফ শাহ্‌ তুস নগরের রাজকীয় উদ্যানের তন্ত্াবধারক ছিলেন । কৰি 
যৌবনে এই উদ্যান পার্বস্থিত ক্ষুদ্র নদী রুকনাবাদের তীরে বসিয়া কাব্য 
লিখিতেন। শাস্তিমর দিনগুলি সুখের হিল্লোলে বহিয়া যাইত । নদীর কলনাদ 
তাহার কানের কাছে অপূর্ব সঙ্গীত গাহিয়া যাইত । সৈকতবিহারী সমীরণ তাহার 
আকুল নিঃশ্বাস বহিয়া দিগদিগন্তে ছুটিয়া যাইত । সায়ং সন্ধ্যায় কবি প্রকৃতির 
সেই সৌন্দর্যের পীযুষধারা পান করিয়া মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় ঘ্ুমাইয়া 
পড়িতেন । প্রকৃতির সে সৌন্দর্য কি__ আমরা তাহা বুঝি না। আমরা বুঝি 
পারস্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত ও মরুভূমি, আর দুই চারিটি খেজুর গাছ [১০৬] ব্যতীত 
অন্য কিছুই নাই । মাঝে মাঝে যে দুই একটি সমতল ভূমি আছে তাহাও বঙ্গের 
ন্যায় এমন সুজলা সুফলা নহে; অথবা স্কটল্যান্ডের মত হুদবহুল, শুভ্র তুষার 
মণ্ডিত, গিরিকিরীটিনী নহে । থাকিবার মধ্যে আছে পারস্যের সেই চির-বিখ্যাত 
ফলফুলে ভরা বাগানশ্রেণী, যবশীর্ষ শোভিত প্রান্তর আর স্বচ্ছসলিলা ভ্রোতস্বতী । 
কিন্ত কবির প্রাণে সে দৃশ্য কি মহাসৌন্দর্যের অবতারণা করিত তাহা কবিই 
জানিতেন ৷ তাই আজ রবীন্দ্রনাথের কথাটি মনে পড়ে__ 

_ হেলা খেলা সারাবেলা, সকল খেলা আপন মনে ৷ 

কিন্ত দিন কাহারও সমান যায় না। কবির সুখের দিন ক্রমে ফুরাইয়া 
আসিল । তাহার পরিবার তুসের গভর্নরের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইল । অত্যাচার 
ও অবিচারে কবি মর্মে মর্মে বড় ব্যথিত হইলেন । দেশের লোক তাহার দুঃখ 
দেখিল না । যাহারা দেখিল তাহারা বুঝিল না । আবার যাহারা বুঝিল তাহারাও 
তাহার সমবেদনায় একটা করুণার কথা মুখে আনিল না । দুর্দিনে সকলের দশাই 
এমন হয় । কবির গৃহে অবস্থান দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল । তিনি পরিবারের দুঃখ 
মোচনে প্রতিশ্রন্ত হইয়া বাটি হইতে বহির্গত হইলেন । কিন্তু বহির্গত হইয়া 
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কোথায় যাইবেনঃ কাহার নিকট আপন মর্মবেদনা জ্ঞাপন করিবেন? কে একজন 
পথের পথিক অজ্ঞাতনামা লোককে সাহায্যের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবে? বিষাদ- 
ক্রিষ্ট অন্তরে কবি নগরে নগরে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এখন আর 
তীহার পূর্বভাব নাই । তেমন আর বিহগ বঙ্কার শুনিয়া প্রাণ তাহার নাচিয়া উঠে 
না। তৃণের উপর শিশির বিন্দু দেখিয়া তাহার কল্পনা বিশ্বত্রষ্টার রূপ চিন্তায় ব্যস্ত 
হয় না। এখন তিনি বেদনার চক্ষু লইয়া সকল দেখিতেছেন, বেদনার অন্তর 
লইয়া সকল বুঝিতেছেন। বেদনা-সপ্াত সহানুভূতি লইয়া আজ তিনি সমাজের 
অবস্থা দর্শন করিতেছেন । বিশ্বমানবের দুঃখ তীহার মর্মস্থল স্পর্শ করিয়া 
তাহাকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিল | তিনি দেখিলেন, শুধু তিনিই জগতে দুঃখী 
নন, শুধু তাহার পরিবারই দুস্থ নহে; তেমন শত শত পরিবার দুঃখের খরজ্রোতে 
ছিন্নমূল তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে। অত্যাচার-উৎপীড়নে দরিদ্রের চন্ছে ন্দ্রা 
নাই; তবুও তার কোনও প্রতিকার হইতেছে না । রোগে তাপে জর্জরিত হইয়া 
দুঃখীর পরিবার উৎসন্ন যাইতেছে__ চিকিৎসা নাই, আনুকূল্য নাই । মরণের 
স্রোত অবিরাম চলিয়াছে___ তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা নাই । শত শত নিরাশ্রয় 
লোক ও প্রবাসী পাহ্থু [১০৭] অনাহারে অন্দ্রায় কষ্ট পাইতেছে! অননসত্র নাই, 
আশ্রয় নাই, পাস্থনিবাস নাই । বর্ষে বর্ষে নদীর বন্যায় দেশ প্রাবিত হইয়া শত 
শত লোকের দুঃখের পথ মুক্ত করিতেছে, জীবজন্তর শস্যাদি বন্যার স্রোতে ভাসিয়া 
যাইতেছে, দেশ দুর্ভিক্ষের লীলাস্থলী হইতেছে! কেহই সে দিকে লক্ষ্য করিতেছে 
না। এই শোচনীয় দৃশ্য, দেশের এই আকুল আর্তনাদ, তাহার হৃদয় শতধা 
বিদীর্ণ করিতে লাগিল । তিনি একটি মহত্তর কর্তব্যে প্রণোদিত হইয়া উঠিলেন। 
সংকল্প করিলেন,__ বেরূপেই হউক দেশের এই হাহাকার নিবারণ করিতেই 
হইবে । 

অন্তর্ধামী তাহার প্রাণের আকুলতা বুঝিলেন । তাহার সময় ফিরিল । এই 
সময় জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট গজনী নগরে সাহিত্য ও কলাবিদ্যার কেন্দ্র 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ইনি সুলতান মাহ্মুদ । তখন তাহার অপ্রতিহত প্রভাব 
ও অসামান্য যশোরাশি ভারতের দ্বারদেশ হইতে সুদূর পারস্যের পশ্চিম সীমান্ত 
পর্যস্ত প্রসারিত । যিনি যে দেশেরই হউন, যাহারই প্রতিভা আছে, তাহার পক্ষে 
সুলতান মাহ্মুদের সভায় প্রবেশের অবাধ অধিকার ছিল । জনরবের ভিতর দিয়া 
প্রতিভার এই সাদর আহ্বানের একটি ঢেউ আবুল কাসেমের (ইনি এখনও 
ফিদৌসী উপাধি পান নাই) হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি জগতের তৎকালীন 
সর্বশ্রেষ্ঠ স্ম্রাটের মহিমাশ্থিত সভাস্থলে স্থীয় মর্মবেদনা জ্ঞাপন করিতে চলিলেন । 


৯৪ 


(২) 

সায়ংকাল__ মৃদু সমীরণ রহিয়া রহিয়া তরুলতা দোলাইয়া দোলাইয়া বহিয়া 
যাইতেছে । সন্ধ্যাকালের লোহিত-রঞ্জিত মেঘমালার কিরণ পরিব্যাপ্ত হইয়া 
জগতের প্রত্যেক বস্তুকে অপূর্ব সৌন্দর্য বিভূষিত করিয়াছে । নিস্তরঙ্গ বাযুপ্রবাহে 
দূরাগত বিহগের ললিত কুজন বাহিত হইয়া ভাবুকের কর্ণে অসৃতধারা বর্ষণ 
আনিতেছে ৷ এই সৌন্দর্যের মধ্যে, এই সুখ-প্রবাহে আত্মহারা মাহমুদের সভার 
শ্রেষ্ঠ কবি আনসারী দুইজন বন্ধু সমভিব্যাহারে রাজ-উদ্যানে বিহার করিতেছেন । 
সঙ্গী দুইজনও কবি, অপূর্ব মিলন । সকলেই আনন্দে ও আমোদে আত্মহারা । 
এই আনন্দের সময় সহসা একটি বিঘ্ন জন্বিল। একজন দীনহীন মলিনবেশ 
পথিক আসিয়া সেই উদ্যানে উপস্থিত হইল | কৰি [১০৮] আনসারী অপ্রসন্ন 
হইলেন; সঙ্গীছয় ভ্রকুঞ্িত করিলেন । একজন বলিলেন, লোকটিকে এই মুহূর্তে 
এখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক | অন্যটি ইহা সমর্থন করিলেন । কিন্তু 
আনসারী বলিলেন, কাহার ভিতর কি আছে, কে বলিতে পারে? হইতে পারে এই 
লোকটির ভিতর এমন কিছু আছে যাহাতে ইহাকে অপমানিত করিয়া পরে 
আমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হইবে । সুতরাং লোকটিকে অপমানিত না করিরা 
কৌশলে দূর করিয়া দেওয়া যাউক | পরিশেষে তাহাই ঠিক হইল । ইত্যবসরে 
পথিক তাহাদের সম্মুখীন হইল । তখন আন্সারী কহিলেন, বন্ধু! আমরা 
তিনজনেই রাজকবি; কবি ব্যতীত অন্য কাহারও সহবাস আমরা ভালবাসি না । 
পথিক তখন বিনীতভাবে বলিলেন, মহাত্বন, এ দীন ব্যক্তিও একজন কবিতার 
উপাসক | আনসারীর বিস্ময় হইল, বলিলেন, বেশ আমরা তিন বন্ধু তিনটি চরণ 
বলিব, আপনি যদি তাহার চতুর্থপাদ পূরণ করিতে পারেন, তবে বুঝিব আপনি 
কবি। পথিক জিজ্ঞাসুভাবে তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেন। একে একে তিন 
রাজকবি তিনটি চরণ বলিলেন; কিন্ত তাহা এমনই কৌশলে রচিত যে, সেগুলির 
শেষ শব্দ শন্ভাগান্ত এবং পারস্য ভাষায় এ তিনটি ভিন্ন এ প্রকারের আর দ্বিতীয় 
শব্দ নাই । সুতরাং তাহার পাদপূরণ পারস্যের যে কোন কবির পক্ষে সুকঠিন। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পথিক কালবিলম্ব না করিয়াই চতুর্থপাদ এরূপ কৌশলে 
পূর্ণ করিলেন যে, কবিগণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন । পদ্যটি এইরূপ__ 


আন্সারী__ টু আরেষে তু/ মাহ্‌ না বাশাদ রওশন্‌, 
আছ্জাদী__ মানান্দে রুখত্/ গুল না বুয়াদ দর গুলশ্ন; 
ফারুকী-___ মেজ্গানাত হামী গোযার কুনাদ্‌/ আয জওশন্; 
পথিক___ মানান্দ সিনানে 'গেও'/ দর জঙ্গে পুশন্‌। 


৯৫ 


অনুবাদ 
আন্সারী__ চন্দ্রও সুন্দর নয় তব মুখ সম; 
আছ্জাদী__ বাগানে গোলাপ নাহি হেন মনোরম । 
ফারুকী___ তোমার চোখের ভুরু বর্ম ভেদ করে; 
পথিক___ বর্শা যথা 'গেঁও' করে পুশন্‌ সমরে ।৯২ [১০৯] 
বলা বাহুল্য এই পথিকই আমাদের আবুল কাসেম (ফিদৌসী) । পথিকের 
এই অলৌকিক প্রতিভায় আনসারী বিষুঞ্ধ হইলেন । তাহার সঙ্গীদ্য়ও এই 
অপ্রত্যাশিত উত্তরে চমৎকৃত হইয়াছিলেন । তখন সকলের আহ্াদের সীমা রহিল 
না। কাব্যামোদে সুখের সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। কিন্তব এই সুখের ভিতর আন্সারীর 
হৃদয়ে একটু বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল । তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই কবির 
অলোকসামান্য প্রতিভা মাহমুদের গোচরে আসিলে এতকাল ধরিয়া তিনি যে 
অবিসংবাদিত যশ উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা অচিরে রাহ্গন্ত 
হইবে । তাই তিনি বন্ধুদ্বয়সহ বহিমান হিংসা হৃদয়ে প্রচ্ছন রাখিয়া হাসিমুখে 
আবুল কাসেমের নিকট বিদায় লইলেন । সত্যই আজ তীহার যশঃরবি মাধ্যাহ্িক 
রেখা অতিক্রম করিয়া পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িল । আবুল কাসেম আনসারীর 
মুখে রাজসভা বিষয়ে অনেক তন্ত্র জানিয়া লইলেন। অতঃপর কিরূপে তিনি 
সুলতান মাহ্মুদের মহিমান্বিত দরবারে প্রবেশলাভ করিবেন, এই বিষর চিন্তা 
করিতে করিতে উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন । 
গজনীর পাঙ্থশালায় দরিদ্র কবির বাস । দিনের পর দিন যাইতে লাগিল কিন্তু 
রাজসভায় প্রবেশের কোনও উপায় হইতেছে না। নগরের সে আনন্দ 
কোলাহলময় জনসজ্মঘের মধ্যে একজন লোকও কবির আপনার নয় । সে বিশাল 
জনসমুদ্রে কবি যেন নিজকে হারাইয়া বসিয়াছেন। শত শত লোক সে 
পাস্থনিবাসে আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু কেহই তো কবির প্রতি একবারও 
ফিরিয়া চাহে না। দারিদ্ব্যের মলিনতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকায় যে জ্লত্ত প্রতিভা 
না। সে দিন কি কবি মুহূর্তের জন্যও ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে, ভবিতব্য তাহার 
জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে একটি গৌরবময় আসন নির্দিষ্ট করিয়া 
রাখিয়াছেন! কিন্তু অগ্নি বেশী দিন প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। একদিন হঠাৎ 
বাহিরের বাতাসের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের ধুত্ররাশির সংযোগ হইল । উযীর 
প্রতিভার উজ্জ্বল কিরণে চারিদিক উত্তাসিত হইয়া উঠিল । 


৪২ গেঁও পারস্যের একজন প্রসিন্ধ যোদ্ধার নাম । পুশন একটি যুদ্ধক্ষেত্র | 


৯৬ 


আশ্রয়দান করিলেন । পান্থনিবাসে অনাদরে পতিত রতু্টি আজ রাজমন্ত্রীর কণ্ঠে 
আশ্রয় পাইল । রাজমন্ত্রী দীর্ঘদিবসের পরিশ্রমের পর ক্লান্তদেহে যখন [১১০] বাটি 
ফিরেন, কবি নিত্য ললিত-ঝঙ্কারে তাহার অবসন্ন প্রাণে শাস্তিবারি বর্ষণ করেন। 
সারা সন্ধ্যা এমনি করিয়া সুখের সম্মিলনে কাটিয়া যায় । এইরূপে দিন যাইতে 
লাগিল । কিন্তু মোহেক রাজ মন্ত্রী, সারাদিন আপনার কাজে ব্যস্ত; কবির উদ্দেশ্য 
কি, আকাঙ্ক্ষা কি, তাহার প্রাণে কি বেদনা, তিনি তাহা লক্ষ্য করেন না । কৰি 
একান্ত চিস্তিত হইলেন । তিনি সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। হৃদয়ে দারুণ 
উৎকণ্ঠা; কবির দিন আর যায় না । জারপর হঠাৎ একদিন সুযোগ মিলিল । কথায় 
কথায় একদিন মোহেক তাহাকে আনসারীর কাব্যরচনার বর্ণনা দিলেন এবং 
তাহার রচিত একখানি কাব্য আমাদের কবিকে উপহার দিলেন । কাব্যখানি 
সোহ্রাব ও কুস্তমের যুদ্ধসংক্রান্ত । কবি তাহা পড়িলেন; পড়িয়া মাহমুদের সভার 
শ্রেষ্ঠ কবি সম্বন্ধে তাহার যে ধারণা হইল তাহাতে তাহার হৃদয়ে আশার সঞ্চার 
হইল । পরদিন তিনি এই উপহারের জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ নিজে একখানি 
ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়া মোহেক সাহেবকে উপহার দিলেন । কাব্যের বিষয় 
এতিহাসিক___ রুস্তম ও ইস্পিন্দিয়ারের যুদ্ধ । মোহেক এই কাব্য পাঠে এতই 
মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি পরদিন উহা রাজসভায় উপস্থিত না করিয়া স্থির থাকিতে 
পারিলেন না । মাহ্মুদের রত্ুসভায় এ কাব্যের অনাদর হইল না । সকলেই এক 
বাক্যে বলিলেন, কাব্যজগতে এটির স্থান অতি উচ্চ সম্ভবত সর্বোচ্চ । শুধু এই 
নয়, এমন কাব্যের যিনি রচয়িতা, যাহার লেখনি কল্পনার এমন বৈচিত্র্য ও ভাষার 
এমন ওজস্িতার মধ্যেও ভাবের এমন বেগবতী অমিয় ধারা প্রবাহিত করিতে 
পারে, যাহার লেখার মাধুর্য শুধু কর্ণে মিলাইয়া যায় না, পরস্ত্ব কানের ভিতর দিয়া 
মরমে প্রবেশ করিয়া প্রাণ আকুল করিতে পারে, এমন করিয়া মনকে অন্তত 
মুহূর্তের জন্য জীবনের কোলাহলময় অশান্তি হইতে ভূলাইয়া কল্পনার এক রমণীয় 
রাজ্যে লইয়া যাইতে পারে, সেই অদ্ভুতকর্মা মহাকবির প্রতি গুণগ্রাহী মাহমুদ 
স্বীয় আন্তরিক সাদর আহ্বান জ্ঞাপন করিলেন । 

পথের কাঙ্গাল কবি স্মাটের সভায় নিমন্ত্রিত । তাহার আর আনন্দের সীমা 
নাই । আজ তাহার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন । কবি ধীরে ধীরে রাজসভায় 
প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন__- কি কারুকার্য, কি সৌন্দর্য, কি বৈভব সে 
রাজসভায় মূর্তিমান হইয়া বিরাজিত । সে মহিমান্থিত সভায় কবির [১১১] চক্ষু 
ঝলসিয়া গেল । চারিদিকে চাহিলেন, নীতিবিৎ, সাহিত্যিক, কবি, এতিহাসিক ও 
বৈজ্ঞানিক___ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ রত্ুরাজি সে সভায় সমবেত | কবির বিস্ময়ের 
সীমা রহিল না; ক্রমে তিনি মাহমুদের সমীপে নীতি হইলেন । কিন্তু পরিচয় হইল 
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সেই যুগ-প্রচলিত প্রাচীন রীতি অনুসারে, অর্থাৎ কবিতায় ৷ উপস্থিত বুদ্ধি ছারা 
কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া কবি সভাস্থলে সুলতানের সংবর্ধনা করিলেন। 
তন্মধ্যে একটি ছত্র এই__ 

টুঁ কাওদক আয শিরে মাদর্‌ বেশাস্ত, 

ব-গাহওয়ারা “মাহ্মুদ' গোইরাদ্‌ নাখাস্ত ৷ 

_-শিশু মাতৃতস্তন্যে রসনা সিঞ্চিত করিয়া, প্রথমে যে শব্দটি উচ্চারণ করে 
তাহা “মাহ্মুদ' । 

রাজসভা নীরব_ নিস্তব্ধ; সকলের বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়ন এই নব্য কবির 
উপর আকৃষ্ট । সভায় সপ্ত কবি বিস্ময়-বিমূঢ় চিন্তে নব্য কবির করচুম্বন করিলেন। 
প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপেই প্রমাণিত হইয়া থাকে । মাহমুদ তখন মুগ্ধপ্রাণে এই 
বলিয়া সেই অলোক-সাধারণ শক্তির আবাহন করিলেন__ 

_ আয় ফির্দৌসী, তু দরবারে মা*রা ফিদৌসী কার্দী । 

_ হে ফির্দৌসী, তুমি সত্যই আমার সভাস্থল বেহেশতে পরিণত করিয়াছ। 
এই হইতেই কবির নাম “ফির্দৌসী” হইল । একাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি 
আজ সুলতান মাহ্মুদের সভা অলংকৃত করিলেন । 

নিরাশ্রয় অজ্ঞাতনামা কবি কিরূপে অসামান্য প্রতিভার বলে সুলতান 
মাহমুদের রাজসভায় প্রবেশলাভ করিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি শুধু 
প্রবেশলাভ নয়, একেবার রাজকবি! অধিকন্ত সুলতান স্বীয় প্রাসাদের নিকট 
কবির জন্য এক গৃহ নির্দেশ করিলেন । সায়ংসন্ধ্যায় সুলতান তাহার সহিত 
কাব্যালোচনা করিতেন । সেকালের প্রচলিত প্রকাশ্য রাজসভার কল্যাণে এরূপে 
হঠাৎ বড়লোক হইবার সুযোগ নিতান্ত দুর্লভ ছিল না । হায় সে কাল! 

ফিদৌসীকে বুঝিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে তদীয় গুণগ্রাহী সুলতান মাহ্মুদকেও 
বুঝা দরকার | রণপপ্তিত ও বিজয়পিপাসু হইলেও কেবল রণপয়োধির লহরী 
গনিয়াই যে তাহার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন পর্যবসিত হয় নাই, তাহা 
এঁতিহাসিক পাঠকের অবিদিত নাই । যে দুর্ধর্ষ মূর্তিতে মাহমুদ সোমনাথ হইতে 
সুদূর বাগদাদের দ্বারদেশ পর্যন্ত সন্্স্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, ত তাহা ছাড়া [১১২] 
তাহার আরও একটি মূর্তি আছে; সে মূর্তি অতীব মধুর ও কমনীয় । সমরক্ষেত্রে 
যেমন গভীর তুর্নিনাদ তাহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত, শাস্তির সময়ে তেমনি 
কাব্য, ইতিহাস ও সাহিত্যের চর্চায় তাহার প্রাণে অপূর্ব আনন্দের উচ্ছাস খেলিয়া 
যাইত। প্রাচ্য জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিভাম্থিত ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রি 
করিয়া তিনি রাজধানী গজনী নগরীকে এক অপূর্ব শ্রী প্রদান করেন । তৎকালে 
গজনীকে দেখিলে মনে হইত যেন বিবিধ রতুরাজি বিভুষিত এক বিরাট 
উৎসবমন্দির; আর স্থয়ং সুলতান মাহ্মুদ উহার অনুষ্ঠাতা | প্রাচীন পারস্যের 
০ 


একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন মাহমুদের জীবনের একটি প্রধান লক্ষ্য 
ছিল । ফিদৌসীর আগমনে আজ তাহার নেই কার্ধে মনের মানুষ মিলিল | অতি 
প্রাচীন যুগ হইতে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত পারস্যের ধারাবাহিক ইতিহাস 
কাব্যাকারে যে অপূর্ব চিত্র আকিয়া গিয়াছেন, তাহাই জগতের সম্মুখে শাহ্নামা 
ইহাই তাহাদের একান্ত আদরের ইলিয়াড বা মহাভারত । 


(৩) 

মানুষ আপনার দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা লইয়া গর্ব করে । কিন্তু যে অজ্ঞাত মহীয়সী 
শক্তি অন্তরালে রহিয়া মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, যে শক্তির প্রভাবে 
বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা কার্যকারণ পরম্পরায় গ্রথিত থাকিয়া যন্ত্রবৎ পরিচালিত 
হইতেছে, মানুষ তাহার কোন সংবাদ জানে না। বিশ্বে যে অবিরাম কর্মস্রোত 
পানে ছুটিয়াছে__ জানে না কোন ঘটনা কোন অজ্ঞাত সংযোগের ভিতর দিয়া 
তাহাকে কোন পথে টানিয়া লইতেছে । ফির্দৌসী মনে করিতেছেন, হৃদয়ের সমস্ত 
শক্তি সঞ্চিত করিয়া যে মহামহীরূহের তিনি প্রাণ সঞ্চার করিতেছেন, কালে হয়ত 
তার সুশীতল ছায়ায় তাহার তৃষিত তাপিত হৃদয়টি একটু শাস্তিলাভ করিবে । 
কিন্তু তিনি জানিতেন না, তদীয় শত্রু প্রধান উধীরের হৃদয়ে যে বিদ্বে-বহ্নি 
জুলিতেছিল তাহাই [১১৩] একদিন ভীষণ দাবানলের সৃষ্টি করিয়া তাহার সাধের 
আশাতরুটিকে নির্মমভাবে দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিবে । 

প্রধান উধীর খাজা মঘমন্দী নিজকে যত বড় মনে করিতেন, সভাঙ্থ স্বার্থ- 
সেবী পরিষদের দল অযথা স্ততিবাক্যে তাহাকে আরও বড় করিয়া তুলিরাছিল । 
অপরের নিকট স্তুতিলাভ তাহার যেন একটা ন্যায্য পাওনায় পরিণত হইয়াছিল । 
তাই যখন ফির্দৌসী তাহার বিনা সহায়তায় রাজসকাশে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন ও 
তাহার তুষ্টি সাধনের কোনও উদ্যমই প্রকাশ করিলেন না, তখন তাহার হৃদয়ে 
যেন শেল বাজিয়া গেল । গ্রাম্য কবি এসব রীতির কি-ই বা জানেন । আর অযথা 
একজনের তোষামোদ করিবেন, ফিদদৌসী সে প্রকৃতির লোকও ছিলেন না। 
তাহার হৃদয়ের বল তোমার আমার মত ছিল না। জগতে যাহারা অতিমানুষ- 
শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এইখানেই তাহাদের বিশেষত্ব । ফিদদৌসীর সহিত 
উষবীরের মনের আর মিল হইল না । অমিল ক্রমে পরস্পরের প্রতি ঘৃণায় পরিণত 
হইল । ইহার উপর দুইজন ধর্ম হিসাবেও শিয়া ও সুন্নী এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত 
ছিলেন বলিয়া এই ঘৃণার ভাবটা ক্রমেই অনপনেয় হইয়া উঠিতেছিল । 
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সময়ের পরিবর্তন ও বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের ভাব ও 
উৎসাহেরও অনেক পরিবর্তন হয় । ত্রিশ বৎসর ধরিয়া শাহ্‌নামা রচিত হয়।, 
তন্মধ্যে শেষের বিশ বৎসর কবি রাজসভাতেই কাটান । এই সুদীর্ঘ সময়ে 
অবশ্যই মাহ্মুদের রুচির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল ৷ অধিকন্ত্র কাব্যের একটি 
বিষয় মাহমুদের প্রাণে বড় বাজিয়াছিল___ সেটি আভিজাত্যের ছড়াছড়ি । মাহমুদ 
নিজে ক্রীতদাসের সন্তান ছিলেন । কবির এক প্রিয় বন্ধু কবিকে এ বিষয়ে পূর্বেই 
সতর্ক করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতে পারেন নাই । কেননা, সুলতানের 
মন যোগাইতে গেলে তাহার মানসপুক্রটির অঙহানি করা হয় । যে কাব্য শতাব্দীর 
পর শতাব্দী পারস্যের জনসাধারণ আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবে, তার সম্পাদনে 
তিনি তো এক মাহ্মুদের ভয়ে স্বীয় কবি-প্রতিভায় অন্কুশ বসাইতে পারেন না। 
ফির্দৌোসী যে জাতীয় কবি! "115 /৪$ 17101 001 076 2৫০, ৮ 001 9565 10 
০০179." ফলে কাব্য শেষ হইলে উহা দেখিতে মাহ্মুদ পূর্বের ন্যায় আর আথহ 
প্রকাশ করিলেন না । এইখান হইতে কবির অদৃষ্টের ভাবী গতিপথ সূচিত হইল। 
উধ্ীর ময়মন্দী তাহাতে উপলক্ষ [১১৪] স্বরূপ হইলেন । বোধ হয় ময়মন্দীর 
চক্রান্ত না হইলে মাহ্মুদকে আজ প্রতিজ্ঞাত্র্ট বলিয়া জগতের সমক্ষে দীড়াইতে 
হইত না 1০ 

কবি স্লানাগার হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময় তীহার কার্ষের পুরস্কার 
তথায় পৌছিল । উল্লাসে হৃদয় নাচিয়া উঠিল! সাগ্রহে পুরস্কারের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেন । কিন্তু এ কি! এ তো ষষ্টি সহস্র শ্রোকের প্রতিশ্রন্ত ষষ্টি সহস্র স্বর্ণমদ্র 
নয়, এ যে রৌপ্যমুদ্রাঃ ক্ষোভে, দুখে ও ক্রোধে মুহূর্তের জন্য কবি 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তারপর সহসা তীহার প্রাণের সমুদয় সুপ্তশক্তি 
জাগরিত হইয়া উঠিল । গভীর অবজ্ঞার সহিত তিনি সেই ষষ্টি সহস্র রৌপ্যমুদ্র 
প্রত্যাখ্যান করিলেন । শুধু প্রত্যাখ্যান নয়, মুদ্রাবাহক ভূত্যগণ, স্নানাগারের রক্ষক 
ও পার্শববর্তী তাহার মদ্য-বিক্রেতার মধ্যে সেই সমুদয় অর্থ ভাগ করিয়া দিলেন। 
জগতে এমন দৃষ্টান্ত আর আছে কিনা জানি না। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের অক্ান্ত 
পরিশ্রমের এই পুরস্কার, জীবনের সকল আশা, সকল শক্তির এই শেষ ফল, 
অকুষ্ঠিত চিত্তে বিসর্জন করিয়া তিনি নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । একটি 


৪৩ এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই । সুলতান মাহ্যুদ কবিকে তাহার 
রচিত প্রতি শ্লোকের জন্য একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, এইরূপ কথিত 
আছে । কিন্ত এ যত এখন আর সর্ববাদীসম্মত নহে। কাহারও কাহারও মতে, কবির 
সহিত প্রথম সাক্ষাতে সুলতান তাহার রচনার কিয়দংশ শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি শ্লোকের 
জন্য একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়াছিলেন; তাহাতেই কবির মনে ধারণা জন্মে যে, 
তাহার সমগ্র কাব্যের জন্যই এইরূপ পুরস্কার মিলিবে ৷ 
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মহাজাতির জাতীয় কবির যে উচ্চ আসন, আত্মমর্ধাদার কিদৌসী তাহার সেই 
গৌরবময় আসন অক্ষুণ্ন রাখিলেন ৷ ফিদৌসী দরিদ্র ছিলেন কিন্ত্বী তাহার হৃদয় 
দরিদ্র ছিল না । কবি-প্রতিভার দক্ষিণা-স্বরূপ সুলতান রৌপ্যমুদ্রা দিতেছেন, আর 
এই অপমান সহ্য করিয়া টাকার প্রলোভনে তিনি স্ম্রাটের এই দান গ্রহণ 
করিবেন, ফিদৌসীর প্রাণ তো এত হীন নয় । এ হীনতা স্বীকার অন্যে হয়তো 
করিতে পারিত, কিন্ত ফির্দৌসী তাহা পারেন না। ফির্দৌসীর জীবনে যদি কিছু 
বিশেষত্ব থাকে, যদি কিছু নমস্য থাকে তবে তাহা এইখানে ৷ এইখানে তাহার 
জীবনের সর্বাপেক্ষা খাটি ছবিটি সাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এইরূপ করিয়াই তো 
মহাপুরুষেরা স্ব স্ব জীবনের ভিতর সত্যকে ফুটাইয়া তোলেন । এমনি করিয়াই 
তাহারা [১১৫] ত্যাগের ভিতর দিয়া, বিসর্জনের ভিতর দিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন । 
তুমি আমি তো রোজ দু'বেলা মুখে মুখে কত সত্য আওড়াইতেছি, কিন্ত্র আমরা 
সত্যকে হৃদয়ে অনুভব করি না । আর মহাপুরুষেরা উহা হৃদয়ে অনুভব করিয়া 
কার্ধের ভিতর দিয়া তাহাকে ফুটাইয়া তোলেন । তাই তোমাকে আমাকে ফেলিয়া 
জগৎ মহাপুরুষের কণ্ঠে জয়মাল্য প্রদান করে । 


(৪) 
জিনিসটা যেমন__ তা ভালই হউক আর মন্দই হউক, আমরা যদি ঠিক তেমনি 
করিয়া তাহা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে জগতে বোধহয় অনেক অশাস্তিই 
থাকিত না; এই পৃথিবী একটি তানলয় সংযুক্ত সঙ্গীতের ন্যায় স্বর্গীয় সুষমার 
ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া আমাদের সম্মুখে উত্তাসিত হইয়া উঠিত । জগতের যত 
অসামগ্রস্য, যত অশান্তি, যত বিপ্লব সমস্তই এই বুঝিবার ভূল হইতে । সে ভুল 
কোথাও স্বকৃত, কোথাও পরকৃত-__ কোথাও সজ্ঞানে, কোথাও অজ্ঞানে । 
ফির্দৌসী যাহা করিলেন, তাহা যদি সুলতান মাহমুদ স্বচক্ষে দেখিতেন তবে তার 
ফল কি হইত জানি না । কিন্তু অপরে তাহাকে যেভাবে উহা বুঝাইয়াছিল, তাহার 
ফল অতি বিষময় হইয়াছিল । এই অপর অন্য কেহ নহে, স্থয়ং উযীর ময়মন্দী | 
যখন শোনা গেল, ফির্দৌসীকে হৃস্তী পদতলে নিম্পেষিত করা হইবে, সুলতানের 
এই আদেশ, তখন ফির্দৌসীর প্রাণ কপিল | মরণের কি যাতনা, এই চিন্তায় প্রাণ 
কাপিবে, ফিরৌসীর তো তেমন প্রাণ নয়? ফির্দৌসীর প্রাণ কীপিয়াছিল দুঃখে- 
ক্ষোভে-অভিমানে | দুঃখ কেন? কিসের দুঃখ? মরিবে বলিয়া? মরিতে দুঃখ হয় 
বৈ কি? এই সুন্দর ধরা এমনি করিয়া হাসিবে, এই ফুল চিরদিনই ফুটিবে, এ 
নদী এমনি করিয়াই চির-তরঙ্গা হইয়া বহিয়া চলিবে । বন্ধু-বান্ধব যে যাহার 
কাজে এমনি করিয়া ডুবিয়া থাকিবে । শুধু সে অতীতের কোন্‌ অন্ধকারে মিলাইয়া 
যাইবে । শ্শানঘাটের কয়লাটুকুর মত দুই-চারিদিন তাহাদের স্মৃতিপটে লাগিয়া 
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থাকিয়া কোথায় কোন্‌ স্রোত-বেগে অনন্তের তরে মুছিয় যাইবে, কেহই আর সেই 
পুরাতন স্মৃতিটির প্রতি ফিরিয়া তাকাইবে না! এ কি দুঃখ নয়! কিন্তু ফিদৌসীর 
এজন্য দুঃখ হউক আর নাই হউক, তাহার দুঃখের আরও অন্য কারণ ছিল। 
তাহার দুঃখ, জগৎ তীহাকে বুঝিল না। মাহমুদ এত বৎসর তাহার সঙ্গলাত 
করিয়াছেন, তিনি তো জানেন ফির্দোসীর [১১৬] প্রাণের তেজ কত! কিন্তু জানিলে 
কি হয়__ রাজশোণিত তো মাহ্মুদের ধমনীতে প্রবাহিত নয় ৷ আত্মমর্যাদার 
তিনি কি বুঝিবেন । ফিদৌসী মরিবে, সে তো তাহাতে কাতর নয়! কিন্ত 
“অপরাধীর মরণ'তো তাহার বাঞ্ছনীয় নয় । নিরপরাধের মরণ একবার কিন্ত 
অপরাধীর মরণ চিরকাল । চিরকাল জগৎ তাহার বিচারাসনে বসিবে ও 
ইতিহাসের মিথ্যা সাক্ষ্য লইয়া চিরকাল তাহার উপর দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করিবে । 
বাহির করিবে তখন তাহার আত্মা যে অন্তরীক্ষে আপনা আপনি পরিস্তান হইয়া 
পড়িবে । সুতরাং এমন মরণ ফিদৌসীর চলিবে না । ভাবিলেন, সুলতানের সহিত 
তিনি নির্জনে সাক্ষাৎ করিবেন । সাক্ষাতে ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিয়া তাহার 
কলক্ক মোচন করিতেই হইবে । তারপর যদি সুলতানের মতের পরিবর্তন ঘটে 
তখন তাহার নিকট জীবন ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন । 

কবি জীবন দান পাইল । কিন্তু তাহার জীবন যে ব্যর্থতায় ভরিয়া গিয়াছিল 
তার তো কোনও প্রতিকার হইল না । এ লাঞ্ছিত ব্যর্থ জীবনে আর তীহার কি 
প্রয়োজন? সুদূর অতীতের কথা মনে পড়িল । যৌবনের সেই উদ্দাম আকাভকা, 
আর সেই বিকাশ-উন্ুখ কবিত্বের প্রথম উচ্ছ্বাসময়ী ছটা, একে একে সকল কথা 
মনে পড়িতে লাগিল । রজনী যতই গভীর হইতে লাগিল ততই সকল চিন্তা 
তাহার বিষাদক্ষিগ্ন প্রাণটিকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল । যে মহৎ সঙ্কল্প ও 
উচ্চ আশা লইয়া তিনি গজনীতে আসেন তাহাও সিদ্ধ হইল না। অত্যাচার- 
পীড়িত জীবনে একবিন্দু শাস্তি লাভ___ রাজধানীর বিপ্লব ও কুচক্রময় কোলাহলে 
তাহা ঘটিল না । রাজপ্রদত্ত অর্থে দেশবাসীর দুঃখের অশ্রু মুছান চলিল না। 
রাজধানী হইতে সুদূর তাহার স্বদেশে যে অত্যাচারের স্রোত চলিয়াছে, 
দেশবাসীর যে কষ্টের হাহাকার তীহার মর্মের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছে, 
ফিদৌসীর দ্বারা তাহার কোনই প্রতিকার হইল না। রজনী গভীর; মহানগরী 
নীরব! নগরের দীপরাজি নিবিড় নৈশ-অন্ধকারের সহিত নীরবে যুঝিতেছে। 
যুঝিয়া যুঝিয়া ক্রমে ক্রাস্ত ও মলিন হইয়া পড়িতেছে। মহাভোজের অবসানে 
নীরব উৎসব-মন্দিরের ন্যায় গজনী স্তব্ধ! এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রভাতের পাখি 
[১১৭] যখন ডাকিবে, তখন কবিকে গজনীর সহিত চিরদিনের মত সকল সম্বন্ধ 
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ছেদন করিতে হইবে, ইহাই সুলতানের আদেশ । জীবন-দণ্ডের পরিবর্তে 
নির্বাসন! এই কয় বৎসরে গজনীর মানস-যূর্তি তাহার প্রাণটি যে জুড়িরা 
বসিয়াছিল । গজনীর প্রতি বিহঙ্গের উপর তীহার একটি মমতা জন্মিয়াছিল ৷ 
পথের প্রতি তরুটিও যেন তীহার চিন্তার একটি অংশ অধিকার করিয়া 
লইয়াছিল। এ যে নির্মেঘ আকাশে অসংখ্য তারকারাজি ফুটিতেছে, হাসিতেছে, 
আবার অনন্ত নীলিমায় মিশিয়া যাইতেছে__ এগুলি দেখিয়া তাহার কত নিদ্রাহীন 
রজনী কাটিয়া গিয়াছে । কতদিন তারা অদৃশ্য অঙ্গুলী পরশনে তাহার হৃদয়ের 
স্কুটনোনুখ ভাবগুলিকে কবিতার আকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সেগুলি এমনি 
করিয়াই গজনীর উপর চিরদিন মায়াজাল বিস্তার করিবে । কিন্তু ফিদৌসীর কবি 
প্রতিভা আর সে মায়াজালে সপ্্রীবিত হইয়া উঠিবে না । সুদিনে কত বন্ধু, কত 
সখা এই গজনীর বিলাস-ভূমিতে গজাইয়া উঠিয়াছিল; তাহারা কি কখনও তাহার 
জন্য একবিন্দু অশ্রপাত করিবে? মহাকবির স্মৃতি কি একদিনও গজনীর 
জনসপ্কুল রাজপথে কীদিয়া ফিরিবে না? এইরূপে অবিশ্রান্ত চিন্তাপ্রোতে কবির 
হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল । 

সব ফুরাইল! যাহার গু৭গ্রাহিতার স্রিপ্ধ কিরণে লুব্ধ ভোমরার ন্যা় কবি 
রাজধানীতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তীহারই নির্মম আদেশে, জীবন সন্ধ্যার সে 
আজ শুন্য হৃদয়ে ভগ্নপ্রাণে বিদায় লইতেছে । সকল শক্তি সকল উৎসাহ ব্যয়িত 
করিয়া, জীবনের সারা মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন যাহার উৎসবে সে কাটাইয়া দিয়াছে, 
তাহারই দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া জীর্ণ তরুণীর ন্যায় সে আজ দিক্হীন 
লক্ষ্যহীনভাবে অকুল সংসার-সাগরে ভাসিয়া চলিল । যাহার জন্য এত হইল কৰি 
কি তীহাকে দু'টি মুখের কথাও বলিবে না? এত অপমান, এত লাঞ্ছনা নীরবে 
সহিয়া, নীরবে সে বিশ্মৃতির অন্ধকারে মিলাইয়া যাইবে? না, কবি লেখনী ধারণ 
করিলেন; অগ্নিগর্ভ গৈরিক স্রাবের ন্যায়, জ্বালাময় হৃদয়ের যে তীব্র গঞ্জনা তাহার 
লেখনীর মুখে নির্গত হইয়াছিল, ব্যথিতের মর্মস্পশী বাণীরূপে তাহা ভাষার মর্ম- 
পটে আজিও পরিস্ফুট রহিয়াছে । এক সময় উহা প্রবাদের ন্যায় লোক-মুখে শ্রন্ত 
হইত | হৃদয়ের যাতনায় অভিমানী কবি আজ যাহা করিলেন, পাঠক, তুমি তাহা 
মন্দ বলিও না। সারা জীবনটিকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া যিনি জগতের জন্য 
শাহ্নামার ন্যায় অতুল সম্পত্তি [১১৮] রাখিয়া গিয়াছেন, উচ্ছ্বাসে ইংরাজ লেখক 
হৃদয়ের ব্যথা স্মরণ করিয়া তোমার & বেদনাকাতর চক্ষুতে কি দুই ফৌটা অশ্রু 
ভাসিবে না? 

লেখা শেষ করিয়া কবি উহার এক প্রস্থ তাহার প্রিয় সুহৃদ আয়েষের নিকট 
প্রদান করিলেন । অভিপ্রায়,__ কবির প্রস্থানের পর সুলতানের হস্তে উহা প্রদান 
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করা । আয়েষ ছিলেন সুলতানের প্রিয়পাত্র, কবিরও হিতৈষী । পরদিন প্রভাতে 
গজনীতে সেই তেজঃপুঞ্র কবিকে আর কেহ দেখিতে পাইল না । 


(৫) 
আফগানিস্তানের সীমা অতিক্রম করিয়া রাজপথ পারস্যের ভিতর প্রবেশ 
করিয়াছে । পথ সর্বত্র বন্ধুর কষ্করময়_ কোথাও উচ্চ গিরিরাজির ভিতর দিয়া, 
কোথাও দৃষ্টি অবরোধী অরণ্যশ্রেণী ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । কোথাও 
দৃূরপ্রসারিত পুষ্পাস্তীর্ণ হরিৎ-ভূমি, অথবা যবশীর্ষ শোভিত দীর্ঘ উপত্যকা । 
কোথাও আবার তরঙ্গভঙ্গময় মরুভূমির অগ্নিকণা-উদ্তাসিত করালমূর্তি । ঘূর্ণিরূপে 
মহাবাত্যা কখনও মরুবক্ষ মর্দিত করিতেছে; কখনও উহা বনানীর স্রিঞ্ধ ছায়াঞ্চল 
তলে আসিয়া শ্রান্ত শিশুর ন্যায় ঘুমাইয়া পড়িতেছে। প্রভাতসূর্যের প্রেমোষ্ণ 
করস্পর্শে একদিকে লজ্জাশীলা কুন্ুটিকা পর্বতগুহায় আত্মগোপন করিতেছে। 
অপরদিকে প্রস্ফুটিত কমলিনী আপনার স্বচ্ছ সুন্দর সরসী-মন্দিরে হাসিমুখে সেই 
সূর্যের প্রতীক্ষা করিতেছে । অনন্তকাল উহা জীবন-পরম্পরার ভিতর দিয়া 
মহাপূর্ণতার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে । কখনও জীবনের জ্যোতিতে উত্তাসিত হইরা, 
কখনও মৃত্যুর ছায়াময় অন্ধকারে খিলাইয়া গিয়া, আপনার পথ কাটিয়া 
চলিয়াছে । জাগিয়া জাগিয়া__ মরিয়া পচিয়া_- কতবার সমাধি লাভ করিয়াছে । 
সমাধির পাশে আবার নৃতন দেহ নৃতন আশা লইয়া নবজীবনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
অনস্ত এ জীবনযাত্রা! মহাপূর্ণতার মাহেত্্রক্ষণ আজিও সমাগত হয় নাই। যুগ 
যুগান্তর ধরিয়া এ লীলা প্রকৃতির নগ্ন বুকে বিরাজমান রহিয়াছে! 

কিন্তু এ দৃশ্য, এ লীলাভিনয় কাহার জন্য? কে তার আপনার চিত্তার্পিত সুখ- 
দুঃখের গুরুভার সরাইয়া রাখিয়া প্রকৃতির এ লীলাভিনয়ে প্রাণের তাপ (১১৯ 
মিশাইয়া দিবে? এ যে পরিশ্রান্ত অশ্বারোহী এই মহা সঙ্কেতষয় জীবন্ত ছবি 
দলিত করিয়া তীরবেগে ছুটিয়াছে, তাহার কাছে এ চিত্রের কোনও অর্থ আছে 
কি? আশ্রয় তাড়িত হইয়া যে দেশ হইতে দেশাস্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে, সে কবি 
হউক, দার্শনিক হউক, বা সাহিত্যিক হউক, তাহার নিকট প্রকৃতির এই নীরব 
নির্বাক লীলা-তরঙ্গ, সৌন্দর্যবিকাশ, অর্থহীন প্রাণহীন __ বিরাট শূন্যতামাত্র । 
বন্ধুর পার্বত্য-পথে অশ্বারোহণে অন্য সময়ে হয়ত কত রণাঙগণের ছবি, কত 
এখন সে অবস্থা নহে । রাজদণ্ডে নির্বাসিত কবি জীবনের সকল আশা বিসর্জন 
দিয়া, সকল শক্তি নিঃশেষিত করিয়া, এখন রিক্তহস্তে, ভগ্নবৃকে, জীবন সায়াহ্ছে 
অনির্দিষ্ট আশ্রয়পানে ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাহার প্রাণে প্রজ্বলিত প্রতিহিংসা ভিন্ন 
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এ সময়ে আর কি ভাব জাগরুক থাকিতে পারে? অলোক-সাধারণ কবি-প্রতিভার 
এরপ বিড়ম্বনা জগতে আর কোথাও ঘটিয়াছে কি? 

কয়দিন অশ্বচালনা করিয়া ফিদৌসী গজনীর সীমান্ত ছাড়াইয়া আপিয়াছেন। 
কিন্তু জনরবের ক্ষিপ্রগতির সহিত আটিয়া উঠিতে পারেন নাই । গজনীর 
রাজসভায় কবির ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা ইতোমধ্যেই বহুদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 
এখন সম্মুখে “কুহেস্তান-_গজনীর মিত্ররাজ্য ৷ এ রাজ্যেও ফিদৌসীর অশ্বের 
মহৃতাসেম কবির অভ্যর্থনার জন্য আগে হইতে লোক পাঠাইরাছেন । পথিমধ্যে 
কৰি এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে নিমন্ত্রিত ও অভ্যর্থিত হইয়া কুহেস্তানে প্রবেশ 
করিলেন । তথায় রাজার আতিথ্যে ও সৌজন্যে তাহার দুঃখভার অনেকখানি 
লাঘব হইল । তিনি রাজসকাশে আপনার দুঃখকাহিনী আমূল বিবৃত করিলেন । 
অধিক্ত্র নির্বাসিত হইবার পর, তিনি অন্তরের ক্ষোভে মাহ্মুদের যে কলঙ্ক-কাব্য 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও তাহাকে শুনাইলেন | সদাশয় মহৃতাসেম ছিলেন 
সুলতান মাহমুদের বিশ্বস্ত সুহৃদ | পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ নরপতির সম্পর্কে 
এইরূপ একটি দুরপনেয় কলঙ্ক জগতের সমক্ষে আত্মবিস্তার করিবে, ইহা তাহার 
নিকট একান্তই কষ্টকর মনে হইল । তিনি অনেক অনুনয়-বিনয় সহকারে 
অনুরোধ করিয়া কবিকে বন্ধুত্বের বিনিময় স্বরূপ উক্ত কাব্যখানি বিনষ্ট করিতে 
সম্মত [১২০] করিলেন। এইরূপে মাহমুদ আপনার অজ্ঞাতসারে এক 
মহাকলক্ধের বিস্তার হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন | এদিকে কবি বহুবিধ রাজসম্মান ও 
উপহারে ভূষিত হইয়া কুহেস্তান হইতে প্রস্থান করিলেন । পথে অনেক নরপতি 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন । অনেকে সুলতান মাহমুদের ভয়ে শুধু গোপনে 
কবিকে উপহার পাঠাইয়াই নীরব রহিলেন । কেহ কেহ আবার ইচ্ছা সত্তেও 
সুলতানের ভয়ে কিছুই করিতে সাহসী হইলেন না। এইরূপে কত রাজ্য, কত 
রাজধানী অতিক্রম করিয়া, কত নদ-নদী, গিরি-উপত্যকা উল্জ্ঘন করিয়া, 
ফিদৌসী অবশেষে মহানগরী বাগদাদে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। 

প্রতিভার অগ্নি অধিক দিন ভম্মাচ্ছাদিত থাকিতে পারে না। ছদ্রবেশী 
ফেদৌসী বাগদাদের রাজসভায় আত্মগোপন করিলেও অল্পদিনের মধ্যেই তাহার 
প্রতিভা লোক-চক্ষুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল । প্রধানমন্ত্রী একদিন সত্য সত্যই তাহার 
পরিচয় জানিয়া ফেলিলেন | তখন মন্ত্রীর আনন্দের সীমা রহিল না । বিশ্ব-বিশ্রুত 
ফির্দৌসীকে এরূপে বিনা আয়াসে আহরণ করিতে পারিয়া তিনি আপনাকে ধন্য 
মনে করিলেন এবং রাজকীয় প্রসন্নতা লাভের প্রত্যাশায় অবিলম্বে এই অযত্রলন্ধ 
রত্রটিকে রাজসমীপে উপহার দিলেন । প্রথম পরিচয়ে ফির্দৌসী যে স্তুতিকবিতা 
আবৃত্তি করিয়া খলিফাকে সম্মানিত করিলেন, তাহাতে শুধু যে খলিফাই আনন্দে 
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আত্মহারা হইলেন তাহা নহে, সভাস্থ সকলেই ইহার কবি-প্রতিভার নিকট মস্তক 
অবনত করিল । খলিফা তখন শাহ্‌নামা ও মাহ্মুদ সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনার 
আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন । শ্রবণ করিয়া সকল বিপদ, সকল অত্যাচার হইতে 
ফিদৌসীকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 


(৬) 
অনেক দিন পরের কথা । ফির্দৌসী গজনী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। 
সুলতানও নানা কাজে ব্ব্িত। অকম্মাৎ কোনও এক নিশীথে ফিদৌসীর কথা 
মাহ্মুদের মনে পড়িয়া গেল | এমনটি কেন হইল? দোষ কাহার? ফিদৌসী রাজ- 
প্রদত্ত পুরস্কারের অমর্যাদা করিয়াছেন, সত্য ৷ তাহার এই ওদ্ধত্য অমার্জনীয়, 
সন্দেহ নাই । কিন্ত তাহার পক্ষে কি কিছুই বলিবার ছিল না? স্বর্ণমুদ্রার প্রতিশ্রুতি 
লঙ্ঘন করিয়া রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করা হইয়াছে, এই [১২১] বিশ্বাসেই তো কবি 
ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। কি ছার অর্থের জন্য মাহমুদ আজ প্রতিজ্ঞান্র্ট বলিয়া 
নিন্দিত; আর তাহারই ফলে একজন্য তেজস্থী ব্যক্তি, জীবন সায়াহে এইরূপ 
অপদস্থ হইলেন। এই সকল মনে করিয়া মাহমুদ বিচলিত হইলেন। 
ন্যায়বিচারক বলিয়া মাহ্মুদ জগতশ্রল্ত । নিজেরও তীহার সে গর্ব ছিল 1 কিন্তু 
এবার তাহার কি হইল! আবার চিন্তা করিলেন, দোষ কি তীহার একার? উযীর 


৪৪. সুলতান মাহমুদের ন্যায়বিচারের একটি গল্প আছে । একদিন এক নাগরিক আসিয়া তাহার 
নিকট অভিযোগ করিল যে, একজন সৈনিক তাহাকে ঘর হইতে বলপূর্বক বাহির করিয়া 
দিয়া তাহার স্ত্রীর শয়নকক্ষে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। সে ব্যক্তি উক্ত সৈনিকের 
কোনও পরিচয় বলিতে পারে নাই । কিন্তু সেই অপরাধী ছিল সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র ৷ 
সুলতান কহিলেন, এ লোক পুনরায় আদিলে আমাকে সংবাদ দিবে । ইহার তিন দিন পর 
এ লোক পুনরায় উক্ত গৃহে প্রবেশ করিলে সুলতান সংবাদ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ 
অনুচরবর্গসহ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং গৃহের প্রদীপ নির্বাপিত করাইয়া স্বহস্তে 
অপরাধীর শিরশ্ছেদন করিলেন । অতঃপর প্রদীপ পুনঃজ্বালিত হইলে সুলতান সিজদায় 
পড়িলেন । সিজদা সমাপ্ত হইলে সুলতান এঁ স্থানেই কিদ্ধিৎ খাদ্য আনাইয়া লোলুপগ্রাদে 
তাহা ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । এই ঘটনার কিছুকাল পর জনৈক সভাসদ সুলতানকে 
তাহার এই অভুত আচরণের কারণ জিজ্রাসা করিলে সুলতান বলিয়াছিলেন, অভিযোগ 
শুনিয়া আমি যনে করিয়াছিলাম, আমার রাজধানীতে এমন নুদ্ধার্য করিতে আমার পুত্র ছাড়া 
কে আর সাহস করিবে । তাই গৃহের প্রদীপ নিভাইয়া দেওয়াই, পাছে পুত্রের মুখদর্শনে 
আমার মনে নুর্বলতা আসে । পরে যখন প্রদীপ জ্বালাইয়া দেখা গেল অপরাধী ব্যক্তি 
আমার পুত্র নহে তখন কৃতজ্ঞতায় আমি আল্লাহ্‌কে সিজদা করিলাম । কিন্ত্র এ সময় আমি 
দারুণ ক্ষুধার্ত ছিলাম । কারণ অভিযোগের পর হইতে, পুত্রের কৃত অত্যাচারের উপযুক্ত 
প্রতিকার না করা পর্যন্ত রোযা রাখিব, এই সংকল্প লইয়া আমি তিন দিন উপবাসী ছিলাঘ । 
ড৬ 


ময়মন্দীই তো এই কুমন্ত্রণার, এই প্রতিজ্ঞাভন্দের মূল কারণ! নীচ প্রতিহিংসা ও 
বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া সে-ই তো এই অপকার্ষে মাহ্মুদকে প্ররোচিত 
করিয়াছে। তাহাতেই তো আজ মাহমুদের কলম্ক । নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের 
নিমিত্ত সে রাজচরিত্র কলফ্কিত করিয়াছে, নীতিবিধান দূষিত করিরাছে, 
নিরপরাধকে নির্যাতন করিয়াছে । সুতরাং ময়মন্দীর অপরাধ গুরুতর । এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া মাহ্মুদ উধীর ময়মন্দীকে যষ্টি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা অর্থদণ্ড 
করিয়া, মন্ত্রিত্ব হইতে দূরীভূত করিলেন এবং মনে মনে সংকল্প করিলেন _ 
অনতিবিলম্বে ফিদৌসীকে তীহার প্রত্যাশিত অর্থ পাঠাইয়া দিবেন । কিন্তু হায়, 
মানব ঘটনার অধীন । ঘটনাই জীবনের গতি নির্ণর করে । ঘটনাকে ধরিয়া জীবন 
আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে । ঘটনার [১২২] স্রোত যে দিকে ধায়, মানক__- শক্তিমান 
প্রতিকূলে দীড়ায়, এমন শক্তি মানব আজও লাভ করিতে পারে নাই । 
বিজয়াভ্যস্ত মাহমুদ পরাজয়ের সংবাদ শুনিতে একরূপ অনভ্যস্তই ছিলেন । 

তাই ইতঃপূর্বে একটি খগ্যুদ্ধে গজনী-সৈন্যের পরাজয় হওয়ায়, সে সংবাদে 
মাহমুদ আজ প্রাণে বড় বেদনা অনুভব করিতেছিলেন । কার্ষে অশ্রদ্ধা, আমোদে 
বিতৃষ্ঠা, কথায় কথায় ক্রোধ___ মাহ্মুদের এখন এই অবস্থা । এমন সময়ে কি 
করিয়া হঠাৎ ফির্দৌসীর বিবময় শ্রেবরাশি মাহমুদের গোচরে আসিল-_ 

“আগ্র্‌ শাহ্রা শাহ্বুদে পেদর, 

ব-ছর্‌ বার্‌ নেহাদে মা'রা তাজ ও যরু। 

চু আন্দর তাবারেশ বোজরণী না বুদ, 

নে আরাস্ত কে নামে বোজরগান শনুদ । 

দরখ্‌তে কে তল্থ্‌ আস্ত উরা ছেরেশ্তি, 

গরশ্‌ দর নেশানী ব'বাগে বেহেশ্‌, 

ওয়ার, আয জুয়ে খোলদাশ বহাঙ্গামে আব 

ব'বেখ আঙগবান রেষী ও শীরে নাব, 

ছরজ্রামে গওহর ব'কার আওরাদ; 

হোমা মিওয়ায়ে তল্খ বর আওরাদ!” 

__ ইত্যাদি । 


অনুবাদ, 
রাজবংশে হ'ত যদি জনম তোমার 
বরষিতে স্বর্ণযুদ্বা মুকুট সোনার । 
উচ্চমান নাহি যার বংশের ভিতর 
কেমনি সহিবে সেই মানীর আদর? 
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নন্দন কাননে তারে করহ রোপণ, 
সিঞ্চন করহ মূলে মন্দাকিনী-ধারা, 
মধু আর দুগ্ধ ভর খাদ্যের পশরা 
তথাপি ফলিবে তার আপন স্বভাব, 

সতত সে তিক্ত ফল করিবে প্রসব | [১২৩] 


মাহমুদ তখন ক্রোধে ক্ষিগুপ্রায় হইয়া উঠিলেন । ফিরৌসীর প্রতি দুই দিন 
পূর্বের সে শুভ ইচ্ছা কোথায় ভাসিয়া গেল! তৎক্ষণাৎ হতভাগ্য কবিকে ধরিরা 
আনিবার জন্য সুলতান বাগদাদ নগরে লোকসহ দূত প্রেরণ করিলেন। 
বাগদাদের খলিফাকে লিখিলেন__ অবিলম্বে ফির্দৌসীকে শৃঙ্খলিত করিয়া 
গজনীর রাজসভায় প্রেরণ করা হউক; অন্যথা লক্ষসেনা সমন্বিত মাহমুদের 
বিজয়বাহিনী অচিরে বাগদাদের সৌধ-প্রাসাদ ধুলিসাৎ করিবে । 

গজনীর দূত বাগদাদের রাজসভায় প্রবেশ করিল । কিন্তু কোনও ফলোদয় 
হইল না। একে আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা রাজধর্ম নহে, দ্বিতীয়ত বাগদাদের 
খলিফার তখনও যথেষ্ট প্রতিপত্তি । সুতরাং সুলতানের পত্রের প্রতি কোনরূপ 
ভ্রক্ষেপ করা তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না । পরন্ত্র সুলতানের উদ্ধত ভাষার 
প্রতিঘাত স্বরূপ তদীয় পত্রের উধধ্ব কোণে, আলিফ, লাম ও মিম এই তিনটি 
আরবী অক্ষর লিখিয়া পত্র ফিরিয়া পাঠাইলেন 19৫ 

দূত যখন ফিদৌসীকে না লইয়া রিক্ত-হস্তে গজনী ফিরিল, তখন মাহ্মুদ 
বিস্মিত হইলেন । অধিকন্ত যখন তদীয় পত্রের কোণে খলিফার মন্তব্য লেখা 
দেখিলেন, তখন তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না। ত্রস্ত মন্ত্রিগণকে উক্ত মন্তব্যের 
অর্থ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্ত কি আশ্চর্য! কেহই এই তিন অক্ষরের 
সাঞ্ষেতিক অর্থ বুঝিতে পারিল না । মাহমুদের তখন মনে হইল-__ হয়ত একজন 
আজ এ সভায় থাকিলে এতক্ষণ এ মন্তব্যের অর্থ করিতে পারিত। সে 
একজন-__ ফির্দৌসী । কিন্তু পরক্ষণেই তিনি হৃদয় হইতে অপরাধীর প্রতি এই 
অনুকম্পা দূরীভূত করিলেন । যদিও হৃদয় ভিতরে ভিতরে সেই পুরাতন বন্ধুর 
প্রতি অনুকূল হইয়া আসিতেছিল, তথাপি মাহ্মুদ বলপূর্বক হৃদয়কে কঠিন করিয়া 
লইতেছিলেন । অনুপস্থিতিই লোকের ব্যক্তিত্বকে স্পষ্টতর করিয়া দেয় । জীবনের 
সুদীর্ঘ সময় যাহার মধু-সঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে, অভাবে তীহার ব্যক্তিত্ব অধিকতর 
পূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু তথাপি মাহমুদ 


৪৫ তৎকালে শুধু উচ্চস্থানীয় লোকেই নিয়স্থ লোকের পত্রের শীর্ষদেশে মন্তব্য লিখিতে 
পারিতেন। 


রা 


হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া লইলেন এবং আর একবার সভাস্থ সকলকে খলিকার 
মন্তব্যের মর্মোদ্ধার করিতে বলিলেন । মন্ত্রিগণ নীরব! তখন জনৈক তরুণ যুবক 
সাহসে ভর [১২৪] করিয়া উক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্য করিতে অগ্রসর হইলেন । 
কহিলেন, __ পবিত্র কুরআনের ১০৫ অধ্যায়ের প্রথমে আলিফ্‌, লাম ও মিম এই 
তিনটি অক্ষর লিখিত আছে এবং উহার পর একটি প্রসিদ্ধ পুরাতন কাহিনী বিবৃত 
হইয়াছে সম্ভবত খলিফার এই অক্ষরত্রয় কুরআনের সেই স্থানের দিকেই নির্দেশ 
করিতেছে এবং তাহার মন্তব্য স্বরূপ কুরআনে উল্লিখিত এ ঘটনাটিই সূচিত 
হইতেছে । ঘটনাটি এইরূপ 

যে বৎসর মহাপুরুষ মুহম্মদ (সঃ) ভূমিষ্ঠ হন সেই বৎসর ইথিওপিয়ার 
খিস্টান নরপতির অধীনস্থ ইমেনের গভর্নর আব্রাহা ইবৃনে সারা ইমেনে এক 
অপূর্ব গির্জা নির্মাণ করেন এবং মক্কাবাসিগণকে তাহাদের পুরাতন উপাসনা- 
মন্দির কা'বাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া উক্ত গির্জায় উপাসনা করিতে প্রলুন্ধ করেন। 
ইহাতে মক্কার অধিনায়ক কুরায়েশ বংশীয়গণের সহিত তাহার বিবাদ হয় । ফলে 
ইথিওপিয়ার বিপুল সেনাদল বহুসংখ্যক হস্তীসহ আব্রাহা মক্কায় অভিযান করেন । 
মক্কায় সৈন্যবল তখন সামান্য ছিল! কিন্তু দেখা গেল, যুদ্ধের প্রাকালে সুবৃহৎ 
মেঘখণ্ডের ন্যায় আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া একদল চড়ুই পাখি বিপক্ষ সৈন্যদলের 
হস্তীগুলির মস্তক লক্ষ্য করিয়া উধধ্ব হইতে কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে লাগিল ৷ 
তাহাতে অসংখ্য হস্তীর মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। অনেকগুলি প্রাণত্যাগও 
করিল! অবশিষ্ট দল উ্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল । এইরূপে ইথিওপিয়ার বিরাট 
সৈন্যদল অচিরে লও্-ভগ্ু হইয়া গেল । 

এই গল্প হইতে বুঝা যাইতেছে, খলিফার শক্তি সামান্য হইলেও তাহার হস্তে 
মাহমুদের বিশাল বাহিনীর এঁরূপ পরাজয় হইতে পারে । কারণ খোদা ধার্ষিকের 
সহায় । মাহমুদের নিকট যুবকের এই ব্যাখ্যা সম্ভবপর বলিয়া মনে হইল । 
খলিফার মন্তব্যের পাঠ-উদ্ধার শেষ হইল, কিন্তু মাহমুদের পূর্বের সে ক্রোধ আর 
দৃষ্ট হইল না। সম্ভবত কুরআনের পবিত্র বাণীতে অভিব্যক্ত মন্তব্য মাহ্মুদের 
হৃদয়ে ভাবান্তর ঘটাইয়া থাকিবে । মাহমুদ বাগদাদ-খলিফার এই তেজস্বিতা 
দর্শনে উত্তেজিত না হইয়া বরং তাহার উপর শ্রদ্ধাবানই হইয়াছিলেন । তাহার 
সহিত যুদ্ধের বাসনাও তিরোহিত হইল । আর এই অবসরে আবার ফিদৌসীর 
সেই পূর্বস্থতি তাহাকে আকুল করিতে আসিল । তাহার কর্মক্লান্ত জীবনের 
আনন্দ-উৎস ফিদৌসী তীহারই অবিচারে, তাহারই নির্দয়তায় আজ দেশ 
দেশাস্তরে জীর্ণ দেহভার লইয়া দারুণ [১২৫] অশ্াস্তিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন । 
একে একে সকল কথা তীহার মনে পড়িল । একদিকে ফিদৌসীর সেই সাশ্রুনয়ন 
বেদনাকাতর মুখ, অন্য দিকে তাহার সেই তেজংপুঞ্ গর্বিত মূর্তি দুই স্মৃতি 
মাহ্মুদের মনের ভিতর মলুষুদ্ধ জুড়িয়া দিল | জয় পরাজয় উভয় দিকে । একবার 


১০৯ 


কৃতকার্ষের জন্য অনুতাপ ও তাহার ফলে অনুকম্পা, আবার আহত 
আত্মাভিমানজনিত ক্রোধ, পর্যায়ক্রমে তাহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল । 

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় অনেক সময় মনের আশ্চর্য পরিবর্তন সাধিত হয়। 
ফিদৌসীর বিষয়ে মাহমুদের মন যখন এইরূপ দোলায়মান, সেই সময় এমনি 
একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিল | ভারতীয় কোন বিজিত নরপতি এই সময় মাহমুদের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন। মাহমুদ ভীষণ ক্রোধভরে জুলম্ত ভাষায় উক্ত 
নরপতির নামে এক পত্র লিখাইতেছিলেন ৷ উপসংহারে গিয়া একটি উপযুক্ত 
সমাণ্ডি-শ্রোকের জন্য তাহাকে বড়ই ব্বিত হইতে হইল । কিছুতেই তাহার মনের 
কথাটি কবিতায় জুটিতে ছিল না । তখন নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শাহ্‌নামা হইতে 
একটি ক্ষুদ্র অংশ আবৃত্তি করিলেন । উহা এতই স্থানোপযোগী ও তেজঃব্যগ্রক 
ছিল যে, সুলতান মুধ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,__ এ শ্রোক কাহার? যখন 
শুনিলেন, উহা ফিদৌসীর, তখন সুলতানের পূর্বাচরণের জন্য মনন্তাপের সীমা 
রহিল না । আত্মগ্রানির নিকট আত্মাভিমান পরাভব মানিল । সুলতান ফিদৌসীর 
প্রতি অবিচারের প্রতিকার মানসে উন্মুখ হইয়া রহিলেন | 

ইতোমধ্যে আরও একটি অনুকূল ঘটনা ঘটিল। নসরুদ্দিন মহতাসেমের 
কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । মাহ্যুদের যখন মানসিক অবস্থা ইরূপ সেই সময় 
মহ্তাসেমের একখানি পত্র আসিয়া সুলতানের হস্তে পৌছিল । ফির্দৌসীর সহিত 
তাহার সাক্ষাৎ ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনা উল্লেখ করিয়া মহতাসেম লিখিয়াছেন__ 
মহীয়ান সুলতান! পুণ্য কার্ষের জন্য যাহার গৌরবময় জীবনী পারস্যের সীমান্ত 
হইতে তুকীস্থান পর্যন্ত গীত হইতেছে, মহানগরী গজনীকে যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
পাদপীঠে পরিণত করিয়াছেন, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস যাহার উদ্যমে নব প্রাণ 
লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে যুগকবি ফিদৌসীকে এইরূপে,-_ এতকাল তাহার 

অসাধারণ শক্তিকে নিজ সস্তোষার্থে নিয়োজিত রাখিয়া এবং তাহার দুর্লভ কবি 
প্রতিভার শ্রেষ্ঠ (১২৬ প্রসূন শাহ্নামা বিনামূল্যে আহরণ করিয়া এখন 
নির্দয়ভাবে দূরে নিক্ষেপ করা, জীবনের সায়াহ্ে তাহাকে এইরূপে পথের ভিখারী 
করা, একান্তই বিসদৃশ হইয়াছে । আমার সনির্বদ্ধ অনুরোধ, এ অধীনের বন্ধুত্বের 
বিনিষয়ে নির্বাসিত কবিকে পুনর্থহণ করুন; মর্মাহত হৃদয়ের প্রতিকার করুন৷ 
জগতের ইতিহাসে আপনার নিঞ্চলক্ষ চরিত্রকে কলঙ্কের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। 
আবার মেঘমুক্ত রবির ন্যায় সগর্বে দণ্ডায়মান হইয়া বনুন__ সুলতান মাহ্মুদ 
অবিচারী নহেন। 

এই তেজঃপূর্ণ মাদকতাময় পত্র পাইয়া মাহমুদের মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
হইয়া গেল । তিনি সর্বাস্তঃকরণে ফির্দৌসীকে ক্ষমা করিলেন । সে সংবাদ শীঘ্রই 
বাগদাদে পৌছিল । এই কথা ঘোষণার পর ফির্দৌসী জন্মভূমি সিরাজ নগরে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 


৯১০ 


দীপ নির্বাণ 
গজনীর দীর্ঘপ্রবাস ও বাগদাদের অজ্ঞাতবাস শেষ করিয়া ফিদৌসী যখন বৃদ্ধ 
বয়সে তদীয় স্বদেশ সিরাজ নগরে আত্মপ্রকাশ করিলেন তখন তাহার জীবনের 
সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে । তিন শত বৎসর পূর্বে ইংল্যান্ডের একজন মহাকবিরও 
এইরূপ দশা হইয়াছিল । কি কবি-প্রতিভা, কি কাব্যাদর্শ, কি নির্মল চরিত্র__ 
সকল বিষয়েই তিনি ফির্দৌসীর অনুরূপ ছিলেন । তাহারও শেষ জীবন দুঃখমর 
হইয়াছিল । ফিদৌসীর ন্যায় তিনিও অতীত জীবনের গৌরবময় মধ্যাহ্ন ও 
মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্কের মর্মস্পর্শী স্মৃতির পানে চাহিয়া বার্ধক্যে অশ্রু বিসর্জন 
করিয়াছিলেন । আপনার বিষাদমর অশ্রুকণায় তিনি “স্যামসন্‌ এগনিস্টিস্‌” 
নামক এক অক্ষয় মর্মর-মন্দির গীথিয়া গিয়াছেন । কিন্তু ফির্দৌসী জীবনের সে 
অবসর পান নাই । 
বৃদ্ধ কবি একদিন নগরের রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় একটি 
পথবাহী বালক গাহিয়া উঠিল___- আগরু শাহ্‌ বা শাহ্‌ বুদে পেদর্‌__ ইত্যাদি ৷ 
বালক জানিত না, যাহার লেখনী-প্রসৃত শ্রেষ-গীতি এইরূপে প্রাসাদ হইতে 
নগরের রাজপথ পর্যস্ত লোকমুখে গীত হইতেছে, তিনি তাহার নিকটেই 
বিদ্যমান । বালক নিশ্চিন্ত মনে গাহিতেছিল । কিন্ত তাহাতে যে কি বিষময় [১২৭] 
ফল ফলিল, সে তাহা ঘুর্ণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই ৷ বালক-কষ্ঠের এই 
সকল কথা তাহার মানসপটে চিত্রিত হইয়া উঠিল । বৃদ্ধের জীর্ণ বুকে এ গুরুভাব 
সহিল না! সেই প্রথম জীবনের অফুরস্ত উদ্যম, সেই বুকভরা আশা লইয়া 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ, অক্লান্ত পরিশ্রমে কাব্য প্রণয়ন__ তারপর সেই অবিচার, 
জীবনের ব্যর্থতা__ সকল স্মৃতি পুপ্ভীভূত হইয়া বৃদ্ধের অবসন্ন প্রাণকে আকুল 
করিয়া তুলিল । তাহার হৃৎপিণ্ড যেন চুরমার হইয়া গেল । দারুণ মানসিক পীড়ায় 
তিনি শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই ফির্দৌসীর 
প্রাণ-পাখি তীহার দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া যে দেশে অত্যাচার নাই, অবিচার নাই, 
সেই দেশে চলিয়া গেল । 
এদিকে ফিরদৌসীর জন্য প্রেরিত সুলতানের উপটৌকন সিরাজ নগরে 
পৌছিল। নগরের পূর্বদ্ার দিয়া যখন রাজ-উপহার ভিতরে প্রবেশ করে, পশ্চিম 
দ্বার দিয়া তখন ফিরৌসীর জীবনের শেষচিহ্ শবাধারে সমাধি-ক্ষেত্রের দিকে 
নীত হইতেছিল। কবির একমাত্র কন্যা ছিল ক্যা নয় যেন কবির 
তেজস্থিতা, মুর্তিমতী । অনেক অনুরোধেও তিনি এ রাজ-উপহার গ্রহণ করিলে 
না। পরিশেষে রাজকর্মচারীরা সুলতানের অভিমত লইয়া ফির্দৌসীর জীবিত 
কালের ইন্সিত কার্যগুলিতে উক্ত অর্থ পর্যবসিত করিলেন । বহুকাল পরেও 
পর্যটকগণ ফিদৌসীর প্রাপ্য অর্থে নির্মিত সিরাজ নগরের পুল ও পাহুশালা 
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দেখিয়া চষৎকৃত হইতেন। প্রসিদ্ধ চরিতাখ্যায়ক দৌলত শাহের গ্রন্থে এ কথার 
উল্লেখ আছে । কালের নির্মম করস্পর্শে এখন আর সে সকলের চিহুমাত্র নাই। 
কিন্তু হাজার বৎসর পূর্বে পারস্যের সিরাজ নগরে যে মহাশক্তির আবির্তাৰ 
হইয়াছিল, জগৎ তাহাকে ভুলিতে পারে নাই । যতদিন ভাষা আছে, ততদিন 
ফির্দৌসীর অমরত্ব কাড়িয়া লয়, কালের এতখানি স্পর্ধা হয়ত আজিও হয় নাই। 
[১২৮] 


শীহনামার রচনা 

প্রায় হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, শাহনামার অমর রচয়িতা ফিদৌসী 
ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । এই সুদীর্ঘ অবসরে তাহার জীবন-কাহিনীতে বহু 
কিংবদ্তী সংযুক্ত হইয়াছে; অনেক বাস্তব ঘটনার বিকৃত বিবরণ প্রচারিত 
হইয়াছে । এতদিন পরে ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা সুকঠিন, তাহার জীবনীর 
কতটুকু ইতিহাসভিত্তিক, কতটুকু অমূলক । কিন্তু তাহার রচিত মহাকাব্য আজিও 
মর্মর সৌধের ন্যায় বিদ্যমান রহিয়া তাহার অলৌকিক প্রতিভার সাক্ষ্য বহন 
করিতেছে । এই গ্রন্থের জন্য তাহাকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় মহাদেশের 
পপ্ডিতেরা “ইরানের হোমার" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন । 

শাহনামা পৃথিবীর মহাকাব্যসমূহের মধ্যে অন্যতম । ইহা সাতটি বৃহৎ খণ্ড 
বিভক্ত এবং ষাট হাজার শ্রোকে সমাপ্ত । দেশভক্ত কবি বিজয়ী আরবদের আরবী 
ভাষার বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি অবিমিশ্র ফারসীতে তাহার কাব্য রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। আরবী শব্দ অতি কদাচিৎ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় 
প্রাচীন প্রাগ-এতিহাসিক যমানা হইতে আরম্ভ করিয়া আরবদের কর্তৃক পারস্য- 
হইয়াছে প্রাচীন লোকগাথা, গল্প, উপাখ্যান, কিংবদস্তী, ইতিহাস ও ধর্মপ্রস্থসমূহ 
হইতে ইহার মাল-মশলা সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার ঘটনাবলীর বিস্তৃতিকাল তিন 
হাজার আটশত চুয়ান্তর বৎসর এবং উনচল্িশটি রাজবংশের শাসনকালের ইহা 
বিবরণী | এই সুদীর্ঘ সময় দুইটি স্তবকে বিভক্ত | প্রথম তিন হাজার বৎসরের 
কাহিনী নিছক উপাখ্যানভিত্তিক ৷ পরবর্তী নয় শতাব্দীর ঘটনাবলী ইতিহাসের 
সহিত বিজড়িত 1৩ 


৪৬ বৃটিশ মিউজিয়াঘের বিগত সহশ্র বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ফির্দৌসীর কয়েকটি তসবীর এবং 
তাহার গ্রন্থের কতিপয় হস্তলিখিত কপি প্রদর্শিত হইয়াছিল । এ যাবৎ শাহনামার যতগুলি 
হম্তলিখিত কপি পাওয়া গিয়াছে তন্ধ্যে সর্বাপেক্ষা পুরাতন খণ্ড ৬৭৫ হিজরীতে €১২৭৬- 
৭৭ খ্রিঃ) প্রস্তুত । দুল রচনার সহিত ইহার ব্যবধান প্রায় আড়াই শত বৎসর | ইহার 
পূর্ববর্তী আর কোনও নকল এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই ইহা আশ্চর্য 
১৩- (১ম খণ্ড) 
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ফিদৌসীর মৃত্যুর প্রায় এক শতাব্দী পরে সমরকন্দের বিখ্যাত কবি নিযামী 
আরুযী তীহার “দিবাচায়” ফিদৌসী সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ [১২৯] 
করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ফির্দৌোসী ৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সমরকন্দের অন্তর্গত 
তুস নগরে জনুগ্রহণ করেন । বাঝ নামক যে পল্লীতে তাহার জন্ম, উহা তুসের 
উপকণ্ঠে অবস্থিত । তীহার পিতা একজন গ্রাম্য ভূম্যাধিকারী ছিলেন এবং 
তাহাদের যথেষ্ট জমিজমা ছিল | সংসারের অবস্থাও সচ্ছল ছিল 1 ফিদৌসী উত্তম 
লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এবং বাল্য বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে 
ভালবাসিতেন । যৌবনে তিনি একান্তভাবে কবিতাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন । 

পরিবার প্রতিপালনের চিন্তা বিশেষ না থাকিলেও ফিদৌসীর মনে একটা 
উচ্চাভিলাষ ছিল-_- তীহার একমাত্র সন্তান একটি কন্যাকে তিনি সমারোহের 
সহিত বিবাহ দিবেন এবং তাহাকে উপযুক্ত যৌতুক দান করিবেন । যৌতুকের 
অর্থ সংগ্রহের জন্য অধিকতর আগ্রহের সহিত ফির্দৌসী কাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ 
করেন । ইতোমধ্যে সুলতান মাহমুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (৯৯৭ 
খ্রিঃ) ৷ কবি তখন তীহার রচনা লইয়া সুলতান মাহমুদের দরবারে উপস্থিত হন । 
সুলতান এই কাব্যাংশ দর্শনে প্রীত হন। পরে এই জাতীয়-মহাকাব্যের ঘাট 
হাজার শোকের জন্য সুলতান তীহাকে ষাট হাজার রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার প্রদান 
করেন। কবি আশা করিয়াছিলেন অনেক বেশী । জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ত্রিশটি 
বৎসর তিনি এই মহাকাব্য রচনায় ব্যয়িত করিয়াছিলেন । তার মূল্য এই 
রৌপ্যমুদ্রা? দারুণ অভিমানে কবি সমুদয় অর্থ তাহার শরবৎ-বিক্রেতা, হাম্মাম- 
খানার তন্বাবধায়ক এবং পুরস্কার বহনকারীদিগের ভিতর বিতরণ করিয়া রিক্ত 
হস্তে গজনী ত্যাগ করেন । 

নিযামীর মতে এই কাব্য হিজরী ৩৯৩ সনে সমাপ্ত হয় । কবির বয়স তখন 
৭০/৭১ বৎসর । ইহার পর তিনি আট নয় বৎসর বাচিয়া ছিলেন এবং ১০২০ 
খরিস্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন । তুস নগরে তাহার দেহ 
সমাহিত হয় । কাব্য সমাধা করিয়া কৰি উপসংহারে লিখিয়াছেন__ “আমার ত্রিশ 
বৎসরের শ্রম আজ সমাপ্ত হইল । ইহা বহু শৌর্যবীর্য ও বীরত্বের এক উজ্ভ্বল 
আলেখ্য । অনেক পরিশ্রম ও ঝঞ্জাটের ভিতর দিয়া ইহা সম্পাদিত । কিন্তু এ 
কাহিনী ইরানের প্রত্যেক চিত্তকে জাগ্রত করিবে এবং ইহার সুর তাহাদিগকে 
গৌরবজনক কাজের দিকে প্রেরণা দিবে । একজন লজ্জাবতী ললনাও যদি ইহা 
পাঠ করে, সে একজন সাহসী যোদ্ধায় পরিণত হইবে ।” [১৩০] 

নিযামী বলেন, শাহনামা কাব্যের মাল-মশলা প্রথমে গদ্যাকারে সঙ্কলিত হয় 
ফিদদৌসীর সমসাময়িক এবং বন্ধু দাকিকী কর্তৃক । দাকিকীর অল্প বয়সে মৃত্যু 
হওয়ায় তাহার সংগৃহীত সেই সকল সূত্র অবলম্বনে ফিদৌসী এই মহাকাব্য 


১১৩ 
পারসা প্রতিভা ০৮ 


রচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রথমত, মনসুর নামক স্থানীয় এক মহানুভব ব্যক্তি এই 
ব্যাপারে ফির্দৌসীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । কিন্তু এক গুপ্তঘাতকের হস্তে মনসুর 
নিহত হন। অতঃপর নিঃসহায় কবি তাহার রচনা লইয়া গজনীর রাজসভায় 
উপস্থিত হন এবং বিদ্যোৎসাহী সুলতান মাহ্মুদের শরণাপন্ন হন । মাহমুদের 
বিশাল গ্রন্থাগারে তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করেন । এ কাব্যের নাম তখন শাহনামা 
ছিল না। ফির্দৌসী নিজে তাহার কাব্যের নাম শাহনামা রাখেন নাই। তিনি 
ইহাকে দফতরে পাহলুবী, নামায়ে খস্রুয়ী, নামায়ে পাস্তান ইত্যাদি নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন । শাহনামা নাম পরবর্তীকালের গুণগ্রাহী লোকদের কতৃক 
প্রদত্ত । 

কোনও কোনও বিবরণীতে দেখা যায়, গজনীর রাজসভায় মন্ত্রী মোহেক 
ছাড়াও কবির কতিপয় সহায় জুটিয়াছিল । ফযল নামক এক উধীর ছিলেন 
গজনীতে তাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক । কিন্তু সেকালে মন্ত্রীদের ভাগ্য পরপত্রস্থিত 
জলবিন্দুর মতই সতত টলমল করিত । সময়ে এই ফযলের পতন ঘটে এবং 
সেই সঙ্গে তাহার আশ্রিতদেরও ভাগ্য টলে। ফিদৌসী এইভাবে রাজসভায় 
নিঃসহায় হইয়া পড়েন । আর এই সুযোগে তীহার ঈর্ধাকাতর বন্ধুরা সুলতানের 
নিকট তাহার নামে কুৎসা রটনা করিতে থাকে । কেহ বলিল, ফিরদৌসী একজন 
মুতাষেলী । মুতাঘিলা মতের লোকদিগকে সুলতান দেখিতে পারিতেন না । কেহ 
বলিল, ফির্দৌসী নিষ্ঠাবান মুসলমান নহেন; তাহার কাব্যে পৌন্তলিকদিগকে 
অত্যধিক গৌরবদান করা হইয়াছে । বলা বাহুল্য, গোটা শাহনামা কাব্যটাই 
প্রাগ-ইসলামী পৌন্তুলিক যুগের কাহিনী । প্রধান উীর ময়মন্দী এই সুযোগে 
সুলতানকে পরামর্শ দিলেন যে একজন গ্রাম্য কবির পক্ষে ষাট হাজার রৌপ্যমুদ্রা 
পুরক্কারই যথেষ্ট । স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের প্রয়োজন নাই । কবির প্রতি সাময়িক 
বিরক্তিবশত সুলতান তখন এই পরামর্শ ই গ্রহণ করেন । 

সুলতানের এই অপ্রত্যাশিত কৃপণতায় কবি ব্যথিত হইয়া যে বিভ্রুপাঅক 
[১৩১) পাওয়া গিয়াছে । বাকী অংশ যাহা প্রচলিত দেখা যায় উহা প্রক্ষিপ্ত। তিনি 
বলেন, কবি ছিলেন অত্যন্ত রুচিবান লেখক | তাহার সুবৃহৎ শাহনামা কাব্যের 
কোথাও অশ্লীল বাক্য বা ইতর উপমার প্রয়োগ নাই । এ হেন কবি অভিমানে 
তাহার প্রতিপালকের বিরুদ্ধে শ্রেষবাক্য লিখিতে প্রণোদিত হইলেও তিনি যে 
অভতদ্রোচিত গালাগালি করিবেন ইহা স্বাভাবিক মনে হয় না। কুহেস্তানের 
শাসনকর্তা নসরউদ্দীন মহতাসেমের গৃহে অবস্থানকালে কবি যে তাহার ব্যঙ্গ 
কবিতাটি বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এ কথাও উল্লেখিত আছে । কাজেই প্রক্ষেপের 
সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নহে। 


১১৪ 


ফিদৌসী বৃন্ধ বয়সে “ইউসুফ জোলায়খা” নামক আঠার হাজার পদবিশিষ্ট 
আরও একখানি কাব্য রচনা করেন, কিন্তু সে গ্রন্থ অতীতের গর্ভে বিলীন 
হইয়াছে। 


শাহনামার আখ্যানবস্ত 
এই মহাকাব্যে পারস্যের প্রাটীন রাজ বংশাবলীর যে ধারাবাহিক বিবরণ 
কাব্যাকারে গ্রথিত হইয়াছে তার অধিকাংশই যুদ্ধসংক্রান্ত । বলা বাহুল্য 
প্রাটীনকালে রাজাদের জন্য যুদ্ধবিদ্যাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিদ্যা এবং 
বীরত্বের খ্যাতির চাইতে অধিক গৌরবজনক অন্য কিছুই ছিল না । সাফল্যমগ্ডিত 
দিখ্বিজয় ও বলদর্পিত ওুদ্ধত্য ছিল সেকালের নৃপতিদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য । 
ইরানের রাজবংশগুলিরও এই খ্যাতি ছিল বিশ্ববিশ্রুত | তন্মধ্যে কায়কায়ুস 
বংশের গৌরবময় ইতিহাসের সহিত পাশাপাশি চলিয়াছে ইরানের এক 
পাহলোয়ান গোষ্ঠীর কাহিনী, ধাদের ভিতর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন 
মহাবল রুস্তম ৷ শাহনামা কাব্যে রুত্তমকে পীল-তন (এরাবত কায়) বলা 
হইয়াছে । তাহার বাহুবল ইরাণের চিরশক্র তাতার ও শাম (সিরিয়া) দেশের 
রাজন্যবর্গকে সন্ত্রস্ত রাখিত এবং ককেসাস ও কাম্পিয়ান অঞ্চলের দেও-দৈত্য 
ইত্যাদি নামে অভিহিত নরখাদক পার্বত্যজাতিগুলিকে পর্যুদস্ত রাখিত ৷ এ সকল 
প্রতিবেশী শক্তির সহিত ইরানের যুদ্ধ-বিগ্রহ সতত লাগিয়াই থাকিত । সেজন্য এ 
রাজ্যে খ্যাতনামা পাহলোয়ানদের সেকালে সমাদর ছিল অত্যধিক | তাতার ও 
শাম দেশের প্রথিতনামা বীরগণের সহিত এবং পার্বত্য [১৩২] অঞ্চলের 
দানবদের সহিত রুস্তম ও তাহার পূর্বপুরুষেরা বংশপরম্পরায় কত যে যুদ্ধ 
করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই । রুস্তমের শক্তির কথা ইরান, তুরান ও শামদেশে 
প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল । 
রুস্তমের পিতার নাম জাল | জালের পিতা শাম; শামের পিতা নূর-ইমান । 
ইহারা প্রত্যেকই নিজ নিজ যুগে অপ্রতিদ্বন্থী যোদ্ধা ছিলেন । ইহাদেরই বাহুবল ও 
বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করিত ইরানের সিংহাসনের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব । শাহনামায় 
ইহাদের প্রত্যেকের বীরত্বের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে । শাহনামার 
কল্যাণে “রুস্তমের বাহু', 'শামের গোর্জ' ইত্যাদি যুগুবাক্য পারস্য ভাষায় 
সুপ্রচলিত উপযায় পরিণত হইয়াছে । 
রুস্তমের সময় ইরানের অধিপতি ছিলেন বাদশাহ কায়কায়ুস । আর তাহার 
প্রতিদন্্ী স্্রাট ছিলেন তাতার (তুর্ক) দেশের অধিপতি আফ্রাসিয়াব | উভয়েই 
ছিলেন কূটনীতিতে বিশারদ | তাতার দেশ ইরান অপেক্ষা ক্ষুদ্ররাজ্য হইলেও 
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আফ্রাসিয়াবের সৈন্যবল সামান্য ছিল না। কারণ তাতারগণ সেই জাতি যারা 
“মাতৃক্রোড় হ'তে যায় সিংহ সহ করিবারে রণ” । পাহলোয়ন হিসাবে রুস্তমের 
প্রতিদ্ন্থী ছিলেন তুর্ক বীর ইস্পিন্দিয়ার ৷ শাহনামার এক বিরাট অংশ ইহাদের 
বিস্ময়কর বীরত্ব কাহিনীতে ভরপুর | 

এই মহাযশম্বী রুস্তম কিরূপে ছৈরথ যুদ্ধে তাহার অজ্ঞাত-পরিচয় পুত্র 
মহাবীর সোহরাবকে নিধন করেন, সেই হৃদয়বিদারক কাহিনী শাহনামা 
মহাকাব্যের হৎপিগুস্বরূপ । শাহনামার এই বিয়োগান্তক ঘটনা অবলঙ্ছনে 
পরবর্তীকালে ফারসী ও বাংলা ভাষায় বহু খণ্ডকাব্য রচিত হইয়াছে, যার ফলে 
কুস্তম-সোহরাব কাহিনী এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট সুপরিচিত । 


পালন করিতেন অন্য সময় মৃগয়া ও বিলাস ব্যসনে কাল কাটাইতেন। 
বাদশাহও ইচ্ছা করিতেন না যে এই সকল প্রতিপত্তিশালী বীর রাজধানীতে 
থাকিয়া রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন । [১৩৩] 

একদা রুস্তম শিকার ব্যাপদেশে তুরান দেশের অন্তর্গত এক অরণ্যে প্রবেশ 
করেন । এ স্থান ছিল শামিঙ্গন নামক এক সামন্ত রাজ্যের এলাকা | পথশ্রান্ত 
অবস্থায় রুস্তম যখন অরণ্যের ভিতর ঘৃমাইয়া পড়েন এ সময় তাহার প্রিয় অ 
রুখশ অপহৃত হয়। ন্দ্রাভঙ্গের পর অশ্ব না দেখিয়া রুস্তম উহার পদচিহ্ন 
অনুসরণ করিতে করিতে শামিগনের রাজধানীতে উপনীত হন এবং নাগরিকদের 
নিকট কুদ্ধভাবে অশ্শের প্রত্যর্পণ দাবী করেন । শামিঙ্গন রাজ ইহা জানিতে 
পারিয়া তাহাকে পরম সমাদরে গৃহে লইয়া যান এবং অনুসন্ধান করাইয়া অশ্ব 
উদ্ধার করিয়া দেন। রুস্তম কয়েক দিনের জন্য উক্ত রাজ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ 
করেন। তাহযিনা নামক রাজার এক পরমা সুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল । রুস্তমকে 
দেখিয়া সে মুগ্ধ হয় । এইখানে রুস্তম তাহাকে বিবাহ করেন । 

বিবাহের পর কিছুদিন রুস্তম তাহমিনার প্রেমে ডুবিয়া থাকিলেন । তারপর 
অকম্মাৎ ইরান দেশের কথা তাহার মনে পড়িল। তিনি পত্বীর নিকট বিদায় 
চাহিলেন এবং নানা প্রবোধ বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া শামিঙ্গন ত্যাগ 
করিলেন । যাইবার কালে রুস্তম পত়ীকে একটি হীরক খচিত কবচ (অভিজ্ঞান) 
রর হাশর সা 

বচয়। 

যথাসময়ে তাহমিনা একটি অনুপমকান্তি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন । তাহার 
নাম রাখিলেন সোহরাব । কিন্তু তাহার ভয় হইল, পুত্র হইয়াছে শুনিয়া পাছে 
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রুস্তম তাহাকে চাহিয়া পাঠায় । পুত্রকে ছাড়িয়া অভাগিনী জননীর দিন কাটিবে 
কিরূপে । এইসব চিন্তা করিয়া তাহমিনা, কন্যা হইয়াছে বলিয়া স্বামীর নিকট 
সংবাদ পাঠাইলেন । এরপর একে একে বিশ বৎসর কাটিয়া গেল । কন্যা হইবার 
সংবাদে রুস্তম নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন ৷ কালক্রমে তাহমিনা ও তাহার 
সম্তানের কথা তিনি একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন | 

এদিকে সোহরাব দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল । কিন্তু পিতৃ 
পরিচয় তাহার নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল বলে সমবয়সী ও সহপাঠীদের 
নিকট তাহাকে নানারপ বিদ্রুপ সহ্য করিতে হইত । যৌবনপ্রাপ্তির পর [১৩৪] সে 
যখন পিতৃ-পরিচয় জ্ঞাত হইল তখন পিতার সন্দর্শনের জন্য অধীর হইয়া 
উঠিল । দেহে তার অমিত বল! অস্ত্রবিদ্যায় তাহার সমকক্ষ সে দেশে কেহ ছিল 
না। পিতার এমন পৃথিবী জোড়া খ্যাতি । পিতার কীর্তিকাহিনী তাহার প্রাণে 
প্রেরণা যোগাইত! এহেন পিতাকে সে কি না দেখিয়া থাকিতে পারে? সে সংকল্প 
করিল তাহার বীর পিতাকে দে দেখিবে এবং ইরানের সিংহাসনে তীহাকে স্থাপিত 
করিবে ৷ এ পদে তাহার পিতার চাইতে যোগ্য আর কে আছে? জননী এতদিন 
সন্তানকে প্রবোধ দিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না! তখন 
অগত্যা সোহরাবের মাতামহ শামিঙনরাজ দ্বাদশ সহস্র সুশিক্ষিত তুকী সওয়ার 
তাহার দেহরক্ষীরূপে সঙ্গে দিয়া তাহাকে ইরানের পথে বিদায় করিলেন! 

শামিঙ্গন ছিল তাতার সম্রাট আফ্রাসিয়াবের অধীনস্থ একটি সামন্ত রাজ্য । 
আফ্রাসিয়াব সোহরাবের বীরত্বের কথা পূর্বেই শুনিয়াছিলেন । এক্ষণে তাহার 
ইরান যাত্রার সংবাদ শুনিয়া সুচতুর সম্রাট হুমান ও বর্মান নামক তাহার দুই 
কুচক্রী কর্মচারীকে তাহার অভিভাবকস্বরূপ সঙ্গে দিয়া তাহার প্রতি হিতৈষণা 
জ্বাপন করিলেন । সম্রাটের বিশ্বস্ত কর্মচারী তাহারা । সোহরাব তাহাদিগকে 
প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না! আফরাসিয়াব তাহাদিগকে গোপনে শিখাইয়া 
দিলেন, যেন সোহরাব ও রুস্তমের কোনক্রমেই মিলন ঘটিতে না পারে। 
পক্ষান্তরে ইহাদের ভিতর যাহাতে সংঘর্ষ ঘটে সর্ব প্রচেষ্টায় সেইরূপ ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । সংঘর্ষে ইহাদের যে কোনও একজনের মৃত্যুতে তাহার মঙ্গল ৷ 
কেননা, রুস্তম তাহার চিরপ্রতিছন্দী ইরানরাজের দক্ষিণ হস্ত; আর সোহরাব 
উদীয়মান বীর এবং সেই রুস্তমের পুত্র; কাজেই সেও তাহার ভাবী আশঙ্কার 
কারণ। 

তাতার সীমান্ত পার হইয়া সোহরাব যখন ইরানের এলাকায় প্রবেশ 
করিলেন, তখন দুর্গের পর দুর্গ তাহাকে বাধা দিতে লাগিল । কিন্তু সোহরাবের 
অস্ত্ের স্মুখে সে সব বাধা তৃণগুচ্ছের ন্যায় উড়িয়া যাইতে লাগিল । কোথাও 
কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারিল না । এইভাবে কয়েক দিবস অগ্রগতির পর 
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সোহরাব এমন এক দুর্ণের সম্মুখীন হইলেন ঘাহা দুর্ভেদ্য বলিয়া চিরবিদিত । 
এই দুর্গের অধিপতি শুস্তাহাম ছিলেন এককালে বাহুবলের জন্য ইরান দেশে 
বিখ্যাত । এক্ষণে তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু তাহার যুবতী [১৩৫] কন্যা আফ্রিদ ছিল 
যেমন সুন্দরী তেমনি যুন্ধ-নিপুণা । উভয় পক্ষের ভিতর তুমুল যুদ্ধ বাধিল। প্রবল 
প্রতিরোধের পর গুস্তাহাম নিহত হইলেন এবং তাহার সেনাপতি হুজীর সোহরাব 
কতৃক বন্দী হইলেন । পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আফ্রিদ স্বয়ং 
যোদ্ধাবেশে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন এবং প্রবলবেগে সোহরাবের উপর 
আপতিত হইলেন । আফ্রিদের সর্বাঙ্গ লৌহবর্মে আচ্ছাদিত ছিল । লৌহবর্ম 
তাহার দেহকে রক্ষা করিল কিন্তু হৃদয়কে রক্ষা করিতে পারিল না । সোহরাবের 
অলৌকিক শৌর্য ও অতুলনীয় রূপরাশি তাহাকে অভিভূত করিল । লৌহ 
আবরণের নীচে তাহার নারীহৃদয় দুলিয়া উঠিল । সম্মুখ যুদ্ধে আফ্রিদ দারুণ 
অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন । সোহরাবের বক্ষ বিদীর্ণ করিতে তাহার হস্ত 
উঠিল না কিছুতেই । সোহরাবেরও যুদ্ধ-হৃদয় স্পন্দিত হইয়াছিল । কিন্তু তিনি 
সংকল্পচ্যুত হইলেন না। অপরপক্ষে পিতৃহত্যাজনিত জিঘাংসা এবং রূপের 
পিয়াস আফ্রিদকে যুগপৎ দহন করিতে লাগিল । অথচ সোহরাব সে অনিন্দ্য- 
সুন্দর রূপরাশি দেখিয়াও দেখিল না বা কোন প্রকার সাড়া দিল না। ইরানি 
সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাজয়বরণ করিল । ক্ষোভে অভিমানে বীরবালা উন্মত্তপ্রায় হইয়া 
রণক্ষেত্র ত্যাগ করিল এবং অশ্ব ছুটাইয়া সোজা ইরানের রাজধানীতে রাজমহিষীর 
নিকট উপনীত হইল । দুর্গরক্ষী সৈন্যরাও ইরান সম্রাটের নিকট গিয়া সকল ঘটনা 
বিবৃত করিল তাহারা ইহাও জানাইয়া দিল যে সোহরাবের অস্রযুদ্ধের তুলনা 
নাই । একমাত্র রুস্তম ব্যতীত ইরানে এমন বীর নাই যে সোহরাবের গতিরোধ 
করিতে পারে । 

ইরান স্ম্রাট কায়কাযুস যুদ্ধের সঙ্গীনতা উপলব্ধি করিয়া অগত্যা রুস্তমকে 
আহ্বান করিলেন । রুস্তম তাহার পল্লী নিবাসে বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিলেন। 
নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বাদশাহের দরবারে হাযীর হইলেন | এখন তিনি তু 
হইয়াছেন । যুদ্ধের খ্যাতির জন্য তাহার আর লালসা নাই । তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু সম্রাট কায়কায়ুস বিশ্বস্ত সূত্রে 
শুনিয়াছিলেন, এই দিগ্থিজয়ী যুবক মহাবীর রুস্তমের পুত্র এবং রুস্তমকে 
সিংহাসনে বসানই তাহার ইরানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য । কাজেই বাদশাহ 
বুঝিরাছিলেন, এ শক্র ক্ষুদ্র হইলেও উপেক্ষণীয় নহে । কেননা রুস্তম তাহার 
আপনজন । অথচ ইহাকে দমন করিতে রুস্তমের 1১৩৬] বাহুবলের সাহায্য গ্রহণ 
ছাড়া গত্যস্তরও নাই । সম্রাট কায়কায়ুস প্রথমে আদেশ, পরে অনুনয় বিনয় ছারা 
রুস্তমকে অস্ত্র ধারণে বাধ্য করিলেন । কিন্তু তাহার সেনানায়কগণকে গোপনে 
টা 


উপদেশ দিলেন, সোহরাবের পিতৃপরিচয় যেন কিছুতেই রুস্তমের নিকট প্রকাশ 
না পায়। কেননা, রুস্তম যদি কোনক্রমে জানিতে পারে, সোহরাব তাহার পুত্র 
তবে সে কিছুতেই রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবে না এবং তার ফলে ইরান বাহিনীর 
পরাজয় অনিবার্ষ | 


রণক্ষেত্র 

যথাসময়ে উভয় পক্ষের সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হইল এবং বিশাল রণভূমি 
উভয় পক্ষের তীবুতে আচ্ছন্ন হইল । রুম্তমের শিবির প্রহরী-বেষ্টিত। মদ ও 
থাকেন । সোহরাব কে, সে সংবাদ জানিবার তাহার কোনই সুযোগ ছিল না । 

রুস্তমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়া সম্রাট কায়কাযুস স্বয়ং 
এবার যুদ্ধ চালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । ইরানের প্রাচীন প্রথা অনুসারে 
যুদ্ধের প্রান্তে উভয় পক্ষের কতিপয় যোদ্ধা ছৈরথ যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইল ৷ 
তারপর সোহরাব স্বয়ং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন এবং ইরানের শ্রেষ্ঠ 
বীরবৃন্দকে আহ্বান করিতে লাগিলেন । স্ম্র্ট তখন আর অধিক লোকক্ষয় 
অনুচিত মনে করিয়া রুস্তমকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে আদেশ দিলেন । 

ওদিকে সোহরাবের শিবিরে তাহার উপদেষ্টা হুমান, বার্মান এবং বন্দী হুজীর 
ভিন্ন এমন কেহ ছিল না যে ইরানি সেনাপতি রুস্তমকে চিনিতে পারে । হুমান ও 
বার্মানি সোহরাবকে বিশেষভাবে জানাইয়া দিয়াছিল, রুস্তম এ যুদ্ধে যোগদান 
করেন নাই। তথাপি পিতৃদর্শনের অদম্য আকাজফা সোহরাবের দু'টি চক্ষুকে 
সদা-সতর্ক রাখিয়াছিল । তিনি কুস্তমকে দেখামাত্র হুজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
বল হুজীর, এই বীর কি রুস্তম নহেন? সোহরাব তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, যে 
দিন সে রুস্তমকে চিনাইয়া দিবে সেই দিনই তাহার মুক্তি | কিন্ত প্রতিহিংসা 
হুজীরকে দগ্ধ করিতেছিল । [১৩৭] সে রুস্তষকে সশরীরে দেখিয়াও বলিল, এ 
যোদ্ধা রুস্তম নহে, তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধে গমন কর । 

সমরক্ষেত্রে পিতা পুত্রের চাক্ষুষ সাক্ষাৎ হইল । উভয়ের হৃদয়তস্ত্রীতে অব্যক্ত 
আলোড়ন জাগিয়া উঠিল । সোহরাবের তেজঃপুঞ্জ বীরমূর্তি দেখিয়া রুস্তম মনে 
মনে বলেন আহা, যদি আমার পুত্র থাকিত তবে সে হয়ত এইরূপ হইত। 
সোহরাবও মনে মনে বলেন, এরাবত সদৃশ এই বীর! হয়ত আমার পিতাও 
দেখিতে এমনই হবেন । কিন্তু প্রবীণ যোদ্ধা রুস্তম রণক্ষেত্রে কোনরূপ সাময়িক 
দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না । পক্ষান্তরে সোহরাবের ছিল 
তারুণ্যের চাঞ্চল্য এবং প্রাণে আকুল জিজ্ঞাসা | তিনি কৌতৃহলে প্রশ্ন না করিয়া 
পারিলেন না,___ হে বীর, তুমি কি সেই ভুবন বিদিত রুস্তম নহ? কৃত্রিম অবজ্ঞায় 
রুস্তম মুখ ফিরাইয়া লইলেন এবং উত্তর করিলেন, অর্বাচীন সৈনিক, তোমার মত 

১১৯ 


দুপ্ধপোষ্য বালকের সঙ্গে যুদ্ধে নামিবে পারস্যের শ্রেষ্ঠ বীর রুস্তম? যদি রুত্তমের 
নামে এত ভয়, তবে যাও, তাতার দেশে গিয়া মাতৃক্রোড়ে মুখ নুকাও । 
আত্মপরিচয় দিতে তাহার লজ্জা হইতেছিল । তেজন্বী সোহরাবের ইহাতে 
আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল ৷ তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অসি নিফরোষিত 
করিলেন । রুস্তমও প্রস্তুত ৷ তুমুল যুদ্ধ শুরু হইল এবং সারাদিন ধরিয়া যুদ্ধ 
চলিল । পূর্বের সূর্য পশ্চিম আকাশে চলিয়া পড়িল, তথাপি জয় পরাজয়ের 
স্বীমাংসা হইল না । উভয় পক্ষের সৈন্যদল রুদ্ধশ্বাস এই অনুপম যুদ্ধের গতি 
লক্ষ্য করিতেছিল । একদিকে ইরানের সর্বশ্রেষ্ঠ পাহলোয়ান বৃষস্কন্ধ রুস্তম: বিরাট 
পুরুষ, তবু গতি তার আজিও শশকের ন্যায় ক্ষিপ্র। অপরদিকে তালবৃক্ষবৎ 
দীর্ঘকায় এক তরুণ যুবক__ সুখাকৃতি বালারুণ সদৃশ দীন্তিমান, মস্তকের দীর্ঘ 
কুপ্তিতকেশ বায়ুভরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতেছে । যুবকের দেহের গতি যেন তার 
অসির মতই চঞ্ল । অদ্ভুত উভয়ের অস্ত্র চালনা । ইরান তুরানে এমন যুদ্ধ 
জীবনে আর দেখিয়াছে কিনা অতি বৃদ্ধেরাও একথা স্মরণ করিয়া বলিতে পারে 
নাই। ক্রমে সূর্য অন্তাচলে মুখ লুকাইল এবং উভয় পক্ষের শিবির হইতে বাহুরী 
ডষ্কা বাজিয়া উঠিল । অগত্যা বীরদ্বয় অস্ত্র সম্বরন করিয়া যে যাহার তাবুতে 
ফিরিয়া গেলো । 

সোহরাব রাত্রিতে কোনও প্রকার আমোদ আহলাদে লিপ্ত হইলেন না। 
হৃদয়ে তার গভীর আলোড়ন-__ এই বীর রুস্তম না হইয়া পারে না। কিন্ত 1১৩৮] 
হুমান বার্মান কেন মিথ্যা বলিবে? কি তাদের স্বার্থ? হুজীরও কি মুক্তির আশা 
ত্যাগ করিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছে? তারপর, সেই মহাশৌর্ষশালী বীর! সে যদি 
রুস্তমই হয়, কেন সে মিথ্যা বলিবে? সারারাত্রি সোহরাব এই কঠিন প্রশ্নের 
স্থপক্ষে ও বিপক্ষে হেতু প্রদর্শন করিয়া কাটাইলেন, কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারিলেন না ৷ অপরদিকে যুদ্ধে অকৃতকার্যতার লজ্জায় রুস্তম যেন ক্ষোভে 
মরিয়া যাইতেছিলেন । সমস্ত রাত্রি তিনি সুরার শ্রাদ্ধ করিয়া প্রাণের জ্বালা ভুলিয়া 
থাকিবার চেষ্টা করিলেন । কিন্তু বার বার একটি প্রশ্ন তাহাকে জ্বালাতন করিতে 
লাগিল__ কে এ তাতার যুবক? জীবনে কত তাতার বীরের সহিত যুদ্ধ 
করিয়াছেন, ইসপিনদিয়ার প্রমুখ খ্যাতনামা পাহলোয়ানদিগকে তিনি পরাজিত 
করিয়াছেন, কিন্তু এমনটি তো আর কখনও দেখেন নাই । কে এই অজ্ঞাত 
পরিচয় মায়াবী যুবক? 

রজনী প্রভাতে আবার রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল । পুনরায় পিতাপুত্রের 
সাক্ষাৎ হইল যুদ্ধের ময়দানে । সোহরাব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্য বল 
বীর, তুমি কি সেই মহাবল রুত্তম নহ? কিস্তু আবার সেই অবজ্ঞার চাহনি 
রুস্তমের চোখে । এ তাহার ছলনা । রুস্তম প্রাণপণে লজ্জা গোপন 
করিতেছিলেন। একটি অপরিণত বয়স্ক যুবকের সঙ্গে একাধিক দিন রুস্তমের 
যুদ্ধ! এ কি কম লঙ্জার কথা! তিনি আত্মগোপন করিলেন । সারাদিন অন্্রযুদ্ধ 


চলিল। কিন্তু দেখা গেল অস্ত্রযুদ্ধে “কেহ কারে নাহি পারে, সমানে সমান 1" 
তখন রুস্তমের প্রস্তাব মত মলুযুদ্ধ শুরু হইল । মনুযুদ্ধে রুস্তঘ অদ্বিতীয় । কিন্তু 
অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা । রুস্তম ভূপতিত হইলেন । সোহরাব তীহার বুকের উপর 
চড়িয়া তীক্ষধার খঞ্জর বাহির করিলেন । তখন রুস্তম বলিলেন, ধন্য বীর তোমার 
অস্ত্রশিক্ষা ৷ কিন্ত এ নহে পারস্যের রীতি___ প্রথম পতনে শক্রকে নিধন। 
সোহরাব বলিলেন, তবে তাহাই হউক, উঠ, পুনঃ অস্ত্র গ্রহণ কর। কিন্তু সন্ধ্যা 
তখন সমাগত প্রায় । বাহুরী ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল | বীরগণ আবার স্ব স্ব তীবুতে 
প্রস্থান করিলেন । 

পরদিন প্রভাতে আবার যুদ্ধারস্ত হইল । পিতাপুত্রে ইহাই শেষ যুদ্ধ । 
সারানিশি রুস্তম জাগিয়া থাকিয়া আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, হে প্রভূ, কি 
দোষে আমার শক্তি তুমি এমন করিয়া কাড়িয়া নিলে? আজিকার জন্য আমাকে 
ফিরাইয়া দাও সেই শক্তি । সাহস দাও আমার বুকে । এই [১৩৯] একটি দিন 
জয় দাও । তারপর তুমি আমার সর্বশক্তি হরণ করিও । আমি আর এ জীবনে 
অস্ত্র ধারণ করিব না'। প্রভু, শুধু একটি বারের জন্য তোমার দাসকে জয় দাও | 
এই বালকের সঙ্গে যুদ্ধে আমার মান রাখ | তারপর যেমন ইচ্ছা আমাকে শাস্তি 
দিও । 

রণাঙ্গনে আসিয়া রুস্তম আজ মত্তহস্তীর ন্যায় লড়িতে লাগিলেন । এ যেন 
গত কালের কুস্তম নয় । আজ তিনি মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন । এ যুদ্ধের 
তিনি আজ শেষ করিবেনই যে প্রকারেই হউক ।কিন্ত্ব সোহরাব উন্মনা ৷ কোথায় 
তাহার প্রিয় পিতা? কার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করিতেছেন? তাহার মন বলে, এই সেই 
রুস্তম । কিন্তু এ কি প্রহেলিকা | কেহই স্বীকার করে না যে, এ ব্যক্তি রুস্তম ৷ 
মনের সন্দেহ ঘুচাইতে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও বল বীর, তুমি 
কি রুস্তম? অভিমানী রুস্তম ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আজ আর 
কোনও কথা নয়, গর্বিত যুবক । আজ হয় তোমার শেষ, না হয় আমার | আগামী 
দিনের সূর্য আমাদের শুধু একজনকে দেখিবে, দুইজনকে কখনই নয় | সারাদিন 
তুমুল যুদ্ধ চলিল । কিন্ত আজও অন্ত্রযুদ্ধে জয় পরাজয় মীমাংসা হইল না । তখন 
মন্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল । এবার সোহরাব ভূপতিত হইলেন । রুস্তম তাহার বক্ষের 
উপর চড়িয়া শাণিত ছুরিকা নিদ্ধোষিত করিলেন । তখন সোহরাব বলিলেন, শুন 
বীর, তুমিই বলেছ, এ নহে পারস্যের রীতি, _ শক্রকে নিধন করা প্রথম 
পতনে । কিন্তু রুস্তম কিছু গ্রাহ্য করিলেন না। বলিলেন, শুন যুবক, এ নহে 
ক্রীড়ার আলয় | এই প্রথম, এই শেষ । বলিতে বলিতেই রুস্তমের তীক্ষ ছুরিকা 
সোহরাবের বক্ষ পার হইয়া গেল । 

ইরান শিবিরে আনন্দবাদ্য বাজিয়া উঠিল । তাতার যোদ্ধাগণ হাহাকার 
করিতে লাগিল । সেই সঙ্গে আরও একজনের বুকে হাহাকার শুমরিয়া উঠিল । সে 
আফ্রিদ । উন্মাদিনীর ন্যায় সে স্স্রাট-শিবির হইতে ছুটিয়া আসিয়া সোহরাবের 
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রক্তাক্ত দেহ জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, প্রাণপ্রিয়, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
নিয়াছি, আর তোমাতে আমাতে কোন ব্যবধান নাই । এস একবার বক্ষে আমার; 
শোণিতসিক্ত এই রণক্ষেত্র, এই আমাদের প্রথম ও শেষ মিলন । দুই বিন্দু অশ্রু 
সোহরাবের পাণ্ুর কপোলে গড়াইয়া পড়িল। সে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া 
আফ্রিদকে ইশারায় আলিঙ্গন জানাইল । [১৪০] 

বিজয় উৎফুল্ু কায়কায়ুস স্বয়ং এই অসম সাহসী বীরযুবা সোহরাবকে 
দেখিতে আসিলেন । রুস্তম কহিলেন, মহান স্ম্রাট! এই সেই বীর, যার তুল্য 
প্রতিদন্দ্ী রুস্তম জীবনে আর দেখে নাই । কায়কাযুস সোহরাবের বীরত্ব ও 
অন্ত্রশিক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন । কিন্তু রুস্তমের কি 
হইল! তাহার চরণ শিথিল হইয়া আসিল । তিনি সোহরাবের 'জরও নিকটে 
আসিয়া দীড়াইলেন । সোহরাব কহিলেন, হে বীর! অন্যায় যুদ্ধে তুমি আমাকে 
হত্যা করিলে । এ সংবাদ যেদিন আমার পিতা শুনিবেন, তুমি গহনে কাননে 
পর্বতে কাস্তারে_ যেখানে থাক, নিশ্চয় জানিও সেদিন তোমার নিস্তার নাই। 
রুস্তম জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমার সেই পিতা যার এত গর্ব করছো? সোহরাব 
বলিলেন, শুনিবে তার নাম? তিনি সেই রুস্তম যার নামে ব্রিভুবন কাপে । রুস্তম 
কহিলেন,__ বল, বল যুবক, কি তোমার নিদর্শন যে রুস্তম তোমার জনক? 
সোহরাব বলিলেন, নিদর্শন চাও? দেখ আমার বাজুবন্ধ আর উহাতে রুস্তমের 
নামাঙ্কিত মোহর! পিতৃদর্শনে এসে অকালে শক্রহস্তে প্রাণ হারালাম | রুত্তম 
তাহার বাহুর বর্ষ উন্মোচন করিয়া নিজ নামাস্কিত মোহর দেখিয়া শিহরিয়া 
উঠিলেন | বলিলেন,__ ওরে, ওরে বালক, আমিই তোর সেই হতভাগ্য পিতা | 
বলিয়া রুত্তম স্থবিরের ন্যায়' ভূতলে বসিয়া পড়িলেন এবং সুমূর্ধ পুত্রের শির 
ক্রোড়ে লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । 

ওদিকে, কায়কাযুসের সহিত সোহরাব যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে, পুত্রের এই 
অবিমৃশ্যকারিতার সংবাদ পাইয়া তাহমিনা তুরিত গতিতে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে 
চলিয়া আসেন | শিবিরে পৌছিয়াই তহমিনা উন্মাদিনীর ন্যায় পুত্রের নিকট ছুটিয়া 
আসিলেন। কিন্ত পুত্রকে আর জীবিত পাইলেন না । দেখিলেন, পুত্রের মস্তক 
ক্রোড়ে রাখিয়া পাষাণ মূর্তির ন্যায় রুস্তম বসিয়া আছেন, নির্বাক নিস্পন্দ | 
শোক-সন্তপ্তা জননীকে সাস্তবনা দিবার কিছুই ছিল না । অশ্রুবন্যায় অভাগিনীর বুক 
ভাসিয়া গেল । সূর্য অস্তাচলে মুখ লুকাইল 18৭ [১৪১] 


৪৭. কথিত আছে, রুস্তম রোরুদ্যমানা তহমিনাকে গৃহে লইয়া যান। ইহার পর তিনি 
চিরদিনের জন্য অস্ত্রত্যাগ করেন । পরিণত বয়সে তাহাদের ফারাবুর্জ নামক এক পুত্র 
জন্মে । এই পুত্র ও তাহার সন্তান সম্ততি ছারা রুত্তমের বীরত্রে খ্যাতি দীর্ঘকাল পারস্যে 
জাগ্রুক থাকে । 


এ 


ওমর খইয়াম 


(১০৪৮-১১২৪ খিঃ) 


দৈনন্দিন জীবনের কল-কোলাহল ছাড়াইয়া যিনি চিন্তার রাজ্যে একটু উর্ধ্ব 
আরোহণ করিয়াছেন, বিশ্বের কার্যপ্রণালী যিনি চিন্তার নয়নে একটু স্থিরভাবে 
নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাহার মুখে কখনও আনন্দের উদ্দাম হাসি ধবনিয়া উঠিতে 
পারে না । কুসুম হাসে, সুরভি সন্ভারে দিগন্ত আকুলিত করে, কুসুম-প্রাণা রমণীর 
কণ্ঠহারে শোভা পায়_- এ সকল আনন্দের কথা বটে, কিন্তু যিনি একবার 
দেয় না, পরন্ত্র অব্যক্ত বিষাদের শ্রানিমা আনিয়া তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া 
তোলে । শ্যাম সুষমায় লতাটি বাড়িতেছিল, কে তাহার হরিৎ কবরীতে সোনার 
প্রসূন গুজিয়া দিল? কালের ইঙ্গিতে উহা কোথা হইতে আসিল, মুহূর্তের জন্য 
হাসির রেখা ফুটাইয়া আবার কোন্‌ অজানা দেশের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল? যে 
উপাদানে ফুলের দেহ গঠিত, তাহা তো এখনও ধরার বুকে লুটাইয়া আছে__ 
তবে কিসের অভাবে আর সে ফুল হাসে না, আর সে গন্ধ দান করে না? ধুলির 
অঞ্চলে কেন সে আজ আত্মগোপন করিতেছে । সে তো কুসুম নয়, সে যে 
কুসুমের কন্কাল! যে জীবন প্রদীপ তাহার ভিতর দিয়া ক্ষণিকের জন্য আত্মবিকাশ 
করিয়াছিল, সে চলিয়া গিয়াছে । কোথায় গিয়াছে কে জানে; কেহই তো তাহা 
বলিতে পারে না। এ সংসার-রঙ্গমঞ্ডের সে গোপন কক্ষ কোথায় যেখান হইতে 
এই অভিনেতার দল মোহনসাজে সঙ্জিত হইয়া দর্শকের আনন্দ বর্ধন করিতে 
আসে? কোন্‌ মায়া-যবনিকা আসিয়া অজ্ঞাতে আবার তাহাদের ঢাকিয়া দেয়? 
ধরার কৃষ্ণ-ফলকে (915099910) কোন মহালেখক নিমেষে সহস্র পঙ্ক্তি মুদ্রিত 
করিয়া আবার মার্জনী ক্ষেপণে সব মুছিয়া লইতেছেঃ কে এ বিরাট 
চলিয়াছে। সে প্রবাহে অযুত কোটি বুদদ নিমেষে ফুটিয়া আবার নিমেষে 
মিলাইয়া যাইতেছে । মানুষ সেই অযুত কোটির মধ্যে একটি । নির্মম নিয়তির 
বিধানে কোথা [১৪২] হইতে আসিরা আবার কোথায় চলিয়া যাইতেছি । কোথায় 
ছিলাম কেহ জানে না । কোথায যাইতেছি তাহাও বলিতে পারি না। এটা আলো 
না স্বপন, কে বলিবে? কত জ্বালা কত দাহ বুকে বহিয়া, আশার পশ্চাতে ছুটিয়া 
চলিয়াছি__ হাসিতেছি, কাদিতেছি, আবার অনন্ত ন্দ্রায় ঘুমাইয়া পড়িতেছি। এ 
নিয়তিচক্রের উপর তো আমার কোনও অধিকার নাই । আমি যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র 
মাত্র__ 
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হইবে, তবে তার কার্যকল্যাণ 01517 নয় কেন | সে যদি 01171 হইবে, তবে 
কেন এ আশ্রয়হীন অত্যাচারিত বিধবার একমাত্র আশার স্থল___ তার ভগ্ন বুকের 
একমাত্র অবলম্বন___ পুত্ররত্র অকালে তার পিপাসিত হৃদয় চূর্ণ করিয়া শমনের 
দ্বারে খসিয়া পড়িল । এ যে ভিখারিণী “হা অন্ন! হা অন্ন!” করিয়া সাশ্রু নয়নে 
দ্বারে ছারে ঘুরিতেছে, কত কষ্টে কত পরিশ্রমে সে তার পর্ণকুটিরখানি গড়িরাছে; 
কত দুঃখে সে ভগ্নকুটিরে, দুঃখের দিনে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া আপন সন্তানদের 
মানুষ করিয়াছে । আজ যখন তাহারা মানুষ হইয়া সুখের সন্ধান পাইয়াছে, অমনি 
কাল আসিয়া অভাগিনীর দু'টি চক্ষু মুদিয়া দিল । আশার প্রদীপ নিভিয়া গেল! এ 
কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত? তা যদি হইবে, তবে এ নবজাত শিশু কোন্‌ পাপের ফলে 
রোগ-যাতনায় ছট্ফট্‌ করিতেছে? সরলা বালিকা সবেমাত্র স্থামীসুখে সোহাগিনী 
হইয়াছে, কেন তার সিঁথির সিন্দুর অকালে মুছিয়া গেল? সুখের ক্রোড়ে লালিত 
লক্ষপতি, মাতাপত্রী ফেলিয়া অকালে ইহলোক হইতে বিদায় হইতেছে, আর এ 
অশীতিপর বৃদ্ধ যে অনাহারে পথের ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছে, পথিকের চরণতলে 
লুটিয়া পড়িতেছে, কেন তার দুঃখের জীবনের অবসান হয় না? মনোহর মৃগশিশু 
কোন পাপে শার্দূলের উদরপৃর্তি করিতেছে । কেন জগতে এ বিরাট হত্যার 
অভিনয়, কেন এ উহাকে মারিয়া খাইতেছে? যে 0117 বিধাতা এই হত্যা 
অভিনয়ের উদ্যোক্তা, তার কোন 101%17০ উদ্দেশ্য ইহার ছারা সাধিত হইতেছে? এ 
দেখ দার্শনিক শপেনহ'র তারস্থরে [১৪৩] বলিতেছেন___ না, না, কখনই নয়, সে 
দেবতা 101৮7 নয়, উহা এক অচেতন প্রেরণা, অনন্ত মহাযাত্রায় ছুটিয়া 
চলিয়াছে। উহা কিছু বুঝে না, কিছু তার কানে পশে না, এ ধরার আকুল ত্রন্পন, 
ব্যথিতের মর্মবেদনা, উৎপীড়িতের সহস্র মিনতি কিছু তার হৃদয় স্পর্শ করে না। 
লক্ষ লক্ষ বীজ সে সৃষ্টির মহাপ্রান্তরে বিচ্ছুরিত করিতেছে । কতক অনুকূলক্ষেত্রে 
উন্মেষিত হইয়া মনোরম শস্যে পরিণত হইতেছে । কতক বা প্রস্তরখণ্ডের উর 
পৃষ্ঠের অন্ধুর না উঠিতেই শুকাইয়া যাইতেছে; আর কতক এ দু'য়ের মাঝে 
জীবন্ত অবস্থায পৃথিবীর জঞ্জাল হইয়া টিকিয়া আছে । আজ যে টিকিল দু'দিন 
পর সেও মরিবে । আজ যে আপন গৌরবে হাসিতেছে দু'দিন পরে সে কর্তিত 
হইয়া গৃহস্থের অঙ্গনে লুটাইয়া হাহাকার করিবে । 
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মৃত্যুই জীবনের অপরিহার্য পরিণাম । বৃথা সে শক্তির নিকট কাতর প্রার্থনা, 
বৃথা তার নিকট আকুল আবেদন, বৃথা পুণ্যের পুরস্কার ও অত্যাচারের প্রতিকার 
ভিক্ষা । ওমর খইয়াম বলির়াছেন___ না, সে শক্তি অজ্ঞান নয়, অচেতন নয়, সে 
সজাগ শক্তি, সে এক স্বেচ্ছাচারী বিরাট অভিনেতা | সে আপন মনে আপনি 
ভাবে, আনন্দ করে, লীলা করে, ভাঙ্গে গড়ে, আপনার মন লইয়া আপনি মত্ত 
থাকে । তাই তো । সে যদি অজ্ঞান হইত তাহা হইলে এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড এমন 
শৃঙ্খলার সহিত চলিত না । যে প্রচণ্ড শক্তিতে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র বিমান 
পথে বিহার করিতেছে, কোন্‌ দিন তাহারা পরস্পরের সংঘর্ষে চূর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া 
যাইত । জ্যোতিরবিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্তিত ওমর খইয়াম কি ইহাকে অচেতন 
অন্ধশক্তির লীলাভিনয় বলিয়া মনে করিতে পারেন? নদীর সুধামাখা কলনাদ, 
পাখির কুজন-গীতি, শ্যামল সৈকতের অপূর্ব শোভা, ওমরের প্রাণে কত আনন্দ 
দেয়! অচেতন শক্তির সাধ্য কি যে, উহা সৃষ্টিকে এমন সুষমা জরিত করিতে 
পারে? ওমর কি তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন? ওমর তাহা বলেন না। তিনি 
বলেন, সৃষ্টির যে এই নব নব [১৪৪] সৌন্নর্য-সমাবেশ, পৃথিবীর যে এই 
লীলাবৈচিত্র্য, ইহা সেই শষ্টার নিজের সুখের জন্য । তোমার আমার জন্য নহে। 
তুমি আমি তাহার সৃষ্টির উপকরণ মাত্র, তাহার সুখাস্বাদনের উপাদান মাত্র । 
কুন্তকার সহস্র বিচিত্রাঙ্গ মৃৎ্পাত্র দৈনিক গড়িতেছে__ কোনটি ভাঙ্দিতেছে, 
কোনটি ছিড়িতেছে, কোনটি বা অপরের আঘাতে বিকৃত হইয়া যাইতেছে । কৈ 
কুম্তকার তো সে জন্য ব্যস্ত নহে। যে ভাঙ্গে সে ভাঙ্গুক; যে থাকে সে থাকুক; 
সহস্ের মধ্যে যাহা টিকে তাহাই যথেষ্ট । কোনটি ভাঙ্গিল, কোনটি থাকিল, তাহা 
দেখিবার তাহার কোনই প্রয়োজন নাই! আমরাও সেই বিশ্বশিল্পীর প্রস্তুত মৃৎপাত্র, 
আমাদের সুখ-দুঃখে সে নির্মাতার কিছু আসে যায় না। সুতরাং তোমার দুঃখের 
প্রতিকার কে করিবে, তোমার সুখেই বা কাহার অন্তর্দাহ হইবে? তোমার এ ক্ষুদ্র 
হৃদয়ের শোকদুঃখজনিত তরঙ্গাভিঘাত যেমন তাহার দৃষ্টিতে আসে না__ 
তোমার ভোগ-বিলাসের আনন্দ কোলাহলও তেমনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করে 
না। যে বলে এ জীবনে বিধাতার দেওয়া দুঃখকে বরিয়া লও পরলোকে স্বর্গসুখ 
পাইবে, সে যেমন ভ্রান্ত, যে পরকালের নরকাগ্নির উল্লেখ করিয়া এ জীবনের 
সুখরাশি স্বেচ্ছায় বর্জন করিতে বলে, সেও তেমনি ভ্রান্ত । দুঃখের কশাঘাতে তুমি 
আমি ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেলে অপর কোটি কোটি জীব এ সৃষ্টিকে মুখরিত 
করিয়া রাখিবে | তুমি আমি কে যে, এই পৃথিবীর বাহিরে-_ মরণের পরপারে 
আমাদের জন্য বিধাতা এক বিরাট স্বর্গপুরী গড়িয়া রাখিবেন? গৃহী হাড়ি লইয়া 
কার্ধ করে । হঠাৎ যখন কোনও আঘাতে সেটি ভাঙ্গিয়া যায়, সে উহা দূরে 
নিক্ষেপ করিয়া নৃতন পাত্র লইয়া কাজে লাগে । কবে সে ভগ্ন খোলার জন্য সুবর্ণ 
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মন্দির গড়িয়াছেঃ এই কথাটি কবি তাহার কুজানামায় অতি স্পষ্টভাবে 
গাহিয়াছেন ৷ মরণের পর যে মানুষ আবার বাচিয়া উঠিবে, কবি এ কথা বিশ্বাস 
করিতে পারেন না । 
মৃত মানুষ মহাবিচারের দিন পুনরুথিত হইবে, কুরআনের এই ঘোষণা 
কিভাবে সফল হইতে পারে ইহা কবির ধারণায় আসিতেছে না! এই প্রকার 
অবিশ্বাসের জন্য এক সময় সুতাযিলাগণ মুসলিম সমাজ হইতে খারিজ 
হইয়াছিলেন । কৰি বলিয়াছেন, অনিশ্চিত পরলোকের ভরসায় জীবনকে সুখ 
হইতে বঞ্চিত করিও না। মুহূর্তের পর মুহূর্তের ভিতর [১৪৫] দিয়া জীবন ক্রমে 
নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে । এ জীবনের সার্থকতা কর। প্রতিটি মুহূর্তকে 
আকড়িয়া ধরিয়া উপভোগ কর-__ স্ফুর্তি কর, আনন্দ কর । যে মুহূর্ত পিছনে 
পড়িল উহা আর ফিরিয়া আসিবে না, তেমনি যে ফুল নিশীথে ঝরিয়া গেল সেও 
আর প্রভাতে হাসিবে না । 
যিন্হার ব'কাস ম'গো তু ই রাষে নেহোফ্ত-_ 
হর্‌ লালায়ে পয্‌ মোরদা না খাহাদ বে'শেগোফ্ত ৷ 
__খইয়াম । 
-_ বলো না কাহারে, বলো না কখনও, অতি গৃঢ় এই সত্য সার__ 
যে ফুল শুকায়ে গিয়াছে ঝরিয়া সে নাহি কখন ফুটিবে আর । 
9011 ০0176 ৬101 910 1118591া) 210 192৬6 010 ৮4156. 
70108116076 00108 15 0611810) 00810 116ি 0165; 
0776 101)178 15 061791]) 016 1550 15 1165, 
176 00567101801 0106 1125 610৯7 00795910165 


-চ0122810. 
সাকী, গমে ফার্দায়ে হারিফান্‌ চে খোরী? 
পেশ্‌ আ"র পেয়ালারা কে শব্‌ যীগোযারাদ্‌ ৷ 
_-খইয়াম | 
-_-কালি কি হইবে সেই ভাবনায় কি ফল এমন থাকিয়া জড়, 
আবু নিশীথিনী অবসান হয়, হে সাকী, পেয়ালা অধরে ধর । 


কবির মতে যাহারা ভাবী সুখের আকাঙ্ফার বর্তমানে কৃচ্ছ সাধনায় জীবনের 
মুহূর্তগুলি ব্যয় করিতেছে, অথবা পরলোকে, হুর-গিলমানের আশায় এ জীবনে 
ঘোর তপস্যায় কাল হরণ করিতেছে, এবং সর্বাধিক ভোগের পথ রুদ্ধ করিয়া 
জীবনকে নিম্পেষিত করিতেছে তাহারা সকলেই ভ্রান্ত । সুখের মাহেন্্রযোগ 
হেলায় হারাইয়া তাহারা দূর অনাগতের আশায় বসিয়া আছে। হা! হা! কি 
দুরাশা! [১৪৬] 
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_61059510. 
সেক্সপীয়ার এবং ওমর খইয়ামের তুলনা করিয়া দার্শনিক অধ্যাপক প্যারী 

বলিয়াছেন, এক হিসাবে ওমর খইয়ামের স্থান সেক্সপীয়ারেরও উপরে | উভয়েই 
জীবন-রহস্য 0 2০৮1 ০11.16ি) পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু মানবের সুখ-দুঃখের 
ভিতর সেক্সপীয়ার যতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন, ওমর তদপেক্ষাও গতীরতর 
নিমগ্ন হইয়াছিলেন ।* 


জীবন 
পারস্য কবিদিগের অধিকাংশেরই জীবনের আব্যায়িকা সাধারণের অজ্ঞাত । 
তাহারা জীবন-স্যৃতি বা আত্মজীবনী লেখা দূরের কথা, লোকচক্ষু হইতে 
যথাসাধ্য আত্ম-গোপনের জন্যই প্রয়াস পাইতেন। কথিত আছে, সাধক কৰি 
হাজীন যখন কাশীতে ছিলেন তখন একদিন অযোধ্যার নওয়াব 
আসাফউদ্দৌলাকেও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তদীয় দ্বারবান কর্তৃক 
বাধাপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল । নওয়াব তখন কবির নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন__ 
দরবেশরা ছারবান না বাইয়েদ । কবি ভিতর হইতে উত্তর [১৪৭] পাঠাইলেন,__ 
বাইয়েদ, তা সাগে দুনিয়া নে'আইয়েদ ।* পারস্য কবি-দার্শনিকদের দস্ভুরই 
এই । অর্থ, যশ বা প্রতিপত্তি তাহাদের কাম্য ছিল না; নির্জন সাধনায় তাহারা 
জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া দিতেই ভালবাসিতেন । তাই তাহাদের কার্যকলাপ 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না। কত সুগন্ধি কুসুম যে এইরূরে বিজনে 


৪৮ মূল ফরসী_ 
কওমে যে গোযাফ, দর গরুর ওফ্তানান্দ, 
ও আন্দর তলবে হুর ও কসুর ওফতানান্দঃ 
গোইআন্দ, মরা চু; সুর বা হুর খোশু আস্ত; 
মান মি; গোফত, কে আবে আন্গুরে খোশ আস্ত; 
ই নকদ বে'গীর ও দত্ত আযা নশিয়া বে'দার, 
কে, আওয়াযে দহল শনিদন্‌ আয দূর খোশ আস্ত । 
_ খইয়াম । 
* 4১050076807 109 6৮019500790 127৮, প্রথম অধ্যায় । 
* নওয়াব- দারীর কি প্রয়োজন দরবেশের হারে? 
দরবেশ- হা, ভবের কুকুর যাহে প্রবেশিতে নারে । 
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প্রস্ফুটিত হইয়া বিজনে ঝরিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই । জনরবের শুদ্ধ হাওয়া 
কদাচিৎ যাহাদের সুরভির সন্ধান লোকালয়ে আনিত তীহারাই কোন মতে এখনও 
বাচিয়া আছেন । তন্দ্ৰায় শ্রন্ত সঙ্গীতের মত তীহাদের জীবন-স্মৃতির অর্ধেক 
আছে লোকের স্মরণে, অর্ধেক লোকের কল্পনায় চিত্রিত | 'খইয়ামী' ওরফে 
গিয়াসউদ্দীন আবুল ফাতাহ্‌ ওমর বিন ইব্বাহিম অল্‌ খইয়াম ছিলেন এই শেষোক্ত 
দলেরই একজন । খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, অনুমান ১০৪৮ 
খ্রিস্টাব্দে, খোরাসানের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ নিশাপুরে তাহার জন্ম হয় । কবে কোন্‌ 
সনে, কোন্‌ দিনে সে স্বর্গের বীণা মর্তে খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার কোনও 
ঠিকানা নাই। কোন্‌ ভাগ্যবানের গৃহ তিনি আলোকিত করিয়াছিলেন; কোন্‌ 
রত্ুগর্ভা রমণী তাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, সে সব বিষয়ে জগতের 
উৎকণ্ঠা কখনও দূরীভূত হইবার নহে । কৈশোরে এই উদাস বালক নিশাপুর 
বিদ্যালয়ে সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ইমাম মুয়াফিকের পাদমুলে বসিয়া অধায়ন 
করিতেন । গণিতশান্ত্রে তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল তিনি নির্জনে বসিয়া 
গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য ও পর্যালোচনা করিতেন । ইউরোপীয়েরা তাহাকে 
07949090017 6০৪. বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন । রুবাইয়াতের অনেক 
অনুবাদক মিঃ ফিজরেন্ড বলেন, কবিতা না লিখিলে হয়ত তিনি গণিতশাস্ত্রের 
পণ্ডিত বলিয়াই অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু পরবর্তীকালে কবিত্বের 
অত্যধিক খ্যাতি তাহার সে যশকে ঢাকিয়া দিয়াছে । ইংরাজ কবি ্রে'র সহিত 
তাহার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। গ্রে পার্থিব শান-শওকতের অস্থারিত 
দেখিয়া 'এলিজি' আকারে অশ্রুমালা গীথিয়া গিয়াছেন,__ ওমর মনুষ্য জীবনের 
ব্যর্থ পরিণাম ভাবিয়া রুবায়ীর ভিতর দিয়া নৈরাশ্যের গীতি গাহিয়া গিয়াছেন। 
[১৪৮] 

নিশাপুরে দুইজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোক ওমর খইয়ামের সহাধ্যায়ী ছিলেন । 
তন্ধ্যে একজন “সীয়াসৎ নামা'র রচয়িতা উীর নিযাম উল্‌ মুলক । ইহার মত 
প্রসিন্ধ ব্যক্তি মধ্যএশিয়ার ইতিহাসে একান্ত বিরল । পারস্যের তুস নগরে ইহার 
জন্ম হর়। ইনি খোরাসানের শাসনকর্তা দেলজুকে বংশীয় সুলতান আন্‌প 
আর্সালানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন । কিন্তু আল্প আর্সালোনের নামে নিযাম বিখ্যাত 
নহেন, পরস্ত নিযামই ইতিহাসে আল্প আর্সালানকে বাচাইয়া রাখিয়াছেন। 
আল্পের পুত্র মালিক শাহ্‌ সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন । নিযাম 
তীহারও মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন । আলেকজাভারের শিক্ষাুরু এরিস্টটলের ন্যায় এই 
মনস্থী পুরুষ যে শুধু মালিক শাহকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার 
জন্য 'সীয়াসৎ নামা" নামক শাসন-সংক্রান্ত যে অমূল্য গ্রন্থ লিখিয়া যান তাহা 
ইতিহাস-প্রসিন্ধ হইয়া আছে । 


২৮ 


ওমরের অপর সাহাধ্যায়ী হাসান সাববা"ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ৷ কিন্তু ঘটনাচক্র 
তাহার বিপুল ক্ষমতাকে বিপরীত দিকে পরিচালিত করিয়াছিল । রাজনৈতিক 
ষড়যন্ত্র ও মানুষের রক্তপাতের জন্য তিনি ইতিহাসে চা৩5৪7 906৮৪ 006 ,5585510 
নাম লাভ করিয়াছেন । 

কথিত আছে, যাহারা ইমাম মু'য়াফিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত তাহারা জগতে 
বিশেষ সৌভাগ্যশালী হইত, এই প্রচলিত ধারণার বশবর্তী হইয়া ওমরের পিতা 
তাহাকে বিদ্যাশিক্ষার্থ নিশাপুরে প্রেরণ করেন । কালক্রমে নিযাম যখন রাজ-মন্ত্রী 
হইলেন তখন তিনি ওমরের প্রতিভার কথা স্মরণ করেন । তীাহারই অনুগ্রহে কবি 
নিশাপুরে বসিয়াই খোরাসানের রাজ সরকার হইতে বার্ষিক একশত-বিশ সুবর্ণ 
মুদ্রা বৃত্তি পাইতেন | তাহাতেই কোনমতে কবির জীবনযাত্রা নির্বাহ হইত । 

তাহার রচনা বহুমুখী ছিল । তাহার রচনাবলীর ভিতর এ পর্যস্ত ছোট বড় 
মোট আঠারখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । তীহার গণিত ও বিজ্ঞান 
সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ এবং দর্শনের দুইখানি গ্রন্থ আরবীতে লিখিত, অবশিষ্ট অর্থাৎ 
দর্শনের আর একখানি গ্রন্থ, আবু সীনার রচিত আরবী দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ 
এবং রুবাইয়াৎ ও কুজানামা (কবিতাগ্রন্থ) ফারসী ভাষায় রচিত । “যীচ 
মালিকশাহী” পুস্তিকা তৎকর্তৃক সংশোধিত একখানি জ্যোতিষী ক্যালেগ্ডার ৷ উহা 
আরবীতে লিখিত । ইহা ছাড়া [১৪৯] তাহার কিছু সংখ্যক আরবী কবিতা ও 
আরবী রুবাইয়াৎও ছিল; এবং কিছু গ্রন্থ হয়ত তাতারদের আক্রমণের ফলে 
বিনষ্ট হইয়া থাকিবে 1৯ 


৪৯. আরবী গ্রস্থগুলির নাম :_ 

বীজগণিত- মাকালাতু ফি'ল জব্রি ওয়াল মুকাবিলাহ (মূল গ্রহ) । 
বর্গমূল ও ঘনমূল নিছধাশনের ভারতীয় পন্ধতি এবং 
ত্রিকোণমিতির সাহায্যে বীজগণিতের সমীকরণ সমাধান পন্ধতি । 

জ্যামিতি- যুসাদিরাতু কিতাব-ই-উক্লিদাস ৷ ইউক্লিডের জ্যামিতির স্থতঃসিদ্ধগুলি 
সম্বন্ধে ইহা আলোচনা গ্রহ্থ । 

গণিত- মুশ্ৃকিলাতুল হিসাব । গাণিতিক কতিপয় জটিল সমস্যা সংক্রান্ত ইহা 
অনুশীলনী । 
শ্ীযান উল্‌ হিক্মৃ। ইহা আপেক্ষিক গুরুত্ব পারিমাপক যন্ত্র সম্পর্কে 
পুস্তিকা | 

ভূগোল_ লাওয়াষিমু আমৃকিনা- ঝতুপরিবর্তনের নৈসর্গিক কারণ সংক্রাত্ত পুস্তিকা । 

রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান আলকেমী বা ধাতব পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও মিশ্রণের 
হার সংক্রান্ত একখানি পুস্তক । গ্রন্থটির নাম জানা যায় নাই। ইহা 
ভেষজবিজ্ঞানও বটে । 

দর্শন কউন ওয়া তক্লীফ (সৃষ্টি ও মানুষের নৈতিক দায়িতু) ৷ 


ও ৯ 
পারস্য প্রাতিদ্ভা ০৯ ১২ 


শাহারস্তানী (১০৮৬-১১৫৩ খ্রি:) তদীয় 'তারিখুল হুকামা' নামক গ্রে 
লিখিয়াছেন, ওমর গ্রীকদিগের বিজ্ঞান ও দর্শনেও সুপপ্তিত ছিলেন । ওমরের 
সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ ইমাম গায্যালীর নাম পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। তিনি 
গোড়া শাস্ত্রপস্থী হইলেও ওমরের পাগ্তিত্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। কথিত 
আছে, একদিন ইমাম গাষ্যালী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
যদিও আকাশ-গোলকের সর্বাংশ একরূপ, উহার একটি গ্রুব-স্থানের বেলায় 
অন্যরূপ বৈশিষ্ট্য কেন? আমি এ সম্বন্ধে আমার আরায়েস্-উন-নাফায়েস্‌ গ্রহে 
আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনার এ [১৫০] বিষয়ে অভিমত কি, জানিতে 
চাই । ওমর তখন আকাশ-গোলকের বিবিধ প্রকার গতি সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বর্ণনা 
দেন। উহা এমনই সারগর্ভ ছিল যে ইমাম তীহার যুক্তিযুক্ততায় মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন । 

নিযাম-উল-মুলক তদীয় ওসায়া নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন__ ওমর খইয়ামই 
সাতজন পণ্তিত সহযোগে জালালী সনের সংস্কার সাধন করেন এবং চন্দ্র 
বৎসরের পরিবর্তে সৌর বৎসর প্রবর্তনের পথ পরিছ্ধার করেন । জালালী সন 
সুপ্রসিদ্ধ সেলজুক সম্রাট মালিক শাহের প্রচলিত ও হিজরী ৪৭১ সনের ১০ই 
রঘজান হইতে আরভু । মালিক শাহের আর এক নাম জালালউদ্দীন ছিল । কেহ 
কেহ বলেন, ত্রয়োদশ পোপ গ্রিগরীর সময় খ্রিস্টীয় সনের যে সংস্কার হয়, 
ওমরের সংস্কার তদপেক্ষা সূক্মম ও সমীচীন । এতিহাসিক গীবন বলিয়াছেন- 
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উহার পরিশিষ্ট (90010161761) 
আবৃ-রিসাতুল-উলা ফি'ল ওজুন (বাস্তব জগতের অস্তিত্ব ও স্বরূপ), 
_ প্রথম ও ভ্িতীয় খণ্ড । 
ফারসী গ্রহুদমূহ- 
কুন্নিয়াতুল ওজুন- অস্তিত্‌ (চ২6811) 
আবু সীনার আরবী দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ । 
রুবাইয়াৎ ও কুজানামা (কবিতা গ্রন্থ) ৷ 
৫০ মাকালাতু ফি'র জবরী ওয়াল মুকাবিলাহ- সিঃ উপেক (ড/690616) কর্তৃক ১৮৫১ 
সনে ফরাত্রী ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ৷ ওমর খইয়ামের বীজগণিত বহু 
শতাবী ধরিয়া পাঠ্যপুস্তক- রুপে ব্যবহৃত হইত । তাহার গণিত সম্বন্ধীয় মূল পুস্তক 
মুশকলাতুল হিসাব লীডেন, প্যারিস ও ইয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে । (লীভেন 
লাইব্রেরী, নং ১০২০; প্যারিস লাইব্রেরী নং ২৪৫৮৭; ইগ্ডিয়া অফিস লাইবেরী, নং 
৬৩৪/১০) । তাহার রচিত জ্যামিতি গ্রন্থ মুসাদিরাতু কিতাব-ই-উকলিদাস- লীভেন 
(19107) লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে ।_ লীডেন লাইব্রেরী, নং ৯৭৭ | তীহার রসায়ন 
9০ 


জ্যোতির্বিদ্যায় (490071977) ওমরের অসাধারণ পাগ্তিত্য থাকিলেও মালিক 
শাহের দরবারে জ্যোতিষী (85091951581) গণনার জন্যই তাহার অধিকতর 
সুখ্যাতি ছিল । কথিত আছে, তিনি একটি নৃতন গ্রহের আবিষ্ধার করেন এবং 
উহার নাম “জালাল' রাখিয়াছিলেন । মালিক শাহ (১০৭২-১০৯২খিঃ) ওষরের 
বিশিষ্ট বন্ধ ছিলেন এবং তীহাকে অত্যন্ত শ্রন্ধা করিতেন । [১৫১] 

ওমর খইয়ামের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কোনও কথাই জানা যায় না। 
তিনি কিভাবে জীবনের কার্য নির্বাহ করিতেন, তীহার স্ত্রী-পুত্র ছিল কি না, এ 
সকল কোনও কথাই বলিবার উপায় নাই । তাহার একটি উক্তি আছে_ 

“দর রাহ্‌ ছুনান রাও কে সালামত না কুনান্দ, 
বা খাল্ক্‌ চুনান যী কে কিয়ামত না কুনান্দ; 
দর মস্জেদ আগার রাও চুনান রাও কে তুরা 
দর পেশ না খানান্দ ও ইমামত না কুনান্দ 1” 

-এমনভাবে পথ চলিবে যেন কেহ তোমাকে সালাম বলিবার সুযোগ না 
পায় । সমাজে এমনভাবে জীবনযাপন করিবে যেন কেহ তোমাকে দেখিয়া আসন 
ছাড়িয়া না উঠে । যদি মসজিদে যাও, এমনভাবে যাইবে যেন লোকেরা তোমাকে 
আগে না ঠেলে ও ইমাম না করে। 

তাহার গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ধর্ম সম্বন্ধে তাহার মতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
ছিল । তিনি কোন শাস্ত্রীয় উপকথা বিশ্বাস করিতেন না । কোনও আচারপদ্ধতি বা 
ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা যে বিধাতার মনন্তুষ্টি করা যায়, একথা তিনি বিশ্বাস করিতে 
পারেন নাই । শাস্ত্রে কথিত ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট আল্লা”তে তিনি বিশ্বাস করিতেন কি 
না, তাহাও নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করিবার উপায় নাই । তবে তাহার “কুজানামা'য় 
দেখা যার, পৃথিবীর একজন স্রষ্টা আছেন এবং তিনি গাফ্ফার, পরিণত বয়সে 
কবি একথা বিশ্বাস করিতেন । যাহারা ধর্ম শান্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নানারূপ 
গল্পের অবতারণা করিয়া লোকের মনে অন্ভূত সংস্কারের সৃষ্টি করে- কখনও 
স্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া লোককে উৎসাহিত করে, কখনও বা নরকের ভয় 
প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করে ও অন্যান্য বহুবিধ উপায়ে লোককে 
তাহাদিগকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। যে সকল ভগ দরবেশ 
লোকালয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, আশীর্বাদের বলে শিষ্যগণকে স্বর্গের সোপানে উত্তীর্ণ 


সংস্রুত্ত গ্রন্থে ধাতব পনার্থসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং কি অনুপাতে স্থর্ণ ও রৌপ্য 
সংমিশ্রণ করিলে মিশ্র পনার্থের উৎপত্তি হইতে পারে তাহাই আলোচিত হইয়াছে । উহার 
একথগু গাঞ্জা লইব্রেরীতে রক্ষিত আছে ৷ -গথা লাইব্রেরী নং ১১৫৪/১১ । 

১৩১ 


করিবে- এই অভয়-বাণীর ছারা জনসাধারণকে প্রতারিত করে, তাহাদিগকেও 
তিনি দারুণ অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন । তাহার প্রাণটি ছিল অতি উদার । 
তিনি সকল বিষয়েই স্বাধীনচেতা ছিলেন । আর যাহারা তাহারই মত সকল প্রকার 
সংস্কারের বাধ ভাঙ্গিয়া যুক্তির রাজ্যে বিহার [১৫২] করিতেন, তাহাদিগকে তিনি 
আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন । এ সম্পর্কে তদীয় কুজানামায় উলেখিত একটা উক্তির 
ফিট্জিরেন্ড সাহেব এইভাবে অনুবাদ করিয়াছেন-_ 

"11 ৬ 566 ৪০০৬০ 2100174 

15 ১ ঢা]. 01 1৮ 90000, 

4511] ৬০005115117 51806 

70 406061৮6 07178501, 17780. 

791] 70910109178180656 

00711)6 9681775 00170007195" 265. 

৬110 1176 100) 01 09165 ০া। 1011, 

001110119 01715505 10150111 01910 50 ১৮511 

-01020081 
ইমাম যহীরউদ্দীন বায়হাকীর (১১০৬-১১৬৯ খ্রিঃ) বিবরণীতে দেখা যায়, 

ওমরের মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহাকে দেখিবার সৌভাগ্য লাত করিয়াছিলেন ।* 
তিনি লিখিয়াছেন, ওমর বু'আলী (আবু আলী) সীনার গ্রন্থগুলি মনোযোগের 
সহিত পড়িতেন। দর্শনে তাহার জ্ঞান প্রায় বু'আলী সীনার সমকক্ষ ছিল । তিনি 
খোশ-আলাপী ছিলেন না, পরস্ত্ রুস্্মর মেজাজের লোক ছিলেন । তাহার স্মরণ 
শক্তি এমনি তীক্ষ ছিল যে, তিনি একবার ইস্পাহানে গিয়া একটি মুল্যবান পুস্তক 
দেখিতে পান এবং সেখানে বসিয়াই গ্রন্থখানি সাতবার পাঠ করিয়া মুখস্থ করিয়া 
ফেলেন। পরে তিনি নিশাপুরে আসিলে তীহার মুখ হইতে শুনিয়া আদ্যপান্ত 
পুস্তকখানি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং উহা প্রায় নির্ভুল প্রমাণিত হইয়াছিল । পুস্তক 
রচনায় তাহার বিশেষ আগ্রহ ছিল না । অপরকে শিক্ষাদান করিতেও তিনি বিরক্তি 
বোধ করিতেন। তিনি শুধু ফারসী নয়, আরবী ভাষা-বিজ্ঞান, ধর্মশান্ত্র ও 
ইতিহাসেও সুপান্তিত ছিলেন । কুরআনের ব্যাখ্যায় তাহার গভীর জ্ঞান ছিল। 
[১৫৩] 


৫১. এই বায়হাকী সবুক্তগীনের জবিনী-লেখক প্রতিহাসিক বায়হাকীর বংশধর | ওষর হইয়া 
সম্থদ্ধে ইহার সমসাময়িক অন্যান্য লেখক হইতেছেন:- রি 
€ক) মিযান-উল-হিকমাত (১১২১ খ্রিঃ) রচয়িতা খাযিনী, খে) চাহার মকালা (১১৫৬ খ্রিঃ) 
প্রণেতা নিষাযী আরবী সমরকল্দী এবং গে) খরিনাতুল কসরের গ্র্থকার ইমানউন্দীন কাতী 
ইম্পাহানী (১১২৫-১২০০ হিঃ) । 


০২ 


তৎকালীন পণ্ডিত সমাজের রীতি অনুযায়ী ওমর চিকিৎসা শান্ত্রেও সুপণ্ডিত, 
এমন কি অদ্বিতীয় ছিলেন, বলা চলে । অথচ এ বিষয়ে এবং আরও অনেক 
বিষয়ে যাহাতে তাহার যথেষ্ট অধিকার ছিল, সে সব ক্ষেত্রে তিনি কোনও পুস্তক 
লিখেন নাই। এইজন্য বায়হাকী তাহাকে গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যাপারে কৃপণ বলিয়া 
আখ্যা দিয়াছেন । তিনি যে এ যমানার একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতিষ- 
শান্ত্রবিদ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই | জীবনে তিনি অধিকাংশ সময় দর্শন ও 
শান্তর আলোচনায় অতিবাহিত করিতেন । বাহাত্তর বৎসর বয়সের পর তিনি এক 
রুবায়ীতে লিখেন- নিয়তির পর্দার ওপারে দেখার সুযোগ কাহারও ঘটে নাই। 
নিয়তির রহস্যও কেহ জানিতে পারে নাই । বাহাত্তর বৎসর আমি দিবারাত্রি 
কেবল চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই বোধগম্য হয় নাই, কাহিনীও ফুরার নাই । 
তাহার নৈতিক চরিত্র বা ইন্্রিয়সংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে তাহার সমসাময়িক 
কেহই কোনও অপবাদ দেন নাই । তীহার সুরাপান ছিল মাত্রাবন্ধ | সম্ভবতঃ 
অল্পবিস্তর সুরাপান সে যুগের প্রচলিত রীতি ছিল । তীহার রুবাইয়াতে বার বার 
সাকী ও মদের কথা উল্লেখ আছে । কিন্তু নিকলসন প্রমুখ পপ্তিতেরা তাহা রূপক 
অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। 
শাহাবউদ্দীন মুহম্মদ গোরীর সভাকবি এবং ওমরের প্রিয় শিষ্য সমরকন্দ 
নিবাসী নিযামী আরুযী তাহার “চাহার মকালা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আমি ৫১২ 
হিজরীতে হজ যাত্রার পথে আমার ভক্তিভাজন ওস্তাদ ওমরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে এবং তাহার আশীর্বাদ লইতে গিয়াছিল । তিনি এক রমণীয় উদ্যানের 
ভিতর বিহার করিতেছিলেন ৷ তখন তীহার বৃদ্ধ বয়স । আমাকে কথা-প্রসঙ্গে 
যেখানে মৌসুম-বাযুর প্রতি প্রবাহ আমার সমাধির উপর নব নব পুম্পরাশি বর্ষণ 
করিবে ।" এই ঘটনার তিন বৎসর পরে আমি নিশাপুরে যাই এবং তাহার সমাধি 
দেখিতে পাই । দেখিলাম, এক উদ্যানের পার্শদেশে তাহার শেষ-চিহ্ন সমাহিত 
রহিয়াছে এবং উদ্যানস্থ বৃক্ষরাজির শাখাগুলি এরূপভাবে বর্ধিত হইয়া তাহার 
সমাধির উপর ছায়াপাত করিয়াছে যে, দক্ষিণ বাতাসে উহারা দুলিয়া দুলিয়া 
প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য পত্র ও মুকুলরাশি তাহার পবিত্র সমাধির উপর [১৫৪] 
নিক্ষেপ করিতেছে । সমাধির প্রণস্তরফলকে ওমরের রচিত একটি স্মরণীয় ছত্র 
লিখিত আছে__ 
আয় দিল্‌, চুন যমানা মীকুনাদ গমৃনাকাৎ 
নাগাহ্‌ বে'রওয়াদ যে তন্‌ রুওয়ানে পাকাৎ, 
বর সব্জা নেশীন ও খোশ্‌ জী রোযে চন্দ্‌ 
যা পেশ কে সব্জা বর-দমদ আয খাকাৎ। 


১৩৩ 


__ হে দিল, যমানা যখন তোমাকে দুঃখ দিবেই এবং প্রাণপাখীও দেহ- 
পিশ্রর হইতে যে কোনও মুহূর্তে পাখা মেলিতে পারে, তখন এই সবুজের উপর 
বসিয়া দু'টি দিন স্ফুর্তিতে কাটাও__ তোমার সমাধির উপর সবুজ ঘাস 
গজাইবার পূর্বে । ৃ 

তিনি শেষ জীবনে হজ করিয়াছিলেন । কিন্তু লোকে বলে, হজ তাহার আসল 
উদ্দেশ্য ছিল না । তিনি তাহার 'মুক্ত-বুন্ধির' দুর্নাম স্থালনের জন্য তীর্থ দর্শনে 
গিয়াছিলেন। তীহার পৃষ্ঠপোষক মালিক শাহের তখন মৃত্যু হইয়াছে। 
সমসাময়িক লোকেরা ওমরকে তীহার ধর্মের জন্য মন্দ বলিত | সুফী নযমুন্দীন 
রা'বী তাহার ইর্শাদ-উল-ইবাদ গ্রন্থে (১২২৩ থ্িঃ) অভিযোগ করিরাছেন, 
“দার্শনিক নাস্তিক ও জড়বাদীগণ এমন একজন বিছান ব্যক্তি ছারা পথত্রা্ত 
হইয়াছে যিনি তাহাদের নিকট বিজ্ঞান ও তত্ৃজ্ঞানের জন্য বিখ্যাত । ইনি উর 
খইয়াম। বিভ্রান্তি ও পথত্রাস্তির চূড়ান্ত জানিতে হইলে এই ব্যক্তির কবিতা পাঠ 
করা কর্তব্য ।” কথিত আছে, ওমর বাগদাদে পৌছিলে তথাকার যুক্তিবাণা 
দার্শনিকেরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন । কিন্তু তিনি কাহাকেও সাক্ষাৎ 
দান করেন নাই; তাহাদের সহিত ধর্ম সম্বন্ধে কোনও আলোচনায়ও প্রবৃত্ত হন 
নাই । ইহাতে মনে হয় তিনি স্বাধীন চিন্তার উপাসক হইলেও মুতাঘিলাদের 
মতবাদের সমর্থক ছিলেন না । কথিত আছে হজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি 
সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে যাইতেন; বৃদ্ধ বয়সে ধর্মতত্ব আলোচনায়ও যোগদান 
করিতেন । তাহার বৃদ্ধ বয়সের কতিপয় কবিতায় বৈরাগ্যের আভাস পাওয়া 
যায় 1 [১৫৫] 

খ্রিস্টীয় ১১২৪ সনে ওমর খইয়ামের বিদ্রোহী কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরবতা 
লাভ করে ।২ কিন্তু তাহার বাণী মূর্তিমতী হইয়া আজ সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ 
করিতেছে । যে উহা শুনিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। ম্যাক্কাখি তাহার স্মৃতি লক্ষ্য 
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৫২ নিকলসন বলেন ১১২১ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ৫৭৫) তাহার মৃত্যু হয় । আধুনিক মতে ১১৩২ 
খ্রিঃ তাহার মৃত্যু সন। 
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প্রকৃতই, যখন এ পৃথিবীর ন্যায়-অন্যায়ের কল্পিত বাধ আমাদিগকে 

উৎপীড়িত করে, বিবেক ও সংস্কারের সংঘর্ষে যখন আমাদের মস্তি আলোড়িত 
হয়, তখন ওমর খইয়ামের 'ফিলোজফিতে' আশ্রয় লইতে ইচ্ছা হয় । কে জানে 
সত্যের সন্ধান কোথায়? যে জীবন-সমস্যা ওমরকে ব্ব্িত করিয়াছিল, আজ 
পর্যস্ত তো তাহার কোনও কিনারা হইল না| এই কয়শত বৎসরের জ্ঞানচর্চায় সে 
বিরাট সমস্যার সমাধানের দিকে এক পদও যে আমরা অগ্রসর হইয়াছি, এমন 
তো মনে হয় না। সেই আধার বুগে, সেই পুণ্ভীভূত অজ্ঞতার বুকের উপর 
দাঁড়াইয়া নিতীক ওমর যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার অসাধারণ 
হৃদয়-বলের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কাহারও মুখ চাহেন নাই । যাহা 
বুঝিয়াছেন, ভ্রান্ত হউক, শুদ্ধ হইক, সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া মুক্তকণ্ঠে তাহা 
ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন । তাই এনডু ল্যাং নিমের উচ্ছ্সিত কবিতায় মন্ত্রমুদ্ধের 
ন্যায় তাহার অর্চনা করিয়াছেন __ [১৫৬] 
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প্রশ্ন হইতে পারে,__ ওমর কি তবে পুরাপুরি নাস্তিক ছিলেন? এ প্রশ্নের 

সমাধান অনিশ্চিত, তবে তীহার অন্তরের অস্তঃস্থলে যে তিনি আল্লাহর অস্তিতে 
গভীর আস্থা রাখিতেন, তদীয় কবিতার কোনও কোনও ছত্রে তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায় । তিনি শাস্ত্রীয় আচার ও ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাস করিতেন না। শুধু 
বিশ্বের মূলীভূত এক মহাশক্তির উপাসনাই তিনি শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেন। ইহা 
দৃষ্টিতে অপরাধের কারণ বলিয়া ধার্য হইল, তখন তিনি মন্কাধামে প্রস্থান করেন 
এবং বাগদাদ ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করেন । আরবেও অনেকে তাহার পাণ্ডিত্যে 
মুগ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু অল্পকাল মধ্যে ওমর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করায় আরবে 
তাহার মত প্রসার লাভ করিতে পারে নাই । [১৫৭] বৃদ্ধ বয়সে ওমর যে ধর্মকার্ধে 
কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়াছিলেন তাহা পূর্বে বলিয়াছি । তাহার শেষ বয়সের 
কতিপয় কবিতায় ইহার প্রকাশ সুস্পষ্ট । হাফিযের ন্যায় ওমরও এক স্থানে 
তাহার নিজের দিলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন___ 

ডরিলে না কভু আখেরী অনল, তৌবা-বারিতে শুচি না হ'লে; 

মরণ ঝঞ্চা নিভালে দেউটি বসুধা তোমার লবে কি কোলে 15 

কিন্তু কৰি তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ নহেন। তিনি ছিলেন 

পরম বিজ্ঞ । বায়হাকী তাহাকে হজ্জত-উল-হক বা সত্যের প্রমাণ বলিয়া উন্বেখ 
করিয়াছেন । কবি নিধামী আরুযী বলিয়াছেন, সারা দুনিয়ায় আমি তাহার মত 
আর কাহাকেও দেখি নাই । এহেন ব্যক্তির জীবনে যদি কোনও ক্রটিবিচ্যুতি ঘটে, 
তাহা নিতান্তই বিধিলিপি বলিতে হইবে । ওমর বলিয়াছেন__ 

কৃত পাপ স্মরি, ওহে খইয়াম, বক্ষ বিদারি কি ফল বল, 

অনুশোচনার শত চিৎকারে রোধিয়াছে কবে করম ফল । 

পাপ যদি ভবে কেহ না করিবে, গাফফার নাম কেন সে ধরে! 

কিসের ভাবনা 'গোফ্রান' খোদা রয়েছে ম'জুন পাপীর তরে 1০ [১৫৮] 


৫৩. মূল ফারসী- 
দর আবে নাদামত না শুনী হরগেষ পাক; 
চুন্ব বাদে আজলু চেরাগে ওমরাত বো'কোশান 
তর্সাম কে তুরা যে নানগ না পযিরাদ খাক । 
লি 


রি 
গাপ হতে খোদা কি ভয় আমার অসীম যে তব করুণা ধার, 
পথের সম্বল যা দিয়াছ তাতে পথক্লেশ হ'তে ভরি না আর । 
তব করুণার শুভ্র কিরণ সুফিদ করয়ে যদি এ কায়, 
হোক না বসন কালো-সীয়া মোর, তিলেক শঙ্কা নাহিক তায় 1৫ 
অন্যত্র__ 
সাধনার মনি যদিও কখনও খুঁজি নাই এই জীবনে, 
তব রাহ্‌ পানে মুখ ফিরাইয়া চলি নাই কতু ভুবনে, 
তবু তব কৃপা কণিকা হইতে না-উম্মীদ আমি হইনি, 
তুমি তো জানো, এককে দুই জীবনে কখনও বলিনি 1১ 
যতই জীবনের আলো অবসানের দিকে অগ্রসর হর, ততই মৃত্যু ও 


পরলোকের প্রশ্ন গভীর হইতে গভীরতর গুরুত্ব লইয়া মানুষের চিত্তকে নিপীড়িত 
করে । মানুষ ইহার একটা সমাধানের জন্য ব্যাকুল হয় । রুবাইয়াতের ভিতর এই 
প্রশ্নের প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে একজন মুক্তপ্রাণ সত্যান্বেষীর মরমের মর্মস্থল হইতে । 
যে সময়ে রুবাইয়াৎ ইউরোপে প্রচারিত হয়, তখন এই কারণেই ইউরোপেও 
ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল ৭ [১৫৯] 


৫৪. 


৫৫. 


৫৭ 


খইয়াম যে বহরে গোনাহ্‌ ইমাতম চিত্ত, 
ও"'আয খোরাদানে গম ফায়দা বেশ ও কম চিত্ত? 
আরা কে গোনাহ্‌ না করদ্‌ গোফরান্‌ না বওয়াদ, 
গোফরান্‌ যে বরায়ে গোনাহ্‌ আ'মাদ্‌ ও গমে চিত্ত 
ব'রহ্যতে তু মান আয গোনাহ না আন্দেশম্‌ 
ব'তোযায়ে তু যে রঙ্গে রাহ না আন্দেশম্ঃ 
গর্‌ নুৎফে তুয়াম সুফিদ-রু কর্দায়ান্দ 
ইয়াক্‌ যারা যে জামায়ে সীয়া না আন্দেশহ্‌ 
গর্‌ গওহরে তাতাত না সিফতাম হরগেয 
ওয়ার গিরদে রাহাত যেরুখ না রাফ্তাম হরগেয 
না-উন্মান নায়েম যে বারগাহে কারামত 
দানী কে ইয়াকে রা দো না গোফ্তাম হরগেয্‌। 
রুবায়ী শব্দের বহু বচন রুবাইয়াৎ। রুবায়ী (00400817)- চতুষ্পদী শ্রোক, যার ১ম, ২য় ও 
৪র্থ পদের শেষে মিল । রুবাইয়াতের প্রাচীনতম পার্ুলিপিতে ২০৬টি চতুষ্পনী (রুবায়ী) 
পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু তন্ুধ্যে পঞ্যাশ কি পণ্চান্নটি প্রক্ষেপ 
১৩৭ 


রুবাইয়াৎ 

প্রাচ্য ভূখণ্ডে অনেক কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ওমর খইয়ামের রুবাইয়াৎ 
ইউরোপে যেরূপ আদর লাভ করিয়াছে এমন আর কাহারও গ্রন্থ করে নাই। 
১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ কবি এডওয়ার্ড ফিট্জিরেন্ড সর্বপ্রথম ইহার 
অনুবাদ প্রকাশ করেন । পরবর্তীকালে ইউরোপের প্রায় সমুদয় ভাষায় ইহার 
অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং যখন যে ভাষায় অনুদিত হইয়াছে অতি 
অল্পদিনের মধ্যেই ইহার লক্ষ লক্ষ সংখ্যা বিক্রীত হইয়াছে । কথিত আছে, 
একবার ইংল্যাণ্ডে একখণু রুবাইয়াৎ দেড় হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল । এক 
সময় ওমর খইয়ামের গ্রন্থ পাঠের জন্য ইউরোপে একটা মাদকতা 
আসিয়াছিল ।৮ ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে । প্রথমতঃ ইহার ছন্দের 
লালিত্য ও শব্দবিন্যাসের মাধুর্য সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে । দ্বিতীয়তঃ বিষর়টি 
সকলেরই একান্ত প্রাণের জিনিস, আর তেমনি প্রাণের ভাষায় উহা গ্রথিত । 
ইহাতে “ইউসুফ-জোলেখা'র প্রেমালাপ নাই, 'লায়লী-মজনু'র ন্যায় প্রেমের জন্য 
আত্বিসর্জন নাই, প্রাচ্য দেশীয় চিরস্তন বাধাগতে বিশ্বপতির স্তবও ইহাতে নাই! 
ইহাতে আছে সেই তথ্য যাহা যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষের চিন্তাকে বিব্রত, 
হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে,__ সেই তত্ব যাহা পৃথিবীর জন্মকাল 
হইতে আজ পর্যন্ত কেহ মীমাংসা করিতে পারে নাই; শত দর্শন, শত বিজ্ঞান যার 
গভীরতার ভিতর আপনাকে হারাইয়া বসিয়াছে। মানুষের পরিণাম, স্বর্স-নরক, 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ন্যায়ের পুরস্কার, অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত__ এই সকল জটিল সমস্যা 
সকলেরই জীবনে একবার না একবার উদয় হইয়া মনকে আলোড়িত করে। 
[১৬০] 

মরণের পর কি হয়, এই কঠিন সমস্যার একটা খাটি উত্তরের জন্য মানুষ 
চিরকাল ব্যগ্র। এ প্রশ্নের যেদিন যথার্থ সমাধান হইবে, সেদিন জগতে ধর্ম- 
বিপ্লবের অবসান হইবে । হয় ধর্মের কোনও প্রয়োজন রহিবে না, অথবা কোনও 
একটি নির্দিষ্ট ধর্ম চিরকালের জন্য অবিসংবাদিতভাবে রাজত্ব করিতে থাকিবে । 
এক একটি অভিনব ধর্মের উদ্ভব কিছুকাল মানুষের বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে, 
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কিন্তু উত্তরোত্তর জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন প্রচলিত ধর্মের আশ্বাসের 
আবরণ উন্মোচন করিয়া শূন্যতা অনুভব করে, তখন দারুণ নৈরাশ্যে তাহার প্রাণ 
আবার হাহাকার করিয়া উঠে । তাহারই ফলে সময় সময় জগতে পুরাতন ধর্মে 
মানুষের মনে বিদ্রোহ জাগিয়াছে__ যুগে যুগে নাস্তিকতার উত্তব হইয়াছে । 
মধ্যযুগে ইউরোপের অবস্থাও অনেকটা এইরূপ হইয়াছিল । আধার যুগের 
পুরোহিতদল জনসাধারণের স্বাধীন চিন্তাকে পদ্দু করিয়া উহার পৃষ্ঠে শাস্ত্রাদেশ ও 
আচার-অনুষ্ঠানের এমন গুরুভার চাপাইয়া দিয়াছিল যে, তাহার নিম্পেষণে সারা 
ইউরোপের চিন্তাশক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিদ্রোহোন্ুখ উন্মত্ততা লইয়া 
ইউরোপের চিন্তাশীলগণ যখন বিজ্ঞানের চক্ষু দ্বারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তখন তাহাদের ধারণা হইল, পাদরীদিগের বিরাট-কলেবর গ্রস্থ্রাজির অধিকাংশ 
মনগড়া অলীক কাহিনীতে পরিপূর্ণ । তখন খিস্টীয় শাস্ত্রের উপর ও তাহাদের 
পৌরাণিক কাহিনীগুলির উপর এক দারুণ অশ্রদ্ধায় তাহাদের হৃদয় ভরিয়া 
উঠিল ।ঠিক এই রকম সময় ওমর খইয়ামের গ্রন্থ ইউরোপে প্রচারিত হয় । যে 
কথাটি ইউরোপীয়দের মনের ভিতর গুমরিয়া ফিরিতেছিল, ওমরের বাণীতে 
তাহারই সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাইয়া তাহারা উহা প্রাণের সহিত বরণ করিয়া লইল । 

প্রাচ্য দেশগুলিতে রুবাইয়াৎ কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে 
পারে নাই । আরব্য, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের লোক বরাবরই পুরাতন- 
পশ্থী (০91591411৬৫); ইহারা যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহারই পক্ষপাতী, যাহা 
নুতন যাহা অপরিচিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে তেমন প্রস্তুত নহে। তাই 
প্রাচ্যদেশে ওমরের সুরও বোধহয় শিক্ষিত সমাজের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে নাই । আবু সীনা ও ইবৃনে রুশদের বিপ্রবী চিন্তাধারা আরবীয় 
বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি টলাইতে পারে নাই। চার্বাক ও কণাদ ভারতের ধুলিতে 
মিশিয়া গিয়াছে,__ ভারতের [১৬১] ধর্মবিশ্বাস তাহাদের দ্বারা বিচলিত হয় নাই । 
নাসির খসরু ও ফৈজী, ইস্পাহান ও আগ্রা হইতে নাস্তিকতার যে নৃতন সুর 
গাহিয়াছিলেন, প্রাচ্যদেশীয় ধর্মের প্রশান্ত সমুদ্র তাহাতে বিক্ষোভিত হয় নাই। 
সুতরাং এই সকল প্রাচ্য দেশে ওমরের সুর যে অভিনব আন্দোলনের সূচনা করে 
নাই, তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই । এদেশের লোক ওমরের 
সুরকে দূরাগত সঙ্গীতের মত শুধু মাধুর্যের জন্য আদর করিয়াছে, কিন্তু উহার 
বাণী তাহাদের হৃদয়ে স্থারীভাবে কোনও প্রভাব বিস্তার করে নাই । 

ভারতের চার্বাক ও গ্রীসের এপিকিউরাসের দর্শনের সহিত ওমর খইয়ামের 
মতের সৌসাদৃশ্য আছে । ওমরের ন্যায় এপিকিউরিয়ানগণও বলেন__ 

৬/০ 21217000017 01181] 211710৬1110 10% 
07179010 91800512105 019 ০0112 210 90 


১৩৯ 


[000170৮৮107 009 50011-11101711150 1,2116171 11910. 

17 70101019110 0% 0161৮551217 01016 9110৮৮-৮ 
_1701809 

চার্বাকেও এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়__ 

“যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ খণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। 

ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগ মন্যং কুতঃ |” 

৬ স সব 


ওমর বলিতেছেন_ 
মায় খোর কে ব'যেরে গেল্‌ বছে খাহী খোফ্ত 
বে-মূজস ও বে-হারিফ্‌ ও বে-হাম্দম্‌ ও জোফ্ত । 
যিনহার ব"কাছ ম*গে তুই রাষে নেহোফ্ত । 
হর্‌ লালায়ে পয-মোরদা না খাহাদ বে'শেগোফ ত। 
অনুবাদ-__ 
পিয়ে নাও সুরা এই বেলা সখা, ঘুমাবার দিন অনেক পাবে 
মৃত্তিকার নীচে, দরদী বান্ধব প্রেয়সী যেথায় কেহ না যাবে । 
বলো না কাহারে, বলো না কো এই অতীব গোপন সত্য সার 
যে ফুল নিশায় পড়েছে ঝরিয়া সে নাহি কখন ফুটিবে আর | [১৬২] 
কিন্তু এপিকিউরাস ও চার্বাক উভয়েই নাস্তিকতায় ওমরকে ছাড়াইয়া 
গিয়াছেন। জড়বাদের শেষ সীমা তাহাদের সীমানা । কিন্তু ওমরের তাহা নহে। 
তিনি স্রষ্টাকে স্বীকার করেন, তবে পরকাল বা পুনরুথান স্বীকার করেন না। 
কেননা, তাহার মতে মানুষ নিয়তির হস্তে ত্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র । এই দিক দিয়া, 
পুরস্কারে বিশ্বাসী মুতাঘিলাদের সহিত ওমরের মতের পার্থক্য রহিয়াছে । 
রচনাভঙ্গীতে (51০) ওমরের তুলনা অনেকটা বর্তমান যুগের রবীন্দ্রনাথ । 
সোজা কথায়, একটি মাত্র শব্দে; একটি মাত্র ইঙ্গিতে, পাঠকের মর্মের ভিতর 
লুকায়িত তারটিকে বাজাইয়া তোলা বোধ হয় অন্য কেহ এমন পারেন নাই । 
ফারসীভাষা-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠককে কবির রচনাভঙ্গি বুঝাইবার উপায় নাই। 
বন্ূভাষায় সে সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র । 


* যেদিন রবীল্্রনাথ নোবেল প্রাইজ ছারা নিজে গৌরবান্থিত হন এবং ভারতবর্ষকেও 
গৌরবাস্থিত করেন, সেই আনন্দের দিনে কোনও মুসলমান অধ্যাপক উচ্ছাসতরে 
বলিয়াছিলেন, ওমর খইয়াম বাচিয়া থাকিলে আজ পারস্যও এ গৌরব হইতে বঞ্চিত হইত 
না। 


নি 


ওমর খইয়ামের বাণী 

আজ সাড়ে আটশত বৎসর অতীত হইল ওমরের বীণা নীরব হইয়াছে । কিন্তু 
তাহার সে সুরের মৃচ্রনা, প্রাণের আবেগ, চিরকাল জগৎকে অমৃতের আস্বাদ 
দিতেছে । কোন্‌ মর্মভেদী ঘটনায় তাহার হৃদয়ের বিষাদরাশি উৎসারিত হইয়া 
উঠিয়াছিল, অথবা কোন্‌ প্রিয়জনের অকাল বিয়োগ তাহার হৃদয়ের শতগ্রস্থি 
শিথিল করিয়া তাহাকে সংসারের সকল আশা, সকল উৎসাহ হইতে দূরে নিক্ষেপ 
করিয়াছিল, কে বলিবে? কেন তিনি সারা জগতে কেবল সমাধির প্রস্তর-স্তুপ 
দেখিতেন, হাসিমাখা কুসুমের সুষমা দেখিয়া কেন তাহার মনে জাগিত___ হয়ত 
অতীত দিনের কোনও সুন্দরীর গলিত মস্তিদ্ধের উপর উহা প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সে 
রহস্যের দ্বার কে উদ্ঘাটন করিবে? কবির গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে একটা দারুণ 
অভিমানের [১৬৩] সুর সাড়া দিয়া উঠে । কবি যেন প্রকৃতির নির্মম বিধানের 
প্রতিশোধ লইবার জন্যই সুরা ও সঙ্গীতে আপনাকে নিমজ্জিত রাখিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন । কবি বলিয়াছেন__ 

এখনও দীড়ায়ে ঘন দ্রাক্ষা বন ছায়া-শীতলিয়া নির্বর ধার; 

কোথা আজি তাহে অযুত রক্ষী, আহরি যে ফল পুরিতে ভার! 

আজি অতীতের আধার গুহায় নীরবে ঘুমায় দাযুদ রাজ, 

হাজার যুগের জমান আধার নয়নে তাহার পিষিছে আজ । 

কৰি প্রকৃতির হাসিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করিতেছেন । কারণ 

প্রকৃতি এক হস্তে সুষমা ছড়াইতেছে, অপর হস্তে ধ্বংসের মহাঅন্ত্র নিক্ষেপ 
করিতেছে । তার এক চক্ষুতে হাসি, অন্যটিতে অশনি__ 

উষার ঝলকে হেসে ওঠে কত বিকচ কুসুম বিবশ কায়, 

তারি আশেপাশে মৌন ব্যথায় অযুত প্রসূন ঝরিয়া যায় । 

যে কর দোলায়ে নব বসন্ত গোলাবে সাজায় আচল তার 

সেই করে টুটে কত জমৃশেদ কত কোবাদের জীবন-তার! 

সুতরাং সে দৃশ্য দেখিয়া আর কাজ নাই । কবি বলিতেছেন, তার চাইতে 

বরং শুন _- 

হোথা দূরাকাশে গাহে বুলবুল লোহিত-মদিরা মহিমা ওই__ 

কিবা সে নিছনি আবেশে রাঙ্গিল লাজময়ী তার গোলাব সই! 

এস তবে সখা, যেথায় ওমর, মদিরা-বিহবল বিবশ প্রাণ, 

কি কাজ ভাবিয়া খসরুর যশ, মু*সার মহিমা, ঈসার মান ৷ 


যেথায় শোভিছে শ্যামল গুলা সুদূর প্রান্তরে কাজল রেখ, 
মানুষে মানুষে ভেদ নাই যেথা, মনিব ভৃত্য যেখানে এক-_- 


১৪১ 


সেইখানে মোরা রচিব আসন, অসীমে নীলিষে মিশাব সুর, 
কি ছার তখন শাহ মাহমুদ, কি ছার তাহার গজনীপুর! [১৬৪] 
এইখানে সংসারের প্রতি কবির পূর্ণ ওঁদাসীন্যের পরিচয় পাওয়া যায় । কৰি 
যশ চান না, আড়ম্বর চান না, রাজা মহারাজার সঙ্গও তাহার ভাল লাগে না। 
তিনি চান নীরব নিথর শ্যামল প্রান্তর, অথবা কোনও তৃণখচিত উদার নদী- 
সৈকত । সেখানে তিনি সংসারের সকল বৈষম্য, সকল কৃত্রিম বাধ ভুলিয়া প্রাণ- 
খোলা মুক্তির আরাম অনুভব করিবেন । সেইখানে হয়ত তাহার প্রাণের 
ক্ষতস্থানের চিকিৎসা হইতে পারে । কবির সে চিকিৎসা-প্রণালী কেমন__ 
হরিৎ প্রান্তর পাশে, রম্য এক প্রবাহিণী তীরে__ 
বংশীওয়ালা, সা'কী, আর একপাত্র লোহিত মদিরা! 
স্বরগ যদ্যপি থাকে সৃষ্টি মাঝে, এই হবে তাহা; 
মুর্খ সে, যে নরকের আশঙ্কায় ত্যাজে এ অমরা 1৯ 
ফারসী কবিদের নিকট সাকীর ন্যায় প্রিয়বস্তত জগতে আর নাই । সাকী মদ্য 
দান করে, সাকী গীত গায়, সাকী তার সুন্দর কিশোর যুখখানির ঢলঢল লালিত্যে 
কবির চিত্তকে স্নিগ্ধ ও প্রফুলু রাখে__ তার কবিত্ের দ্যোতনা দেয় । কবি জন- 
সঙ্গীত শুনিবেন। তাহার সুরাপানে-বিভোর প্রাণ সে উচ্ছ্ৃসিত গীতি-তরদ্দ 
হেলিয়া দুলিয়া নাচিবে, দিগন্তের পারে নীতি হইয়া মায়াপুরীতে বিহার করিবে । 
সে সুখের নিকট সুলতান মাহমুদের সিংহাসন কি ছার! যারা তেমন রাজতৃকে 
বাঞ্ছা করে কবির দৃষ্টিতে তারা নিতান্তই কৃপার পাত্র । আর যারা মরণের পর 
স্থ্গলাভের আশায়_ সেই অনাগত সুখের কামনায়___ সুখের বর্তমান সুযোগকে 
উপেক্ষা করে, তাদের মত ভ্রান্ত আর জগতে নাই! [১৬৫] 
তাই কবি বলিতেছেন___ 
ভেশৃতে কিম্বা জাহান্নামে, নাহি জানি উতরিব কোথা । 
হেথায় শ্যামল মাঠে বেণু আর এক পাত্র সুরা 
সুন্দরী অন্দরা সহ, যদি পাই স্বর্গের বদলে-_ 
সে মোর নগদ ভাল, তুমি লহ দূরের অমরা 1৯ 


৫৯ বা হুতরেব ও মায়, হুরে সেরেশৃতী গার হান্ত 
বা আবে রওয়া কেনারে কাশ্তী গার হাস্ত, 
হাক্কা, কে বুঘ্‌ ই নিস্ত বেহেশৃতে, গার হান্ত । 
৬০ মনে হিচ্‌ না সানম কে বরা আীকে সেরেশ্ত 
করন আহলে বেহেশুতে খু'ব, ইয়া দুখে জেশ্ত । 


এই ধরা হেরিয়াছে, শত শত ঈসার জনম, 

ওই তুর শুনিয়াছে শত শত মু'সার ক্রন্দন 

ওই সৌধ জানে কত কাইসারের উত্থান পতন, 

কি তাহাতে সার্থকতা, নিত্য এই হরণ পূরণ ।১১ 

দেখ_ 
কেহ চায় শুধু পরপার সুখ, হুরী কওসর, স্বরগপুর, 
দেখিবে, সে সব, ঘুচিলে পরদা, তব রাহ্‌ হতে অতি সুদূর ১২ 
এই ত মানুষের পরিণাম; এরই জন্য এত গর্ব, এত অহঙ্কার, এত 

আয়োজন । বৃথা আশা ভরসা; বৃথা সব! আজ যাহাদের প্রবল পরাক্রমে পৃথিবী 
কম্পিত হইতেছে, তাহাদেরই মত কত শত লোক এই পৃথিবীর ধুলিতে মিশিয়া 
গিয়াছে । কত নেপোলিয়ন, কত সিজারের মস্তক দলিয়া আজ [১৬৬] শৃগাল 
কুকুর নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে । কত জমশেদ কত বাহরাম এই পৃথিবীকে 
তাহাদের গৌরবোজ্জ্বল মসনদে পরিণত করিয়াছিলেন । আজ ইহাকে তাহাদের 
কবরস্থান ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। এ যে চারা গাছটি সতেজে 
বাড়িতেছে, হয়ত উহার শিকড় কোনও হতভাগ্য মানুষের গলিত মস্তক হইতে 
রস সংগ্রহ করিতেছে! 

এ ধরা তো সেই পুরান সরাই, আলম যাহাকে বলে সবাই, 

প্রভাত সন্ধ্যায় আগতদিগের ক্ষণিকের ইহা আরাম ঠাই । 

এই সভাঘর! শত জমশেদের একদা ছিল যা কীরিতি স্থান, 

এই গোরস্তান! শত বাহ্রাম আজিকে যেথায় আছে শয়ান 1১5 


জামে ও বোতে ও বরবতে বর লবে কিন্ত 
ই'হর্‌ সে ম'রা নকদ, ও তুরা নাসিয়া বেহেশত । 
৬১ দায়েরেস্ত কে সদ হাজার ঈসা দীদাস্ত, 
তুরেস্ত কে সদ হাজার মু'সা দীদাস্তঃ 
কসরেস্ত কে সদ হাজার কাইসার ব'গোঘাস্ত 
তা কিস্ত, কে সদ হাজার কাস্রা দীনাস্ত! 
৬২ কওমে যে গোজাফ দর গুরুর ওফতালান্দ 
ও আন্দর তলবে হুর কদুর ওফাতাদান্দ 
মা'লুম শওয়াদ চু পর্দাহারা বর দারান্দ 
আয কু'য়ে তু দূর ও দূর দূর ওফ্তাদান্দ । 
৬৩ ই কোহনা রবাতরা কে আলম নাহাস্ত 
আরাম গাহে আবলাকে সুবেহ ও শাম আন্ত: 
গোরেস্ত কে তাকিয়াগাহে সদ বাহরাম আস্ত । 


ওই সেই পুরী, বাহরাম যেথা গরবে বসিত তক্তে তার! 

আজ শিবাদল ফুকারে সেথায়, শার্দুল হরিছে শ্রান্তি ভার! 
বাহরাম সেথা গোরের তলায় নীরবে ঘুমায় আজিকে হায়! 
দেখেছ সে গোর, কি দশা উহার বাহরাম যেথা সুখে ঘুমায়! 


কভু যনে হয় এ যে গোলাব প্রভাত-অরুণে দিতেছে লাজ, 

না জানি কাহার রুধির কণায় পরিয়াছে উহা অমন সাজ! 

যে ফুল কোমল কুস্তলে গাথি বিহবল কানন সুরভি-সার, 

প্রতি কলি তার উঠেছে ভেদিয়া না জানি লোহিত কপোল কার!» [১৬৭] 


এই যে শ্যামল সুষমায় ভরা সুপ্ত শীতল তটিনী ধার, 

ধীরে সখা, হেথা চরণ মেলিও, কিশলয়ে যেন বাজে না ভার! 

হয়ত উহারা উঠেছে দলিয়া কুসুমিত কোনও তরুণী কায়, 

কে জানে তাদের শিকড় কোন্‌ বা রূপসী অধর পরশি' ধায় 1৯ 

এই সকল সমাধির দৃশ্য ভাবিতে ভাবিতে কবির মনে মানুষের অস্তিম 

সময়ের কথা উদিত হইতেছে । কবি দেখিয়াছেন, কেহ তাহার ধর্ম ও 
“মজহাবের' কৌলিন্য রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত । যেন সে পৃথিবীতে ধর্মের একজন 
অভিভাবক | কেহ বা নিক্তির ওজনে সুন্নাহর দাবী-দাওয়া পূরণে তৎপর । 
কোথাও একটু ব্যতিক্রম ঘটিবার উপায় নাই । কবি মানুষের এই উত্তট আকাভকা 
ও ব্যর্থ সাধনার পরিণাম ভাবিয়া বলিতেছেন__ 

কেহ বা ব্যাকুল আজিকার লয়ে, কারও লক্ষ্য দূর ওই পরপার, 


৬৪ আ কসর কে বাহরাম দার ও জাম গেরেফত 
আহু বারা কারাদ ও শের আরাম গেরেহত; 
বাহরাম কে গোর মীগেরেফ্তী ব'কাশান্দ 
দীনই কে চে'গুনা গোর বাহরাষ গেরেকৃতঃ? 

৬৫ হর জা গোলে ও লালা যারী বুদাস্ত 
হর বর্গে বনকৃশা কায জমী মী-রুইয়াদ 
খালীস্ত কে বর রুখে নেগারে বুদান্ত ৷ 


গোরী যে লবে ফেরেশতা খোয়ী রাস্তাস্ত: 
হা, বর সরে সবজা পা বাখারী না নানেহ 
কা সবজা ব'খাকে লালা রুই রাস্তান্ত । 
৪ 


৬৭ 


৬৮ 


৭০ 


৭১ 


নিঠুর মরণ কহিছে ফুকারি__ কোথাও কিছু নাহিক 
[১৬৮] 


বিধি-বিধানের সিত পরিধান ফাগুন আগুনে দহন কর, 
আযু-বিহঙ্গ উড়ি চলি যায়, হে সাকী, পেয়ালা অধরে ধর 1১৮ 


তারা বলে সুখ স্বর্গের হুরে আমি বলি সুখ মদিরে বধু, 
নগদ যা পাও তাই নিয়ে থাক, দূরের ঢোলক শুনিতে মধু ।১ 


এ চাদ কিরণে মধু লুটো আজ কালি নিশীথের ভরসা কই, 
টাদিনী হাসিবে যুগ যুগ ধরি আমরা তো হেথা রব না সই!” 


ঢাল সুরা এবে পিয়াসা থাকিতে জীবন আথির পারদ প্রায়; 
উঠ সখি, এই জাগরণ-যোগ, যৌবন ত্রা নিভিয়া যায়!” 


কওমে মতাফকুর আন্দ দর ঘজহাব ও দীন, 
জম'এ মতাহাইয়ার আন্দ দর সফ ও ইয়াকীন; 
নাগাহে যনাদী বর আইয়াদ যে কমীন_ 

কায় বেখব্রা, রাহ্‌ না আন্স্ত ও নাই ই। 

ই কাফেলায়ে ওর আজব মী-গোযারাদ, 

দর ইয়াব দঘে কে আয তরব ধী-গোযারাদ; 
সাকী, গমে ফারদায়ে হারিফান চে খোরী, 
পেশ আ'র পেয়ালারা কে শব মী-গোষারাদ । 
গোইয়ান্দ ম'রা ইুসুর বা হুর খোশ আস্ত 

যান্‌ মী-গোফৃত কে আবে আঙ্গুর খোশ আন্তঃ 
ই'নকদ্‌ বে'গীর ও দত্ত আয আঁ নসিয়া বে'দার 
কে আওয়াযে দহল শনীদান আয দূর খোশ আস্ত । 
চু ওহদা নমী শওয়াদ কাসে ফারদা রা 

হালে খোস কোন্‌ ই দিলে পোর-সওদা রা, 
মায় নোশ বা-নুরে মাহ, আয় মাহ্‌, কে মাহে 
বিসীয়ার বে"তাবাদ ও নে"ইয়াবাদ যারা । 
মায় দর কভে মান নেহ্‌ কে দিলাম দর তাবাস্ত 
ও ই ওমরে গোজিন পায়ে চু" সীমার আস্ত 
বরখেজ কে বেদারীয়ে দৌলতে খাবাস্ত 


পারস্য প্রতিভা ১০ 


১৪৫ 


কবির মতে মানুষ অদৃষ্টের করে ত্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র! সে ত সম্পূর্ণ 
িরা তারজারাননি পুণ্য কি? কবির এই কথাটিই এও ল্যাং তাহার 
কবিতায় প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন__ 
7176 10310511015 ৮4৩ 11059 1৬191501-1718155 0007 111, 
310911116 1017791)0 01161710016 ০0178175519 90911]? 
8, 1109 070 010161719019110105 21৩ ৬০ ০9851. 
7010, 9110 001901161) 2110 ৮1121 ১৮11] 0০ ১৮11]. [১৬৯] 
রুবাইয়াতের শেষ ভাগের নাম কৃজা-নামা ৷ কৃজা-নামাতে কবি এই 
শেষোক্ত কথাটিই কুম্তকার ও ঘটের উদাহরণ দ্বারা ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন । 
নানাভাবে, নানা ছন্দে, অদৃষ্টের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া কবি বিশ্ববাসীকে 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে জীবনকে মধুময় করিতে বলিয়াছেন । 


ওমর খইয়ামের ধর্ম 
মানুষের ভিতর চিরকালই পরস্পরের সহিত প্রকৃতিগত প্রার্থক্য রহিয়াছে । এই 
পার্থক্য হেতু একই ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হৃদয়দ্ম করিয়া 
বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় । মানুষের জীবন-যাত্রা প্রণালীও এই কারণেই 
বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে । একই পরিবারের সন্তানদিগের ভিতর একই অবস্থা 
বিদ্যমান থাকা সত্তেও তাহাদের মনোবৃত্তিতে সমূহ পার্থক্য লক্ষিত হয় । শুধু যে 
দৈনন্দিন জীবনেই মানুষের প্রকৃতিগত স্বাতক্তর্ের প্রভাব দৃষ্ট হয় এমন নহে, 
পৃথিবীর যে সকল জটিলতম রহস্যের সহিত মানবের জীবন ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত রহিয়াছে সে সকলের মীমাংসাতেও ইহার প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে। 
আত্মা কি, জগতের আদি কারণ কি, আত্মা ও আদি কারণে কি সম্পর্ক, এ সমস্ত 
বিষয়ে আস্তিক যে ধারণা পোষণ করে, নাস্তিক তাহা করে না। বৈজ্ঞানিক যে 
বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছে, সরল বিশ্বাসী ভাবুকের বিশ্বাস তদ্রুপ নহে । অথচ 
যাহারই একটু চিন্তাশক্তি আছে, সে-ই কোনও না কোনও প্রকার মীমাংসায় আস্থা 
স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও প্রকারের 
একটা বিরাট সত্তাকে জগতের এবং তথা নিজের কারণ স্বরূপ ধরিয়া লইয়া তবে 
নিশ্চিত্ত আছে । কেহই নিজের ক্ষুদ্র আত্মশক্তির উপর চূড়ান্ত আস্থা স্থাপন করিয়া 
থাকিতে পারে না। এই যে আপনার অপেক্ষা বৃহত্তর কোনও সত্তাকে অবলম্ন 
স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ ও তাহাতে নির্ভর স্থাপন করা, ইহাই মানুষের অন্তরের ধর্ম । 
বাহিরের লোকাচরিত ধর্ম এই গভীরতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি স্থুল 
সৃষ্টিমাত্র । বাহিরের স্থুল ধর্মকে বর্জন করিয়া লোকে বীচিয়া থাকিতে পারে কিন্ত 
অন্তরের মূল বিশ্বাসকে বর্জন করিয়া কেহই বাচিতে পারে না। এই বিশ্বাসই 


মেরুদগুস্বরূপ মানুষের জীবনের সকল কার্যকে সুসংবন্ধ করিয়া উহাকে স্বাতস্ত্য 
দান করিয়া থাকে | সপেনহ"র বলিয়াছেন___ 6৪111 1718165 116 11171৬156. 

ওমর খইয়াম বাহিরের ধর্মের প্রতি বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না । তাহাকে 
1১৭০] হইবে । এই যে তাহার দারুণ নৈরাশ্যের বেদনাগীতি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে 
এই যে তাহার সমরায়োজন, ভোগের ভিতর দিয়া, গীতিকাকলী ও মদিরার 
ভিতর দিয়া, বিশ্বের অনৃত কোলাহলকে ভুবাইয়া দিবার এই যে সুদৃঢ় সংকল্প, 
ইহার মূলে অবশ্য কোনও নিনৃঢু-সত্য নিহিত রহিয়াছে । কোনও সনাতন ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কবির এই অভিমান চিরস্থায়ী হইতে পারিত না। 
বিশ্ববাসীর প্রাণে উহার সুর এমন করিয়া এক চিরন্তন ঝঙ্কার তুলিতে পারিত না । 
কবির হৃদয় সত্যের দ্বারা শক্তি-সম্পন্ন না হইলে পাপপুণ্য ও স্বর্স-নরকের প্রতি 
মানবের আবহমানকাল প্রচলিত অবস্থাকে এড়াইয়া কখনই বাঁচিয়া থাকিতে 
পারিত না। কিন্তু সে কথার আলোচনা করিতে হইলে মানুষের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে 
দুই একটি কথা বলা আবশ্যক । 

এই যে হাসিকান্নাময় জগৎ, এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে উহার কারণ 
স্বরূপ এক প্রচ্ছন্ন অনির্বচনীয় জগৎ বিরাজ করিতেছে । মানুষ তাহার জৈবদেহে 
নানাপ্রকারে সীমাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে । এই বন্দী-দশার ভিতর হইতে 
জ্ঞানবৃত্তি, ভাববৃত্তি ও ইচছাবৃত্তি (07০,178, (691179 270 4111106), এই তিনটি 
ভিন্ন আর কোনও পথ উনুক্ত নাই যাহা ছারা মন তাহার বন্দী-কারা হইতে 
বাহিরের সন্ধান লইতে পারে । মানুষ যখন তাহার কোনও না কোনও বৃত্তি দ্বারা 
প্রকৃতি বা নিজেকে বুঝিবার চেষ্টা করে তখন সে যতই গভীরতর প্রবেশ করে 
ততই তাহার হৃদয় অভিভূত ও আত্তবিস্যৃত হইয়া এক অনির্বচনীয় মায়াজগতের 
দ্বাদেশে আপনার অজ্ঞাতসারে আবিষ্টের ন্যায় ঢলিয়া পড়ে । সে জগতে কি 
আছে কেহ জানে না, কেহই উহা কখনও দেখিতে পায় নাই; তাই তাহার নাম 
অনির্বচনীয়, অব্যক্ত, অনাদি-অনন্ত ৷ আমি জ্ঞানের পথে প্রকৃতিকে বুঝিতে যাই, 
দেখি বিরাট অভ্রভেদী হিমাচল আপন মহিমায় দণ্ডায়মান; শৃঙ্গ তার সুদূর শূন্যের 
অস্পষ্টতায় মিলিয়া গিয়াছে । তার উধ্র্বে অনন্ত উদার নীলিমার চন্রাতপ, 
সীমাহীন, অন্তহীন, কি-জানি-কেমন | তারপর, আর ভাবিতে পারি না। 
চিন্তা-শক্তি যেন অবশ হইয়া আসে! এইখানেই এই অনির্বচনীয়তার ভূমা 
অনুভূতি আমার হৃদয়কে ছাইয়া ফেলে । বৈজ্ঞানিকের যন্ত্র লইয়া একবার 
প্রকৃতিকে বুঝিতে চেষ্টা করি। লৌহকে চূর্ণীকৃত করিয়া, প্রস্তরকে [১৭১] 
নিম্পেষিত করিয়া, মৃত্তিকার অণু, বৃক্ষের অংশ, সব কিছু বিশ্লেষণ করিয়া 
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দেখিতে পাই, এক রাশি পরমাণুর স্তূপ! তারপর তাকে আরও বিশ্বেষণ করি, 
দেখিতে পাই এক একটি পরমাণু কে কোথায় মিলিয়া যায়_ কাহারও সন্ধান 
পাই না । বিজ্ঞান এখনও এমন যন্ত্রের আবিদ্ধার করিতে পারে নাই যাহা স্বারা সে 
পরমাণুর স্বরূপ দর্শন করিতে পারে । আমি স্থির জানি পরমাণু আছে; কিন্তু সে 
কি বা কেমন, তাহা তো বলিতে পারি না । আমি বুঝিতেছি, এই বিরাট বসুধা এ 
সকল রূপহীন পরমাণুর সমষ্টি, কিন্তু জানি না কিসে কি হইয়া এমনটি হইল: 
এইখানেই আমার সম্মুখে অনির্বচনীয় জগৎ প্রসারিত হইয়া আমার জ্ঞান-শক্তিকে 
প্রতিহত করিতেছে । ভাবের দ্বারা যখন সৃষ্টিকে বুঝিতে চেষ্টা করি, দেখিতে পাই, 
এ যে আকাশের গারে উষার কনক-রেখা নিতি নিতি কত ছবি আঁকিয়া যায়, এ 
যে সান্ধ্য-গগনে অযুত-কোটি নক্ষত্র ফুটিয়া ফুটিয়া নিভিয়া যাযর_ এ সকলের 
অর্থ কি? এ সকলের সহিত আমাদের হদয়েরই বা সংযোগ কোথায়? কেন 
তাদের আবির্ভাবে আমার হৃদয়ে শত ভাবের খেলা খেলিয়া যায়__ কেহ বলিতে 
পারিবে কি? ফুল কেন ফুটে, যে ফুটায় তার সুখ কি, সে প্রশ্নের সমাধানে শুধু কি 
একা কপালকুগুলাই বিব্বতা হইয়াছিল? কণ্টকময় গোলাপ-শাখার ছোট্ট এ 
কুঁড়িটিতে অমন কমনীয়তা কোথা হইতে আসিল, আবার কোন্‌ দেশেই বা দে 
সুষমা চলিয়া যাইবে, কি উহার ভাষা, কি উহার ইতিহাস, কিছুই তো বুঝিতে 
পারি না । ধারণাশক্তি যে আর অগ্রসর হয় না! মন যে বিহ্বল হইয়া আসিতেছে । 
আঘি মৌন হইয়া শুধু ভাবিতেছি, আর এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে আমার হৃদয় 
সহস্রগ্ুণ প্রচণ্ড শক্তি এই বিশাল বিশ্বের রন্ষে রন্ধে গর্জিযা ফিরিতেছে ও 
প্রতিপদে আমার শক্তির ন্যুনতা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে । সে শক্তির 
কোনও নির্দিষ্ট স্বরূপ নাই; উহা বহুরূপী, উহা অসীম, উহা অনির্বচনীয়! 
মনোরাজ্যের ভিতর অনুসন্ধান কর, দেখিবে সুখ-দুঃখের নানা অনুভূতির মেলা! 
তারও অতীতে, মনের গভীরতম প্রদশে এক অব্যক্ত নির্বেদ চেতনা যেন ঘুমন্ত 
রহিয়াছে, সে একটা সংজ্ঞা মাত্র । তাহাকে 'বোধ' করি, কিন্তু [১৭২] তার 
কোনও বিশিষ্ট 'অনুভূতি' ধরা দেয় না। সে যেন কেমন কি! এই অনির্বচনীয় 
সত্তাকে ধরিতে গিয়া আমরা নিজেকেই হারাইয়া বসি; নিজের সত্তা বা উদ্দেশ্য 
ভুলিয়া গিয়া উহারই লোভনীয় স্পর্শে এলাইয়া পড়ি; ইহার ভাবে তনয় হইয়া 
মূঢ় হইয়া থাকি ৷ 

এই যে “অনির্বচনীয়' যাহাকে তুমি খোদা বা ব্রহ্ম বা জিহোবা ইত্যাদি যা- 
ইচ্ছা-তাই বলিয়া যুগ যুগ ধরিয়া নির্দেশ করিয়া আসিতেছে, উহাকে জ্ঞান দ্বারা 
অনুধাবন করিতে গেলে উহা সত্যরূপে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়ঃ ভাবের 
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প্রতীয়মান হয়; আর কর্মের দ্বারা তাহাতে উপগত হইতে গেলে উহা মঙ্গল রূপে 
আমাদিগকে চরিতার্থ করে। কিন্তু যে যে-ভাবেই তাহাতে উত্তীর্ণ হউক, 
যোক্ষফল লাভ করিলে দেখে___ সকলে একই তীর্থে উপনীত হইয়াছে! যিনি 

সত্য, তিনিই সুন্দর, তিনিই শিব অর্থাৎ মঙ্গল! 
ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান-সাধনার এই তিনটি মার্গ পরস্পরের সাপেক্ষ | ভক্তি 
ছাড়া জ্ঞান ও কর্ম মানুষকে শাশ্বত আনন্দ দিতে পারে না । আবার জ্ঞান ও কর্ম 
ব্যতীত ভক্তি বিপথগামিনী হইতে বাধ্য । কিন্তু ইহারা সকলেই সমান সুগম 
নহে। তাপসী রাবিয়া আল্লাহকে জানিবার জন্য ভক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া 
বিপুল আনন্দের অধিকারিণী হইয়াছিলেন । মহাকবি হাফিযও তাই! হাফিয পরম 
পণ্ডিত লোক ছিলেন; কিন্তু জ্ঞান-মার্গ না ধরিয়া ভাব-মার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন । 
তাই তাহার জীবন প্রেমাস্পদের বাসরশব্যায় পরিণত হইয়াছিল । কিন্তু ওমর 
খইয়াম ধরিয়াছিলেন জ্ঞান-মার্গ | হাফিয বিচার-বুদ্ধির প্রতীক্ষা রাখেন নাই, তাই 
তিনি সন্দেহের দোলায় কখনও দুলিত হন নাই; বিশ্বসৌন্দর্যের ভিতর দিয়া 
একেবারেই “অনির্বচনীয় আনন্দ-স্বরূপে" উপনীত হইয়াছিলেন । তাই হাফিযের 
ভিতর নৈরাশ্যের হা হুতাশ নাই, আছে শুধু মিলন ও বিরোগের মর্মোচ্ছাস । কিন্তু 
ওমর ছিলেন বুদ্ধির রাজ্যে, তাই আনন্দের পূর্ণ-পশরা সহসা তাহার নিকটে 
পৌছে নাই । উৎসব-বাটীর পবন-বাহিত সুরভি যেমন প্রতিবেশীকে আকুলিত 
করে, “অনির্বচনীর় আনন্দ-স্বরূপও' তেমনি তীহাকে নেপথ্য হইতে শুধু আকুলিত 
করিয়াছিল, মিলনানুভূতির তৃপ্তি দান করে নাই । তাই তাহার এত আনন্দ-তৃঘত্তা, 
এত ভোগ-চরিতার্থতার কামনা । অন্তরে তিনি যে [১৭৩] আদর্শ-জগতের 
পরিকল্পনা করিতেন, সেই কল্পিত আনন্দ কাননের সন্ধান তো বাস্তব জগতে 
মিলিত না । তাহার তুলনায় এ জগৎ যে অনেক অসম্পূর্ণতায় দূষিত, অনেক 
নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার অবিচার ভরা । এখানে ওমর তৃপ্তি লাভ করিবেন কি 
করিয়া। ভাবুক যেমন অপৃর্ণকে ভাবের বেষ্টনীতে ফেলিয়া পূর্ণভাবে দেখিতে 
পারেন, পাপের পশ্চাতে ভীষণ পারলৌকিক দণ্ড পরিকল্পনা করিয়া এক জুন্দর 
সামঞ্ুস্য গড়িয়া তুলিতে পারেন, ক্ষুব্ধ অত্যাচারিতের জন্য মনে মনে এক 
চিরন্তন সুখের স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করিয়া তৃত্তি অনুভব করেন, সত্যদ্শী বাস্তবতার 
ক্ষেত্রে দীড়াইয়া জগৎকে তেমনভাবে দেখিতে পারেন না । পাপ অবিচার দর্শনে 
তাহার অন্তরে মর্মদাহ উপস্থিত হর, কিন্ত্রী তাহার উঁধধ তিনি কোথাও খুঁজিয়া 
পান না। অত প্রিয় কামনার ব্যর্থতায় তিনি যে নৈরাশ্য অনুভব করেন, তাহার 
শান্তি এ জগতে কোথার মিলিবে? জগতের সকল মানুষের দুর্ভোগ যখন একে 
একে সত্যদশীর নয়নে পতিত হয়, তখন তাহার অন্তর একেবারেই জগতের 
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নৃততায় আস্থাহীন হইয়া উঠে । সে তখন কর্মের পথেও আর অগ্রসর হইতে 
প্রবুদ্ধ হয় না । কেননা আশাই লোককে কর্মের প্রেরণা দেয় । এইরূপে জ্ঞান-মার্গ 
ও কর্ম-মার্গ উভয়ই তাহার পক্ষে ক্ুন্ধ-সোপানে পরিণত হয় । তখন সে আর 
জগৎ হইতে বা সমাজ হইতে কোনও সুখের আশা করে না । সে চায় লোকালর 
আনন্দপুরীর সন্ধান করিতে । আনন্দের কাঙ্গাল হইয়া দে পথে পথে কাঁদিয়া 
ফেরে । কখনও সর্ব আনন্দের অধিকারী অনির্বচনীয়ের উদ্দেশ্যে আবাহন গীতি 
গায়, কখনও বা তাহার নিষ্ঠুর বধিরতায় ব্যথিত হইয়া সুরা গীতি ও নারী- 
ক্ষত ভুলিয়া থাকিতে চায় । এ চাওয়া তাহার যথার্থ চাওয়া নয়, এ তাহার চিত্তের 
নিবেশ নয়, বিক্ষেপ মাত্র ।২ 

ওমরের সমগ্র রুবাইয়াৎ এই প্রকার একটা প্রয়াসের, একটা [১৭৪] 
আকাজ্কার ইতিহাস মাত্র । সে প্রয়াস তাহার “সত্য' হইতে “আনন্দে পৌছার 
প্রয়াস । সত্যের উপর দপ্তায়মান হইয়া তিনি বাস্তব জগৎ হইতে নিরাশ 
হইয়াছেন, কোথাও একটু আনন্দের আস্বাদ পান নাই । অথচ, তিনি আনন্দের 
শেষ উৎস চিন্ময়ের সমীপবত্তী । এ কি কম বিড়ম্বনা । তাই কবি হৃদয়ের সকল 
কপাট খুলিয়া প্রাণের আকাঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছেন । কোথাও উহা আশার দ্বিঞ্ধ 
ললিত পদাবলীতে ব্যক্ত হইয়াছে; কোথাও ব্যর্থতার ক্ষোভে ইহা ঘোর বিদ্রোহ 
ভাবের ঘোষণা করিরাছে; কিন্তু সকল ব্যথার মূলে রহিয়াছে এক জবলত্ত তৃষ্ণা 
শাশ্বত আনন্দ-বারি পানের জন্য । কথিত আছে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি 
আবু সীনা প্রণীত 'শিফা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন এবং 'এক ও বহু' 
সংক্রান্ত অধ্যায়টি পড়িতে পড়িতে তন্নুর হইয়া প্রার্থনা করেন_ এবং ইহাই ছিল 
তাহার সর্বশেষ উত্তি__ হে খোদা, আমি আমার সীমাবদ্ধ বোধশক্তির সাহায্যে 
তোমাকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । অতএব আমার অক্ষমতা ক্ষমা করিও | কারণ 
ছাড়া অন্য কোনও পন্থা আমার ছিল না ।৩ 


৭২, ওমর খইরাঘের হূল ফারসী রুবাইয়াতে আন্তিক ও নাস্তিক উভয় ভাবের পদাবলীই একত্র 
সংমিশ্রিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা শুধু নাস্ভিকতামূলক পনগুলি সংকলিত করিয়া একটা 
সুসংকন্ধ বিত্রোহ-কাব্যের অবতারণা করিরাছিলেন ' কিন্ত মূল কাব্য এমন সুসংবদ্ধ হইবার 
কথা নহে। কেননা উহা এক সময্বের বা এককালীন রচনা নহে! দীর্ঘকাল ব্যাপিত্লা কবি- 
হৃদরের যে অভিব্যক্তি হইয়াছিল তাহারই সমষ্টি তাহার রুবাইয়াৎ। 
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সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে ওমরের দার্শনিক গ্রন্থসমূহ পাঠে জানা যায়, তিনি 
ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ছারা বিশ্ব ও উহার আদি কারণকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
সমস্ত অস্তিত্বকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন । একটি “ওয়াজিব-উল- 
ওজুদ'__ আবশ্যিক সত্তা (7150695591 6১15091106), যথা আল্লাহ; অপর ভাগ 
হইতেছে 'মমকিন-উল-ওজুদ'_ সম্ভাব্য সত্তা (১955116 €১19167০6) যাহা 
আন্রাহ ব্যতীত অপর সব-কিছুই বুঝায় । ওমরের মতে, যাহার [১৭৫] অস্তিত্ব 
অনস্থীকার্য এবং অনস্তিত্ অসম্ভব, তাহাই আবশ্যিক সত্তা । সম্ভাব্য সত্তার পক্ষে 
অস্তিত্ব অনস্তিত্ব দুইই সম্ভবপর । সম্ভাব্য সত্তার উত্তব ও বিলয়ের ভিতর 
কার্ষকারণ-শৃঙ্খলা রহিয়াছে, যাহা আবশ্যিক সত্তার বেলার খাটে না, কেননা 
তাহার সৃষ্টি ও বিনাশ নাই । উহা চিরন্তন এবং অপর সমুদয় সত্তা উহা হইতে 
অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে । এক কথায় উহা অপর সকলের অষ্টা | 

আবার সৃষ্টির ভিতর মঙ্গল অমঙ্গল দুই-ই রহিয়াছে । তবে কি তিনি 
অমঙ্গলেরও অ্রষ্টা? এ প্রশ্নের উত্তরে ওমর বলিলেন, মূলত তিনি মঙ্লের অষ্টা, 
না চাহিলেও, নির্ূলও করেন নাই ৷ ভাল ও মন্দ দুই-এর সংমিশ্রণ ও সংঘাতেই 
সৃষ্টির প্রবাহ এত বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে এবং ক্রমাগত আগাইয়া চলিয়াছে। 
তাহার আদি সৃষ্টি হইতেছে চেতনা বা জ্ঞান, আর সৃষ্টির নিমৃতম স্তর হইতেছে 
জড় । মানুষের ভিতর এই দুই-এর সমাহার, তাই মঙ্গল ও অমঙ্গলের এখানে 
এত ছন্ছ। ওমর বলেন, মানুষ যতই তাহার ভিতরের জড়ত্বকে জয় করিয়া 
জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবে, ততই সে তার স্রষ্টার নিকটবর্তী হইবে । 

মানুষে এই অগ্রগতির জন্য তিনি নীতি (৬018110) ও ধর্মের (86118101) 
আবশ্যকতাকে স্থীকার করিয়া লইয়াছেন । মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ওমরের 
মতে স্বয়ং স্রষ্টা হইতে প্রকাশিত অনুজ্ঞা । ইহা মানুষকে সংযত করে, অন্যায় 
অত্যাচার ও পাপানুসরণ হইতে বিরত রাখে এবং মনুষ্যত্বের দিক দিয়া তাহার 
চরিত্রকে পূর্ণতা দান করে । এই প্রসঙ্গে তিনি আল্লার বার্তাবাহক পয়গম্বরদের 
আবির্ভাবেও আস্থা প্রকাশ করিয়াছেন । তাহার মতে কোনও মানুষ একাকী, 
গোড়া হইতে সাধনা করিয়া, কোনও ক্ষেত্রেই এক জীবনে বিশেষ কিছু অগ্রসর 
হইতে পারে না । এ বিষয়ে বিশেবজ্ঞদের অনুসরণ তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় । 
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মানুষের ভিতর যিনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ও আধ্যাত্তঘিকতায় অগ্রগামী তিনিই সমাজ 
রক্ষার জন্য বিধিব্যবস্থা প্রণয়নের অধিকারী এবং তাহার বিধান সকলের গ্রহণ 
করা উচিত । তিনি অপর সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা তিনি লোকাতীত 
ক্ষমতার অধিকারী এবং ইহা তাহার এক বৈশিষ্ট্য । [১৭৬] 

জ্ঞান-মার্গে অগ্রসর হইয়া ওমর কতদূর সত্য-সমৃদ্ধ হইরাছিলেন এবং মানুষ 
হিসাবে কত উন্নত ছিলেন তাহা তাহার গ৭গ্রাহী ভক্তদের স্ততিগাথা হইতে বেশ 
বুঝিতে পারা যায় । তাহার এমনই একজন ভক্ত ফারেস প্রদেশের কৰি কাহী 
মুহম্মদ নস্ভী, তাহার প্রতি আরবীতে লিখিত এক মনোরম প্রশস্তিতে 
“মেঘদূতের" সেই প্রবাসী যক্ষের মত বলিয়াছেন__ দখিন হাওয়া, তুমি কি 
আমার দেওয়া একটি দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে? যদি পার, তবে আমার 
ভক্তিপূর্ণ সালাম সেই পরম বিজ্ঞ খইয়ামের নিকট পৌছাইয়া দিও এবং আমার 
হইয়া বিনয়ের সহিত তাহার পদধূলি চুম্বন করিও । তিনি এমন জ্ঞানী যে 
বর্ষণমুখর মেঘ আকাশপথে যাইতে শ্রদ্ধায় তাহার জীর্ণ অস্থিসমূহকে অমৃত-বারি 
পান করায় | [১৭৭] 


১৫২. 


পরিশিষ্ট 
রুবাইয়াতের পা্ুলিপি 


রুবাইয়াতের প্রাচীনতম পাগুলিপি উদ্ধার সম্পর্কে ১৯৩২ সনের ৬ এপ্রিল বুধবার 
তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিবৃতি বিশেৰ তথ্যপূর্ণ হেতু 
নিমে উদ্ধৃত হইল । এই পাগুলিপিতে যোট ২০৬টি চতুম্পদী পাওয়া গিয়াছে; 
তন্ুধ্যে ৫৫টি অন্য কোনও কপিতে দৃষ্ট হয় নাই ৷ সেগুলির ভিতর অস্তত কিছু 
ংখ্যক চতুম্পদী আসল হইতে পারে । তবে ইহা গবেষণা সাপেক্ষ ! ইহা 
স্মরণীয় যে মিঃ ফিটজিরেন্ড মাত্র ৭৬টি বাছাই করা চতুম্পদীর অনুবাদ 
করিয়াছিলেন, যেগুলি তাহার নিজের মনঃৎংত হইয়াছিল । 
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শেখ সাদী 
(১১৭৫-১২৯৫ খিঃ) 


একদা মরণ-সমুত্রের বেলাভূমিতে দীড়াইয়া কোনও আরবীর সাধক 
বলিয়াছিলেন, বাল্যবন্ধু শে'খ সা"দীর ছারা বেন তীহার জীবনের শে ক্রিয়া 
সম্পাদিত হয় | দেখিতে দেখিতে একদিন তাহার জীবনের কৃষ্ণ-সন্ধ্যা ঘনাইয়া 
আসিল । ব্যথিতের আর্তনাদকে ব্যর্থতায় ভরিয়া দিয়া তাহার জীবনের কুন্দ- 
কুসুম নীরবে ঝরিয়া গেল । সেইদিন তাহার আত্মীয়েরা তাহার সেই অন্তিম 
অনুরোধটি স্মরণ করিয়া ব্ব্িত হইয়া পড়িলেন । শাহানশাহ সম্রাট ও দীন হীন 
প্রজা ষে ভবনে একই মূল্য বহন করে, বিশ্ববিজ়ী সেকেন্দার ও আশ্রয়হীন 
কাঙ্গাল যেখানে একই সঙ্জার নীত হয়, সেই গৃহ সাধুর জন্য নির্মিত হইল । কিন্তু 
শে'খ সা"দীর সন্ধান আজ কোথায় মিলিবে? ছয় মাসের পথ সিরাজ নগরে এ 
মৃতের আকুলি কামনা কবে পৌছিবে, কবে সে প্রতিশ্র্ত পথিকের আকাভিকিত 
আগমন সৃচিত হইবে? এত দিন কি তাহারই পথপানে চাহিয়া এ দেহ এমনই 
করিয়া সমাধির দ্বারে পচিতে থাকিবে? জগৎ যে আর তাহাকে চায় না, পৃথিবীর 
পৃষ্ঠে আর তাহার স্থান কোথায়? সমাজের লোক তাহাকে ধরণীর বুকে নুকাইয়া 
রাখিতে অগ্রসর হইল । কোনও স্থান হইতে কাহারও অশ্র্ভরা করুণ আখি এ 
অস্তারমান মুখখানি লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে কিনা, তাহাও তাহাদের 
ভাবিবার অবসর হইল না। সাধুর শেষ ভিক্ষা উপেক্ষা করিয়া, শোকাচ্হন্ন 
পরিবারের মর্মবেদনা স্তব্ধ করিয়া, সকলে অগত্যা সেই মৃতের 'জানাযা' পাঠে 
প্রবৃত্ত হইলেন । স্ব্ত্রষ্ট শিশু মর্ত্যের মাটিতে খেলিতে খেলিতে ধুলিমাখা দেহে 
আজ গৃহে ফিরিল; তাই সেখানে তাহার মার্জনার জন্য বন্ধুগণের এই আকুল 
কামনার অভিনয় প্রার্থনা আরম্ত হইয়াছে, কেহ বিধাতার নাম করিতেছে, কেহ বা 
মনে মনে বলিতেছে, আহা! সাদী দি এখন আসিতেন! মুহূর্তের পর মুহূর্ত যায় 
আর ক্রমেই সাধুর শিষ্যদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠে । এমন সময় 
[১৮০] সহসা কাহার দূরাগত কণ্ঠের মর্মস্পর্শী বাণী সকলের কর্ণগোচর হইল । 
দেখা গেল, এক শুক্লান্র শ্বেতশুশ্র-বিলম্িত জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ দপ্ডায়মান; 
মন্তকে শ্বেতোজ্ভবল শিরন্ত্রাণ, হস্তে রজত-শুভ্র যষ্টি, নয়নে স্বর্গের বিচ্ছুরিত 
জ্যোতিঃপ্রভা | প্রাণের উৎসারিত বেদনারাশি জমিয়া যেন তাহার বদনের 
সৌম্যতাকে অধিকতর নিবিড় করিয়া দিয়াছে । সে তেজঃপৃপ্জ মূর্তি যে দেখিল 
তাহারই হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়িল ও মস্তক আপনা-আপনি তাহার পাদ মূলে 
আনত হইয়া আসিল । সা'দী বিনয়ে কহিলেন, বন্ধুগণ, যে পবিত্র দেহের শেষ 
ক্রিয়া সাধনার্থ ছয় মাস পূর্বে আমি গৃহ ত্যাগ করিয়াছি, তাহারই সৎকার হইতে 

১৫৫ 


আমার বহু বর্ষের লালিত আকাত্ফাকে আজ ব্যর্থ করিয়া দিও না। আজ আমি 
বাল্য-প্রতিক্রতি পালন করিয়া খণমুক্ত হইবার জন্য এই তীর্থভূমিতে ছুঁিয়া 
আসিয়াছি 1 

আকাশের উদারতা ও স্বর্গের শান্তি লইয়া সময় সময় যে সকল মহাপুরুষ 
অর্ত্যের ছারে আতিথ্য গ্রহণ করেন ও জগতের কিঞ্চিৎ যথার্থ কল্যাণ সাধন দ্বারা 
মানুষের স্মৃতিপটে অক্ষয় পদচিহ রাখিয়া যান, মহাত্মা সা'দী তাহাদের মধ্যে 
অন্যতম । মুদ্রাযন্ত্র বা ডাক-প্রথার যখন সৃষ্টি হয় নাই, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ ও পত্রিকার অবাধ প্রচার দূরের কথা, সামান্য 
এক খণ্ড লিপিকাও যখন লোক মারফৎ ছাড়া স্থানান্তরে প্রেরিত হইবার সম্ভাবনা 
ছিল না-___ সাহিত্য, ধর্মনীতি বা ইতিহাসের অভিনব বার্তা যখন দেশের 
জনসাধারণের গৃহে পৌছিবার কোনও সুযোগ না পাইয়া শুধু কতিপয় বিচ্ছিন 
বিভিন্ন শিক্ষা-কেন্্রেই নিবন্ধ হইয়া থাকিত, তখন সা"দী নৈশ নক্ষত্রের মত 
আপন অনাড়ম্বর কিরণ-ধারা উৎসারিত করিয়া লোকের দ্বারে ছারে, সে 
আলোকরাশি উপহার দিতেন । বাম্পীয় শকট যখন পথের দৈর্ঘ্য চূর্ণ করিয়া 
লোকের বিদেশ-যাত্রা এমন সুখকর ও শঙ্কাহীন করিয়া দের নাই, উ্টপৃষ্টে বা 
পদর্জে ভিন্ন যখন মরুভূমি বা গিরিবর্ত্ব লঙ্ঘনের উপায় ছিল না, তখন সা'দী 
শ্বাপদসঙ্কুল ও অসভ্য বর্বর-অধ্যষিত জনপদের সহত্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া কেবল 
জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ [১৮১] করিবার মানসে জগতের বিভিন্ন দেশে বিচরণ 
করিয়াছেন এবং নানা স্থানে সদনুষ্ঠান ও উপদেশ বিতরণ দ্বারা তত্রত্য 
অধিবাসীদিগকে ধর্ম ও সভ্যতার পথে উন্নীত করিয়াছেন । আবার আত্মার রাজ্যে 
(5717101থ1 ৬/০৫) যোগবল ও তপস্যাতেও তাহার ন্যায় উচ্চ অঙ্গের সাধক 
শুধু পারস্যে কেন, সমগ্র মুসলমান জগতে একান্ত বিরল । 

১১৭৫ বিস্টাব্দে পারস্যের অস্তঃপাতী সুপ্রসিন্ধ বিরাজ নগরে সা'দীর জন 
হয় সিরাজে জন্ম বলিয়া তাহার এক উপাধি “সিরাজী' | বাল্যনাম শেখ 
মোস্লেহ্‌ উদ্দীন । সিরাজ নগর ফারেস প্রদেশের অন্তর্গত । সা"দীর যখন জন! 


৭৪. কথিত আছে, ইহারা দুই বন্দু পরস্পরের নিকট প্রতিএ্তত ছিলেন যে, উভয়ের মধ্যে যাহার 
পূর্বে মৃত্যু হইবে, অন্যে আসিয়া তাহার “জানাযা” পাঠ করিবেন ! সা'দী ধ্যানযোগে বছর 
মরণের দিন পূর্বেই জানিতে পারিয়া তননুসারে যাত্রা করিয়াছিলেন । 

৭৫. সানদীর জন্ম ও আযুছ্ধাল লইয়া অনেক মতভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, সাদী ১১৯৩ 
হিস্টাব্সে জন্গ্রহণ করেন এবং ১০২ বশুদর জীবিত ছিলেন ! অনেকে আবার ১১৭৫ 
হ্িস্টাব্দে সা"দীর জনু নির্দেশ করেন । ইহাদের ঘতে সা"দী ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন । 
নৌলত শাহ্‌ প্রথমোক্ত আমুদ্ধাল সমর্থন করেন; স্যার আউসলী হিতীয়টি । আমরা বিশেষ 
কারণে শেষোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছি । 

ক৬ 


হয়, তখন সুপ্রসিন্ধ “আতাবেক সা'দ বিন জঙ্গী ফারেসের শাসনকর্তা ছিলেন । 
সা'দীর পিতা ইহারই রাজসরকারে চাকুরী করিতেন । সা'দীও পরিণত বয়সে 
দীর্ঘকাল ইহার সভাস্থালে বৃত্তিভোগী রাজকবি ছিলেন । সা'দী শব্দ সা'দ হইতেই 
গৃহীত উপাধি মাত্র । 

সা'দী ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন । এই সুদীর্ঘকাল প্রধানত তিন অংশে 
বিভক্ত । প্রথম ত্রিশ বৎসর তাহার শৈশব ও ছাত্রজীবন । তৎপর ত্রিশ বৎসর তিনি 
দেশত্রমণ এবং অবশিষ্ট কাল তপস্যা ও নির্জন উপাসনায় অতিবাহিত 
করিয়াছেন । শৈশবেই সা'দীর অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার শৈশবে তাহার বিদ্যালাভের 
তেমন সুযোগ ঘটে নাই । পিতৃহীন সা'দী নিরূপায় হইয়া এক সদাশয় ওমরাহের 
শরণাপন্ন হন এবং কিছুকাল ইহার আশ্রয়ে বাস করিয়া পরে বিদ্যাশিক্ষার্থ 
বাগদাদ নগরে প্রস্থান করেন 1৩ 

এই সময়ে প্রাচ্য ভূখণ্ডে বাগদাদ নগরই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্ত্র বলিয়া 
পরিগণিত ছিল। সা"দী দারিত্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেক কষ্টে [১৮২] 
পদররজে এই বাগদাদ নগরে উপনীত হন । কিন্তু এখানে আসিয়াও সহসা তাহার 
£খের অবসান হইল না । আশ্রয় অভাবে অনেক দিন তাহাকে পথে পথে ঘুরিতে 
হইয়াছিল । তাহার পর তিনি এক সহৃদয় বণিকের অনুকম্পা লাভে সমর্থ হন। 
কত চিত্তাক্িষ্ট দিবা, কত বিষাদমরী রজনীর অবসানের পর একদা এক সুন্দর 
প্রভাতে উক্ত ধনাট্যের করুণা আসিয়া তাহাকে নিষিক্ত করিল । ইহারই আশ্রয়ে 
থাকিয়া ইহারই অনুগ্রহে সা'দী বাগদাদের এক বেসরকারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ 
লাভ করেন । বহুদিনের ষে জ্ঞান-পিপাসা তীহার প্রাণের ভিতর সকল বৃত্তিকে 
স্তব্ধ করিরা দৈত্যের ন্যায় মাথা উঁচু করিয়া দীড়াইয়াছিল, এতদিনে তার 
পরিতৃপ্তির সুযোগ আসিল | খোদা বোধহয় মহাপুরুষদের জীবন এইরূপেই দুঃখ- 
দৈন্যের ভিতর দিয়া ঘাতসহ করিয়া তোলেন । নৃতন স্থান বাগদাদে আসিয়া 
সা'দী যে অসাধারণ পরিশ্রম ও আকাজ্কার পরিচয় দিলেন, তাহাতে শীঘ্রই 
তাহার উপর তদীয় শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল । তাহারা এই অপ্রাপ্তবয়ক্ক 
প্রবাসী বালকের প্রতিভা ও তীক্ষুবুদ্ধি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তত্প্রতি আশাতীত গ্লনেহ 
ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 

মহানগরী বাগদাদ যে শুধু শিক্ষার দিক দিয়াই বড় কেন্দ্র ছিল তাহা নহে, 
কবিপ্রতিভার উন্মোষের পক্ষে ইহার ন্যায় উপযুক্ত স্থান পৃথিবীতে অতি বিরল । 


৭৬. কেহ কেহ বলেন, মহানুভব আতাবেক সা'দ বিন জঙ্গী স্বয়ং এই পিতৃহীন বালকের আশ্রয় 
নান ও বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিরাছিলেন । 
১৫৭ 


পৃথিবীর এক দৃশ্য সৃতিকাগৃহ, এক দৃশ্য শ্বশান__ এই দুয়ের ন্যায় কিছুই 
মানব-মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। এ বিষরে শেষোক্তটির 
প্রভাবই সবিশেষ উন্লেখযোগ্য | সা'দী যখন বাগদাদে তখন বাগদাদের অবস্থাও 
অনেকটা শ্রুশানেরই অনুরূপ 1 বাগদাদের গৌরবের দিন তখন চলিয়া গিয়াছে। 
হারুণ-অর-রশীদের রঙ্গমঞ্চ, আল্‌ মামুনের বিহ্ৎসভা, জকলই তখন অতীত 
স্মৃতিতে পরিণত: প্রভাতের সহস্র দামামা তখনও তথায় সমস্থরে বাজিত, কিন্ত 
ইহাতে বাগদাদের বলদৃপ্ত রাজশত্তির সেই পূর্বের মহিমা আর বিঘোষিত হইত 
না। অযুত গারিকার কলকণ্ঠ তখনও ঝঙ্কার দিত, কিন্তু উহা পূর্বের ন্যায় আর 
তেমন করিয়া নাট্য-মন্দির প্রাণবন্ত করিত না । যে ক্ষীণ হস্তে তখন বাগদাদের 
রাজদণ্ড পরিচালিত হইতেছিল, তাহাতে হারুণ-অর রশীদের বংশের গৌরব দিন 
দিন মলিন হইয়া আদিতেছিল। এই প্রাচীন মহাগরীর অসংখ্যা উদ্যানরাজি 
[১৮৩] ও পার্খববর্তী গ্রোতস্থতী যেমন এক দিকে দর্শকের মন অপার আনন্দরসে 
আপ্ুত করিত, তেমনি উহার অগণিত ভগ্ন যৌধি ও অসংখ্য নীরব সমাধি 
তাহাকে অনস্ত অতীতের কুহেলিকার ভিতর আত্মহারা করিয়া দিত । কত শাহী 
গোরস্থান, কত পীরের আস্তানা ষে এই মহানগরীকে মহিমান্বিত করিয়া 
রাখিয়াছে, ৮১৪১১ ৪০ 
টেনিসনকে পাগল করিয়াছিল 1+ হার রিাদীরও রি ভিজ পুণ্যতীর্থে 
চাহ 

সা'দী যখন কবিতাচর্চায় মনোনিবেশ করেন, তখন তাহার বয়স একুশ 
বৎসর | এই সময় বাগদাদের প্রধান বিদ্যালয় নিযামীয়া মাত্রাসার একজন অতি 
প্রতিপত্তিশালী অধ্যাপক ছিলেন । তাহার নাম আবুল ফাতাহ্‌ বিন জুজী | দা'দী 
একদিন একটি কবিতাতেই তাহাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, তিনি তদবধি 
সা'দীর প্রধান পৃষ্ঠেপোষক হন এবং তাহাকে একটি মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। 
এই ঘটনার কিহৃকাল পরেই সা'দী নিযামীয়া মাত্রাসায় প্রবেশ লাভ করিয়া অল্প 
দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ে একজন প্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হন । 

কিন্ত সা'দী তখন শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষা লইয়াই সন্তুষ্ট হিলেন না । আরও 
একটি নৃতন রাজ্যে প্রবেশের জন্য তাহার চিত্ত তখন প্রধাবিত হইয়াছিল । ইহার 
অল্পকাল পূর্বেই বাগদাদের গৌরবমণি তাপসশ্রে্ঠ শে'খ আবদুল কাদির 
জিলানীর'” অলৌকিক তপঃপ্রভাবের কথা আরবের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ 


৭. টেঁনিসনের 19780/75 ০0/1/16 179610)1 2১12/8 কবিতা ত্রষ্টব্য ৷ 
পচ. শেখ আবদুল কাদির জিলানীর মৃত্যু হয় ৫৬১ হি: সনে (১১৬৫ গ্র:) । সুফী মাজে ইনি 
বড় পীর" নামে অভিহিত । ফুসলমান সাংক-সযাজে তাহার স্থান সর্বোচ্চ : এমন কি 
আত নি ই তাহার সন্ছক্কে অনেকে 
ক 


করিয়াছিল । সা"দীর জন্মের মাত্র ১০ বৎসর পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করেন । সা"দী 
অবসর সমর সিদ্ধ পুরুষদের আশ্রমে গিরা অতীন্দ্িয় জগতের তথ্য সংগ্রহ 
করিতেন । পরিশেষে তিনি মহর্ষি শেখ শাহবুদ্দিন ওমর সোহ্রাওয়ান্দীর নিকট 
মুরীদ হন এবং সুফীসাধনায় [১৮৪] দীক্ষা গ্রহণ করেন। সিদ্ধ পুরুষদের সঙ্গ 
লাভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই সা'দীর ধর্মগত প্রাণ ততুজ্ঞান ও পুণ্যের অলোকে 
উত্তাসিত হইয়া উঠিল । বাগদাদে তখন তাহার যশ ও প্রতিপত্তির সীমা ছিল না । 
ত্রিশ বৎসর বয়সে সা'দী নিযামীয়া বিদ্যালয়ে শেষ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন এবং 
সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ও নীতিশান্ত্রে অসামান্য পাণ্তিত্য অর্জন করিরা 'মওলানা' 
উপাধি লাভ করেন । অতঃপর তিনি স্থীয় ধর্মগুরু সমভিব্যাহারে “রাজেন্দ্র সঙ্গমে 
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে' সেইভাবে মন্তাধামে প্রস্থান করিলেন । সা'দী 
জীবনে চতুর্দশবার হজ্বুত পালন করেন এবং ইহার অধিকাংশ বারই তিনি 
পদবুজে মক্কাধামে উপনীত হইয়াছিলেন। 

ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর সা'দীর প্রিয়ভূমি মহানগরী বাগদাদে একটি 
ভয়াবহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় । যে দুর্ধর্ষ চেঙ্গিজ খার নামে আজিও সমগ্র এশিয়ার 
লোক শিহারিয়া উঠে, তাহারই পৌত্র নৃশংস হালাকু খান এই সময় এক বিরাট 
তাতার-বাহিনী লইয়া বাগদাদের উপর আপতিত হয় (১২৫৮ থিঃ) । বাগদাদের 
দুর্বল রাজশক্তি বর্বরদের সে নির্মম আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। 
খলিফা মোতাসেম বিল্লাহ নির্দ়ভাবে নিহত হইলেন । তৎপর চলিল নর-হত্যার 
অভিনয় । অমানুষিক অত্যাচারের সহিত সমগ্র নগরী লুগ্ঠিত হইল । নারী পুরুষ 
ও বালক বালিকা নির্বিশেষে অগণিত নরনারীর অকলঙ্ক শোণিতে রাজপথ, গৃহ- 
প্রাঙ্গণ এবং টাইগ্রিসের সলিল রঞ্জিত হইল । চার দিনের ভিতর মহানগরী 
বাগদাদ এক ভীষণ শ্শানে পরিণত হইল | ইবনে খলদুন লিখিয়াছেন, বিশ লক্ষ 
অধিবাসীর ভিতর প্রায় ষোল লক্ষ লোক এই আক্রমণে নিহত হইয়াছিল । সা'দী 
এই নৃশংস অত্যাচারে মর্মাহত হইয়া এক দুঃখব্যগ্রক কবিতা লিখিয়াছিলেন । 
উহার ছত্রে ছত্রে তদীয় বেদনা উচ্ছৃসিত প্রাণের আবেগরাশি পরিস্ফুট হইয়াছে । 
সা'দীর সমগ্র কাব্যগ্রন্থের ভিতর অত্যাচারী যালিমের উপর যে তীন্ষ শ্রেষবাক্য ও 
দারুণ অবজ্ঞার চিহ্ন বিচ্ছুরিত দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবত বাগদাদের এই 
মর্মাস্তিক স্ৃতিই তাহার মৃলীভূত কারণ । গুলিস্তার প্রথম অধ্যায়েই সা'দী রাজ- 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাহার লেখনী পরিচালিত করিয়াছেন । উহার এক স্থানে 
তিনি লিখিয়াছেন__ 


অলৌকিক কিংবদত্তী প্রচলিত আছে ৷ কথিত আছে, একদা তিনি তপোবলে মৃতের দেহে 
প্রাণ সন্ধার করিয়াছিলেন । 
১ 


যালিম অর্থাৎ অত্যাচারী রাজার জাগরণ অপেক্ষা নিদ্রাই জনগণের পক্ষে 
মঙ্গলজনক 11১৮৫] 


(২) 

শিক্ষা সমান্তির পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে সা'দীর ভ্রমণ জীবনের আরম । স্যার 
আউসলী লিখিয়াছেন, সুবিখ্যাত ইবনে বতুতা ভিন্ন প্রাচ্য জগতে সা'দীর ন্যায় 
পর্বাজক আর জন্গ্রহণ করেন নাই ৷ তিনি সমগ্র পারস্য, এশিয়া-মাইনর, 
তুকীস্থান ও ভারতের পশ্চিষাংশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । রুদ্বার, জিলান, 
কাশগড় প্রভৃতি স্থানের কথা সা"দী তাহার গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উন্দেখ করিয়াছেন । 
বস্রা ও বাগদাদ হইতে সিথীয়ান সীমান্ত পর্যস্ত সমগ্র ভূখণ্ড তিনি বিশেষরূপে 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন । সা"দী গুলিস্তানে লিখিয়াছেন__ 

“দর্‌ আকসায়ে আলম ব'গাশ্তাম ব'সে, 

বসর্‌ বোরদাম আ'য়ামে বহর কা'সে; 

তামাত্ায়া যে হর্‌ গোশা ইয়াফ্তাম্‌, 

যে হর, খিরমানে খোশা ইয়াফৃতাম্‌ ।” 


ভ্রমিয়াছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশ, 
মিলিয়াছি সর্বদেশে সবাকার সনে; 
প্রতি স্থানে জ্ঞান-রেণু করি আহরণ, 
প্রতি মৌসুমের শস্য করেছি ছেদন । 
সা'দীর এই উক্তি মহাকবি টেনিসনের বর্ণিত সেই গ্রীকবীর ইউলিসিহের 
ভ্রমণ কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়- 
4/515/855198011108 ৬5101 81100091192 
1৬1০17112৬6] 59611 ৪110 1010/11; 010169 21710117617 
৮100 11781016152 01177781695 0991)0115, 50৬911)17191715, 
(55616 00112895 500 11911010690 01 01977 211) 
500 0101010611817009168006 ৮410 109 006015, 
71 00079 1091105 015105 0709, 
] 27 21081006811 11772. [১৮৬] 
সা"দীর জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীর সহিত এই কবিতার প্রত্যেক কথাই 
বেশ ফিলিয়া যায় । পূর্বেই বলিয়াছি, তখনকার যুগে এক দেশে কেহ গৌরবের 
সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিলেও অন্য দেশে তাহার নাম পর্যন্ত ব্যক্ত হইবার কোনও 


১৬০ 


সহজ উপায় ছিল না! এমতাবস্থায় নব নব দেশে নব নব জাতির সহিত 
সংমিশ্রণ যে কি দুরুহ ব্যাপার ছিল, এখনকার দিনে তাহা কল্পনা করাও সুকঠিন । 
সা'দীকে বিদেশে বর্বরদিগের হস্তে কতবার কত কষ্টই যে ভোগ করিতে 
হইয়াছে, তথাপি তাহার দেশভ্রমণের দারুণ আকাজ্কার নিবৃত্তি হয় নাই। 
একবার জেরুসালেম ভ্রমণকালে তিনি কিরূপ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলেন, 
তাহা তাহার নিজের লেখনীতেই সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে : 

“কিছুকাল দামাস্কাস নগরে অবস্থানের পর তথাকার বন্ধুগণের সহবাস যখন 
আমার ভাল লাগিতেছিল না, তখন আমি একদিন গোপনে জেরুসালেমের দিকে 
প্রস্থান করিলাম । পথের দূরত্ব বা বিপদের আশঙ্কা কোনও দিনই আমার হদয়ে 
ভয়ের সঞ্ার করে নাই, আজও করিল না । আমি খোদার উপর নির্ভর করিয়া 
গোপনে এই সুদূর দেশের পথিক হইলাম । কিন্তু খোদা বিপদের ভিতর দিয়া 
নানারূপে মানুষকে পরীক্ষা করেন । আমারও পরীক্ষা আরম্ভ হইল | আমি 
গথিমধ্যে দুর্দান্ত ফ্রাঙ্চগণ কর্তৃক ধৃত ও বন্দী হইয়া ব্রিপলীতে প্রেরিত হইলাম । 
এই স্থানে ইহুদী মজুরদিগের সহিত আমাকে মাটি কাটিতে হইত, তাহাদেরই 
সংসর্গে দিন যাপন করিতে হইত । আমার দুরবস্থার আর সীমা রহিল না। 
একদিন এইরূপে ইহুদীদিগের সহিত মাটি কাটিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, 
আলিগ্পো শহরের এক সম্্ান্ত বণিক সেই পথ দিয়া যাইতেছেন। এক সময় 
তাহার সহিত আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল, আজ দুর্দিনে তিনি সেই কথা বিস্মৃত 
হইলেন না। আমার নিকটে আসিয়া তিনি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন । আমি তাহাকে সমুদয় কথা বিবৃত করিয়া কহিলাম, মানুষের সাহচর্য 
অবজ্ঞা করিয়া একদিন জেরুসালেমের অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, অধুনা এই 
পশু-চরিত্র লোকদিগের সহিত আবদ্ধ হইয়া সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট শিক্ষা 
হইয়াছে । এক্ষণে বুবিয়াছি, অরণ্যে পশু সহবাসে স্বাধীনভাবে বিচরণ করা 
অপেক্ষা বান্ধব সমাজে [১৮৭] শৃঙ্খলিত জীবন যাপনও সহস্রগুণে শ্রেয় । বণিক 
তখন অনুকম্পা পরবশ হইয়া আমার মনিবের নিকট দশ দিনার ক্ষতিপূরণ দিয়া 
আমাকে মুক্ত করিয়া লইলেন ৷ আমি তাহার সহিত আলিপ্পো নগরে প্রস্থান 
করিলাম । 
কিন্ত আলিগ্পো গিয়াও আমার অদৃষ্টে সুখ হইল না। আমার উদ্ধারকর্তার এক 
বয়স্কা দুহিতা ছিল । অসামান্য বাক্পটুতার জন্য এযাবৎ কেহ এই দুর্দান্ত রমণীয় 
পাণিগ্রহ করিতে সাহসী হয় নাই । এক্ষণে বণিকপ্রবর একশত দিনার যৌতুকসহ 
এই অমূল্য রত্লটি আমার করে অর্পণ করিলেন । নৃতন প্রণয়ের অভিনবত্তে 
কিছুদিন বেশ কাটিল, তারপর নববধূ ক্রমে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন | এই সময় হইতে আমারও ধৈর্য-পরীক্ষা আরম্ভ হইল । এই বাঘিনীর 


১৬১ 
পারস্য প্রতিভা ১১ 


সহিত অহর্নিশ কোন্দলে আমার শান্তিপ্রিয় জীবন শীঘ্বই এমন মসীময় হইয়া 
উঠিল যে, আমার আর সেখানে তিষ্িয়া থাকা সম্ভবপর হইল না। একদিন সেই 
গর্বিতা রমণী কহিল, - হ্যাগা, তুমি কি সেই হতভাগ্য নও, যাকে আমার পিতা 
অনুগ্ধহ করিয়া দশ দিনার মূল্য দিয়া ফ্রাঞ্চদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন? 
পিতা দশ দিনার ব্যয়ে মুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনরায় একশত দিনার দিয়া 
তোমার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছেন। সা"দী একটি সুন্দর উদাহরণ দিরা স্থীয় 

একদা বাঘের করে প'ড়েছিল পথহারা ছাগ, 

উদ্ধারি আনিল তারে বৃদ্ধ এক সাধু মহাভাগ । 

সাঝের আধারে ঘবে ঢেকে গেল দিবসের আলা, 

অস্ত্র হানি' কণ্ঠে তার সাধু খেলে ঘাতকের পালা । 

সুমূর্ধু পরাণে ছাগ কাদি কয় চোখে ল'য়ে পানি,- 

“বৃক হতে উদ্ধারিরা বৃক পুনঃ সাজিলা আপনি" 1" [১৮৮] 

সা'দীর একটি অসাধারণ গুণ এই ছিল যে, তিনি যে অবস্থাতেই পতিত 

হইতেন বিপদে ধৈর্যহারা হইতেন না, পরস্ত অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্তের দ্বারা 
নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেন। লোকে সহজেই তীহার বাক্যালাপ হইতে 
তাহার ভিতরের সারবত্তা বুঝিতে পারিত । কথিত আছে, সাইঘুতের বাদশাহ 
জালালউদ্দীন সাইন্তুতী সা"দীর একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন । একদা সা'দী তদীয় 
রাজধানীতে গমন ব্যাপদেশে পথিমধ্যে এক সামস্তরাজ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ 
করেন। কিন্তু তাহার অনাড়ম্বর বেশভূষা বশত রাজবাটিতে তাহার তদ্রচপ 
সমাদর হইল না। সাদী ইহাতে বিচলিত হইলেন না, পরন্ত্র পরদিন প্রভাতে 
আপন গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন । কিছু দিন কাটিয়া গেল । ইতঃমধ্যে সা'দী 
সাইয়ুত প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় এ পথে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পথিমধ্যে 
এ রাজগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন! এবার কিন্তু তাহার অঙ্গে রাজপ্রদত্ত খিলাত 
ও শোভনীর পরিচ্ছদ ছিল । সা'দী দেখিলেন, এবার তাহার সমাদরের সীমা 


*. শানিদা কে গোস্ফন্দেরা বেজর্গে 
রেহানিদ আয দাহান ও দন্তে গোর্গে। 
শবাঙ্গাহ্‌ ক'রাদ্‌ বর্‌ হল্কাশ্‌ রে' মালীদ, 
বূয়া গোসফন্দ আয ওয়ায় বেনালীদ-_ 
কে আব চক্গলে গর্গ্ দর রবুদী, 
চু দিদম্‌ আকেবত গর্গঘ তু বুদী । 

১৬২ 


এবারের এই অপ্রত্যাশিত সমাদরের মূল কারণ । তখন সা'দী একটি নুতন 
অভিনয়ের অবতারণা করিলেন । আহারে বসিরা যাবতীয় সুখাদ্য স্বীর পরিচ্ছদেই 
নানা স্থানে পুরিতে লাগিলেন । অজ্ঞাতনামা পথিকের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিরা 
সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না । সা'দী তাহাদিগকে কহিলেন, -যাহার প্রাপ্য 
তাহাদিগকে খাওয়াইতেছি, ইহাতে আপনারা বিশ্মিত হইতেছেন কেন? ক্রমে এ 
সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল । তিনি সমুদয় অবগত হইয়া, সাইস্ুতের 
রাজগুরুর চরণে শত সহস্র প্রণতি জানাইয়াও কৃত অপরাধের বুঝি মার্জনা হইল 
না ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। 

১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে যখন উদারচেতা গিয়াসউদ্দিন বুলবন দিল্লীর সিংহাসনে 
আরোহণ করেন, তখন তাহার অভয়বাণীতে মধ্যে এশিয়ার যোগল-ভর়-ভীত 
অনেক আমীর ওমরাহ্‌ ও বিদ্যান ব্যক্তি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীর 
রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন । 

এই সময়ে দিল্লী-দরবারে প্রসিদ্ধ ভারতীয় কবি আমীর খস্রুর অসামান্য 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি । তাহার কবিতার মাধুর্যে বিভোর হইয়া লোকে তাহাকে 
“বুলবুলে হিন্দ” বলিয়া অভিহিত করিত | তদীয় সাহচর্ষে বুলবনের পুত্র (১৮৯] 
যুবরাজ মুহম্মদেরও সাহিত্যচর্চার পিপাসা এতই বলবত্তী হইয়াছিল যে, তিনি 
মধ্য-এশিয়ার যাবতীয় কবিকেই স্বীয় সুবা মূলতানে আহবান করেন ।* সুলতান 
মুহম্মদ শুধু যে পিতা অপেক্ষা উদারচেতা ও সুশিক্ষিত ছিলেন তাহা নহে পরস্তত 
নিজেও সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। যদিও যথাসময়ে এই নিমন্ত্রণ 
বাণী সা'দীর দ্বারেও পৌছিয়াছিল, তথাপি নানা কারণে সা"দী এই নিমন্ত্রণ রক্ষা 
করিতে পারেন নাই । তিনি স্বীয় বার্ধক্য ও তজ্জনিত অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া 
সুলতান মুহম্মদকে অতি বিনয় সহকারে এক পত্র প্রেরণ করেন এবং তদীয় 
অনুগ্রহপূর্ণ নিমস্ত্রণের জন্য অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করেন । অধিকন্তু সুলতান যে 
আমীর খসরুর” ন্যায় মহাকবির বন্ধুত্বলাভ, করিয়াছেন, এই নিমিত্ত সা"দী 
অশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাহার নিকট, খসরুর জন্য -_তপ্প্রতি স্বীয় 
গ্নেহের নিদর্শন স্বরূপ___ এক প্রস্থ গ্রন্থ উপহার প্রেরণ করেন ৮১ 


৭৯. “খাজানায়ে আমারা” নামক গ্রন্থে এই বিবরণ লিখিত আছে । 

৮০. খসরু অসাধারণ কবি ও বিখ্যাত গায়ক ছিলেন । তিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া 
ভারতীয় মুসলমানগণ গৌরবাম্িত । 

৮১. কথিত আছে সা"দী ইতঃপূর্বে তিনবার ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং সম্রাট 
আলতামাসের সময় কিছুকাল দিল্লীতে অবস্থান করিরাছিলেন । অনেকে যনে করেন, সা'দী 
সোমনাথেও গমন করিয়াছিলেন ৷ তদীয় গ্রন্থ বুস্তার অষ্টম অধ্যায়ে সোমনাথের বর্ণনা 
আছে। 
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বার্ধক্যের অজুহাতে সাদী মুলতানে আসিতে অস্বীকার করিলেও ইহার 
অনেক দিন পর আমীর খসরুকে দেখিতে তিনি সিন্ধু অতিক্রম করিয়া দিন্গী 
পর্যস্ত আসিয়াছিলেন বলিয়া শেখ আজরী প্রণীত জওয়াহেরুল আসরার গ্রন্থে 
উল্লেখ আছে । খসরু সাদী অপেক্ষা প্রায় ষাট বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন । 
কিন্তু এই উদীয়মান কবি ও সঙ্গীত-সাধক তরুণ যুবককে দেখিতে সা"দী যে বৃদ্ধ 
বয়সে এতদূর আসিয়াছিলেন, ইহা অনেকে সম্ভবপর মনে করেন না। 

তৎকালীন মধ্য-এশিয়ার অনেক কবি সা'দীর বন্ধুত্বলাভে সৌভাগ্যবান 
হইয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কবি নেজারীর কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
তৈষুর বংশীয় লেখক সুলতান হোসেন লিখিয়াছেন__ একদা সা'দী তাহার গৃহে 
এক মিষ্টভাষী ও সদালাপী আগন্তকের সাক্ষাৎলাভ করেন । কিছুক্ষণ বাক্যালাপের 
পর সা'দী বুঝিতে পারিলেন যে, এই নবাগত ব্যক্তি [১৯০] খোরাসানের 
অধিবাসী । তখন সা'দী কৌতৃহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
__খোরাসানের শিক্ষিত সমাজে কি শে'খ সা'দীর কবিতা বিদিত আছে? 
আগন্তক ন্প্রভাবে কহিলেন, _- হ্যা । তখন সা'দী দৃষ্টাত্তস্বরূপ স্বরচিত দুই- 
একটি কবিতা তাহাকে আবৃত্তি করিতে বলিলেন । আগন্তক তখন এমনই 
কৌশলে এই আবৃত্তি সমাধা করিলেন যে, তাহাতে সা"দীর দারুণ সন্দেহ হইল, 
_ এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই খোরাসানের প্রসিদ্ধ হাকিম নেজারী । তখন সা'দী 
বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, __আপনি কি সুপ্রসিদ্ধ হাকিম নেজারীর 
কোনও কবিতা আবৃত্তি করিতে পারেন? আগন্তক কহিলেন, __ 

লোকে কয় “মার কেটে গেছে মোহ, 
সুরার সাধনা ছেড়েছি; 
কি ঘোর আপদ, কেন এ কুৎসা! 
[কভু] তওবা কি আমি করেছি? 


সা"দীর আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে ইনিই কবিবর হাকিম নেজারী | 
অতঃপর সা"দীর অনুরোধে নেজারী তিন দিবস তাহার গৃহে অবস্থান করেন । এই 
তিন দিন সা'দী তাহাকে আমীর-ওমরাহের ন্যায় সমাদর ও আহারীয় দানে 
পরিতুষ্ট করিলেন । যাইবার কালে নেজারী সা"দীর ভৃত্যের নিকট বলিয়া গেলেন, 
- বৎস আমি আজ গৃহে চলিলাম, কিন্তু যদি কখনও তোমার প্রভুকে আমার 
গৃহে পাই, তখন অতিথি-সৎকার কিরূপে করিতে হয়, তাহা তাহাকে শিখাইয়া 
দিব। 

নেজারী চলিয়া গেলে এ কথা যখন সা"দীর কর্ণগোচর হইল তখন তিনি 
সহজে ইহার কোনও তাৎপর্য হৃদয়ঙগম করিতে পারিলেন না। পরস্তত আপনার 
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অজ্ঞাত কোনও ক্রটির অনিশ্চিত গ্রানি হৃদয়ে অনুভব করিরা লজ্জায় মরমে মরিয়া 
গেলেন । 
যাহা ইউক, এই ঘটনার অনেক দিন পর একদা সা'দী খোরাসানে ভ্রঘণ 
করিতে করিতে অকস্মাৎ হাকিম নেজারীর আবাস ভবনে উপনীত হন । নেজারী 
যারপর নাই আনন্দিত হইলেন । তীহার প্রতি সমাদরের কোনও [১৯১] ত্রুটি 
করিলেন না। সা'দী এই স্থানে চারিদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন । কিন্তু এই 
চারদিন নেজারীর আহার্ষের ব্যবস্থা দেখিয়া সা'দী আশ্চর্যান্থিত হইলেন । প্রথম 
দিন নেজারীর পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের সহিত সা"দীকেও সাধারণ খাদ্যই 
প্রদান করিলেন, অতিথি বলিয়া তাহার খাদ্যসামগ্রীতে কোনও নৃতনত্ত দৃষ্ট হইল 
না। দ্বিতীয় দিনে তাহার জন্য একটি তিতির পক্ষীর সুরুরা প্রস্তুত হইল । তৃতীয় 
দিনের আহার্য পলান্ন । চতুর্থ দিনের খাদ্যের সহিত একটু “সুপ' ভিন্ন অতিরিক্ত 
অন্য কিছুই দৃষ্ট হইল না। যাহা হউক, সা'দী নেজারীর সমাদরে পরম প্রীত 
- মহাত্বন্, আপনি যে নিয়মে অতিথি সৎকার করেন, সেভাবে বোধ হয় দুই 
চারি দিনের অধিক কোনও অতিথিকে সমাদর করা চলে না । কিন্তু জনাব! এ 
গরীবের গৃহে দেখিলেন, ___দুই চারি দিন কেন, দুই চারি বংসর কোনও অতিথি 
যদি অনুগহ করিয়া এ গৃহে অবস্থান করেন, তথাপি এ বান্দার বিন্দুমাত্রও 
অসুবিধার কারণ হইবে না । আমি যেন এই দরিদ্রভাবেই আজীবন আপনাদের 
ন্যায় মহাজনের সেবা করিতে পারি, আপনি এই আশীর্বাদ করুন । সা"দী 
এতদিনে তাহার ভূত্যের মুখে হাকিম নেজারীর সেই পুরাতন কথাটির মর্ম 
বুঝিতে পারিলেন । 
সা'দী কিরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন, তাহা তাহার ভারতীয় তরুণ কবি আমীর 
খসরুকে দেখিবার আগ্রহ হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায় । যেখানে গুণ-গরিমা 
ও সৌন্দর্যের আভাস দেখিতেন, সেইখানেই সাণদী ব্যাকুলভাবে ছটিয়া যাইতেন। 
তিনি যে শুধু মানসিক সৌন্দর্যেরই সমাদর করিতেন তাহা নহে, পক্ষান্তরে তিনি 
শারীরিক সৌন্দর্যেরও একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন । প্রেটোর ন্যায় তিনি বালক ও 
যুবকদের সুন্দর মুখচ্ছবিতে বিধাতার শ্রেষ্ঠ কারুকার্যের ললিতকলা দেখিতে 
পাইতেন। এজন্য সুশ্রী বালক ও যুবকগণ তীহার অত্যধিক স্নেহের পাত্র ছিল । 
কথিত আছে, তৎকালে তাবিজ নগরে প্রসিদ্ধ কবি হামানের পুত্র শারীরিক ও 
মানসিক উভয়বিধ সৌন্দর্যের জন্য দেশবিখ্যাত ছিল । সা'দী তাব্রিজ ভ্রমণকালে 
একদিন এই বালককে দেখিতে হামানের গৃহে গিয়াছিলেন এবং তথায় আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু হামান তাহা জানিতেন না। ম্ানাগারে উভয়ের 
সাক্ষাৎ । পুত্রটি হামানের সঙ্গেই ছিল । হামান তাহাকে এতই ভালবাসিতেন যে, 
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মুহূর্তের জন্যও তাহাকে [১৯২] নয়নের অন্তরাল করিতেন না। স্লানাগারে 
অপরিচিত আগন্বককে দেখিয়া হামান বিরক্ত হইলেন । কিন্ত্র সুচতুর সা"দী তাহা 
গ্রাহ্য না করিয়া বালকটিকে ভাল করিয়া দেখিবার মানসে একটি জলপাত্র জলপূর্ণ 
করিয়া হামানের হস্তে তুলিয়া দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন । এই অনাহৃত 
শিষ্টাচারে হামান অধিকতর বিরক্ত হইলেন এবং ত্রুদ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তোমার বাড়ী কোথায় হে? 
সা*দী উত্তর করিলেন, পবিত্র সিরাজ নগরে । 
কুকুরদলকে সংখ্যায় ছাড়াইয়া উঠিয়াছে? 
সা'দী হাসিয়া কহিলেন, তাই তো, এখানে দেখছি আমাদের দেশের ঠিক 
উল্টা; সেখানে যে তাব্রিজীরা (সিরাজের কুকুর দল হইতে) সংখ্যায় ও মর্যাদায় 
অনেক কম। 
হামান একটু অপ্রস্তুত হইলেন । মুহূর্তেই থামিয়া পুনরায় অন্য দিক দিয়া 
সা"দীকে আক্রমণ করিলেন । নিজের হস্তস্থিত জলপাত্রটি উল্টাইয়া ধরিরা 
সা"দীকে কহিলেন, আচ্ছা সাহেব, সিরাজীদের মাথাগুলো আমার ঘটির তলার 
মত (নির্লোম) হল কি করে? (সিরাজীদের মাথায় প্রায়ই টাক পড়িত এবং 
সা'দীরও পড়িরাছিল ।) 
সা'দী তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, ঠিক যেষন ক'রে তাব্রজীদের মাথাগুলো৷ 
উহার ভিতর দিকটার মত (শূন্যগর্ভ) হয়েছে । 
হামান বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন । তখন তিনি স্বীয় কবিত্র প্রভাবে এই 
নগরে কবি হামানের কবিতার কথা কখনও শুনেছ? 
সা'দী বলিলেন, হ্যা, শুনেছি বৈকি? 
হামান তখন সুবিধা পাইয়া স্বরচিত দুই একটি কবিতা সা'দীকে আবৃত্তি 
করিতে বলিলেন ! 
সা"দী আবৃত্তি করিলেন, __ 
নয়ন যাহারে চায় তাহারি সম্মুখে 
আবরণে টেনেছে হামান; 
এবে তার হ'ক অবসান | 1১৯৩] 


বলা' বাহুল্য, এ কবিতা সা"দীর নিজের রচনা । কবিতার লক্ষ্যস্থল এ 
বালকটি । হামান তখন বুঝিলেন, তিনি আজ সামান্য লোকের পালায় পড়েন 
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শ্রেষ্ঠ মনীষী সা'দী ভিন্ন অন্য কেহ হইতে পারেন না । অতঃপর তিনি সসম্মানে 
সা'দীর পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাহার পদতলে লুগ্ঠিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন । 
সা"দীও তাহাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া আপ্যায়িত করিলেন । 
পুত্র স্বীয় চঞ্চল প্রকৃতি নিবন্ধন দীর্ঘকাল বসিয়া বসিয়া সা'দীর কবিতা শুনিতে 
ভালবাসিত না বলিয়া সা'দী তাহারই উপরোধে নৃতন ধরনের ছোট কবিতা 
লিখিতে আরন্ত করেন । সুলতান হোসেন এতাদৃশ আরও অনেক গল্প লিপিবন্ধ 
করিয়াছেন । সেগুলি পাঠ করিলে, সুফী কবিদিগের মনের উপর কিশোর- 
সৌন্দর্যের যে কি অসাধারণ প্রভাব তাহা উপলব্ধি করা যায় । 

সা'দীর নিজের পুত্রও অত্যন্ত সুন্দর ও মেধাবী ছিল। সা'দী সেজন্য মনে 
মনে একটু গর্বিত ছিলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পুত্রটি কিশোর বয়সেই কাল-গ্রাসে 
নিপতিত হয় | একমাত্র পুত্রের এই অকাল মৃত্যুতে সা"দী বৃদ্ধ বয়সে কিরূপ 
শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন, তদীয় বুস্তানের নবম অধ্যায়ে তাহার আভাস 
পরিলক্ষিত হয় । এই পুত্র ও একটি মাত্র কন্যা ভিন্ন সা'দীর সন্তানসম্ততি ছিল 
না। তিনি দুইবার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমা পত্রী আলিপ্পো শহরের; আমরা 
তাহার কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । দ্বিতীয়ার পিত্রালয় ইমেনের রাজধানী “সাবা' 
শহরে । প্রাচ্যদেশীয় কবিদিগের যাহা সাধারণ নিয়ম, সা'দীতেও তাহার 
ব্যতিক্রম হয় নাই__ তাহার পারিবারিক জীবন সাধারণের অজ্ঞাত । আদালত 
খান”২ বলেন, সা"দী স্বীয় ভাগিনেয় হাফিষের সহিত কন্যাটির বিবাহ 
দিয়াছিলেন । মিরাপ্ডার ন্যায় এই কন্যাটি ভিন্ন সা'দীর বৃদ্ধ বয়সে সান্ত্বনা দিবার 
আর কেহই পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল না । 


(৩) 
পরিণত বয়সে সা'দী সিরাজের এক নির্জন আশ্রমে জীবন যাপন করিতেন । 
এখানে তিনি অধিকাংশ সময়ই গভীর ধ্যানমগ্ন থাকিতেন ৷ কেবল সময় সময় 
সমাগত আগস্ত্রকদিগকে সাক্ষাৎদানের নিমিত্ত আশ্রমের [১৯৪] বাহিরে 
আসিতেন। জীবনের পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার সমাহার বুকে লইয়া তিনি তখন 
সংসারের সীমান্তে দণ্ডায়মান; সকল তৃষ্তা সকল আকাজ্কার অনিত্যতাবোধ 
তাহার হৃদয়ে এক প্রকার অচঞ্চল সাম্যের মহিমা বিচ্ছুরিত করিয়া দিয়াছিল । 
উধ্র্বে অনন্ত উদার নীলাকাশ এবং চারিধারে ধরণীর সীমাহীন বিস্তুতির অঞ্চল 
ঘিরিয়া দূর চত্রবাল-রেখা তীহার হৃদয়ে অসীমের তরঙ্গখেলা আনয়ন করিত । 


৮২ ফোর্ট উইলিয়ামের পারস্য ভাষায় অধ্যাপক । 
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রজনীতে জগৎ যখন ঘুমঘোরে অচেতন হইত, প্রকৃতির নীরবতা দেখিয়া আকাশ 
যখন সহস্র কোটি প্রদীপ জ্বালিয়া বিধাতার অর্চনা করিত, সা'দী তখন 
গগনে হেলিয়া পড়িত, নক্ষত্রের দল একে একে নীলাঞ্চলে মুখে ঢাকিত । সা'দীর 
উন্মেষিত হইয়া উঠিত । প্রভাত-সূর্য তাহার গোলাপী শয্যার লোহিত আস্তরণ 
হইতে গাত্রোথান করিবার পূর্বেই সা"দী সুমধুর আযানে নীরব প্রান্তর মুখরিত 
করিয়া সেই সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে নামাযে প্রণত হইতেন । 

সা"দীর এই শান্তিময় আশ্রমের গান্ীর্য নষ্ট হইত সময় সময় নবাগত 
আগন্তকদিগের দ্বারা ৷ ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, রাজা-প্রজা সকলেই মহাপুরুষের 
আশীর্বাদ লাভের জন্য তাহার দ্বারস্থ হইত । শিক্ষিত ও পুণ্যাত্রাগণ নানাপ্রকার 
তন্কথা আলোচনা করিবার জন্য সময় সময় সা"দীর পদমূলে সমবেত হইতেন। 
আমীর-ওমরাহ্গণ সা"দীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে প্রায়ই সা"দীর জন্য 
নানাপ্রকার পক অথবা অপর মাংস ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী উপহারস্বরূপ সঙ্গে 
আনিতেন। সা'দী প্রায়ই তীহাদিগের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এ সকল 
দ্রব্য গ্রহণ করিতেন ও আগন্কদিগকে সঙ্গে লইয়া একত্র আহার করিতেন। 
তাহার বরাবরই আভ্যাস ছিল, তিনি ভূক্তাবিশিষ্ট অংশ একটি ঝুড়িতে করিরা 
আশ্রমের বাহিরে ঝুঁলাইয়া রাখিতেন । দরিদ্র কাঠুরিয়াগণ সারাদিন বন-প্রদেশে 
কাষ্ঠ আহরণ করিয়া গৃহে ফিরিবার সময় এ সকল খাদদ্যে ক্ষুণ্িবৃত্তি করিত। 
কথিত আছে, একদা এক দুরাশয় তক্কর এ ঝুঁড়ির খাদ্য অপহরণ মানসে 
কাঠুরিয়ার পরিচ্ছদে তথায় আগমন করে এবং সা"দীকে ধ্যানাবিষ্ট দেখিয়া 
চৌর্যকার্ষে প্রবৃত্ত হয় । কিন্ত কি আশ্চর্যের বিষয়, যেইমাত্র সে ঝুঁড়ির [১৯৫] দিকে 
হাত বাড়াইয়াছে অমনি তাহার হাত দুইখানি প্রস্তরবৎ কঠিন ও নিশ্চল হইয়া 
গেল । অনেক চেষ্টা করিয়াও হতভাগ্য যখন কিছুতেই আর হাত দুইটি নামাইতে 
বা সে স্থান হইতে নডিতে পারিল না, তখন অগত্যা সে অশ্রপূর্ণলোচনে অনুনয় 
বিনয় করিয়া মহর্ষি সা"দীর করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল । এইরূপে অনেকক্ষণ 
অতীত হইলে কোমল হৃদয় সা"দী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না! বাহিরে 
আসিয়া চোরের দেহে কাঠুরিয়ার ছদ্মবেশ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হারে 
নরাধম, তুই যদি প্রকৃত কাঠুরিয়া হইবি, তবে তোর সুবৃহৎ কুঠার কই, তোর 
হাতের সুকঠিন কড়াচিহ্ন কই, কাঠুরিয়ার উপযুক্ত সুদৃঢ় ও কন্টক-ক্ষত দেহই বা 
কই? তবে কি তুই দস্যু? তাই যদি হবে, তবে তোর তীক্ষ-ধার শাণিত অস্ত্র ও 
প্রাচীর লঙ্ঘনের উপযুক্ত রজ্জু কই? অমানুষিক সাহস ও তেজস্বিতার পরিবর্তে 
এই নারীসগুলভ দীনতা ও রোদনই বা তোর কেন? তুই অতি নীচাশয় তক্ষর; 
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তোর মত কৃপার পাত্র জগতে কে আছে? তুই এই মুহূর্তে এ স্থান পরিত্যাগ 
কর । এই বলিয়া তিরস্কার করত মহর্ষি একান্ত মনে খোদার নিকট 'মোনাজাত' 
করিলে হতভাগ্য অবিলম্ষে মুক্তিলাভ করিল । অতঃপর ঝুঁড়ি হইতে কিঞ্িৎ আহার্য 
দিয়া মহর্ষি তাহাকে দূর করিয়া দিলেন । 

ক্রমে ক্রমে যখন সা"দীর চরিব্র-মাহাত্য ও সাধনার খ্যাতি চারিদিকে রাষ্ট্র 
হইয়া পড়িল, তখন দৈনিক শত শত লোক আশ্রমে আসিয়া তাহার চরণ-ধুলি 
গ্রহণ করিয়া যাইত । যাহারা অনুসন্ধিৎসু, তাহারা সা"দীর পদমূলে বসিয়া নানা 
তত্বকথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইত । কিন্ত সিরাজ নগরে একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি 
ছিলেন, তিনি সা"দীর এই অত্যধিক সম্মানে ভিতরে ভিতরে কিঞ্িওৎ ঈর্ষা অনুভব 
করিতেন । অধিকন্তু সা*দীর তপঞ্সিদ্ধি বিষয়ে তদ্রুপ আস্থাবান ছিলেন না। 
কথিত আছে, একদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, তিনি যেন স্বর্গরাজ্যে 
বিহার করিতেছেন, আর তাহার চতুর্দিকে পুণ্যবানদিগের আআ্মাসমূহ মধুর স্বরে 
পরম কারুণিক খোদাতা'লার গুণগান করিতেছে । সাধু মনোনিবেশ সহকারে 
তাহাদের স্ত্রতিগাথা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন তাহারা 
মহাকবি সা"দীরই রচিত একটি স্তোত্র একান্ত মনে আবৃত্তি করিতেছে, তখন 
তাহার বিস্ময়ের [১৯৬] সীমা রহিল না । তিনি তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে তাহারা কহিল, মহর্ষি সা"দীর এই একটিমাত্র স্তোব্রে খোদাতা'লা যেমন 
সন্তুষ্ট হন, যাবতীয় ফিরিশতার সমস্ত বৎসরের উপাসনাতেও তিনি তেমন সন্তুষ্ট 
হন না। নিদ্রাভঙ্গের পর সাধু কৌতৃহল-বিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সা'দীর আশ্রমে 
গমন করিলেন । কিন্তু কি আশ্চর্য, সাদী তখন 'মোরাকাবা'য় বসিয়া সমাধিস্থ 
অবস্থায় ঠিক সেই কবিতাটিই গভীর ভক্তি সহকারে আবৃত্তি করিতেছিলেন ৷ এই 
ঘটনায় সাধু একান্ত বিস্ময়াভিভূত হইয়া মহর্ষি সা"দীর চরণতলে লুগ্ঠিত 
হইলেন । স্তোত্রটি এই__ 

বর্ণে দরখতানে সব্য্‌ দর নয্‌রে ইশীয়ার- 
হর্‌ ওরাকে দফ্তরেস্ত মা'রেফাতে কিরূদিগার | 

অর্থ শ্যামল তরুদেহে এ যে পত্ররাজি, জ্ঞানীর নয়নে উহার প্রত্যেকটি 
ষ্টার মাহাত্য সম্পর্কে এক একটি মহাগ্রন্থ স্বরূপ । 

বাদশা সা'দের পৌত্র মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে মহর্ষি সা'দী সিরাজ নগরে 
দেহত্যাগ করেন । জনৈক পারস্য কবি তৎকালীন রীতি অনুসারে তদীয় মৃত্যু-সন 
জ্ঞাপন করিয়া একটি কবিতা রচনা করেন ।৮* তাহাতে হিজরী ৬৯১ সন (ইং 


৮০. শবে আদিনা বুদ ও মাহে শওয়াল 
যে তারিখে আবব খে-সিনা-আলিফ-সাল, 
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১২) সা'দীর স্বর্গারোহণ বৎসর বলিয়া সূচীত হইয়াছে । সিরাজের পার্শববতী 

» পাহাড়ের পাদমূলে, “দিলকুশা” নামক স্থানে কবির শেষচিহ্ সমাহিত 
রহিয়াছে । সমাধির উপর যে সুদৃশ্য ক্ষুদ্র প্রস্তর-মন্দির নির্মিত হইয়াছে, তাহার 
গাত্রে সা'দীর জীবনী সংক্রান্ত অনেক কথা ও তীহার রচিত অনেক কবিতা প্রাচীন 
নক্ম্‌ অক্ষরে অতি সুন্দরভাবে খোদিত হইয়াছে । আজিও যাত্রিগণ নানা ফল- 
ফুল ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য উক্ত সমাধি-গৃহে ভক্তিভরে উপহার দিয়া থাকে । 
দর্শকদের কৌতৃহল নিবারণের জন্য অতি সুন্দরভাবে লিখিত সা"দীর একখানি 
কাব্যপ্রস্থ উক্ত সমাধি-গৃহে [১৯৭] রক্ষিত হইয়াছে। পারস্যে এ সমাধি-গৃহ 
“সাদীয়া” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । অধুনা উহা কিঞ্চিৎ ভগ্নাবস্থায় নিপতিত 
হইয়াছে । 

ফ্রাঙ্কলিন সাহেব লিখিয়াছেন, তাহার পারস্য ভ্রমণকালে, ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে 
সিরাজের নিকটবর্তী কোনও প্রাসাদে সা'দীর একখানি “তসবীর' তাহার দৃষ্টিপথে 
পতিত হয় | উহা তাহার বৃদ্ধ বয়সের চিত্র, __বক্ষে বিলম্বিত রজত-শ্মশ্রু, অঙ্গ 
দোদুল্যমান রাজকীয় খেলাত । দক্ষিণ হস্তে সুশোভিত দ্বিরদ-রদ-নির্মিত শ্বেত- 
যষ্টির গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ আনত; বামহস্তে কারুকার্য বিখচিত 'লোবান'__ ধুসর 
সুরভিত মনোহর ধূপদান । না জানি কোন দুঃসাহসী ভক্ত ধর্মের আদেশ লঙ্ঘন 
করিয়া সা'দীর এই বিশ্বপ্রণম্য তসবীরখানি আকিয়া গিয়াছেন । 

সা"দী বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন । প্রতিদিন পরাতে ৩/৪ 
ঘণ্টা করিয়া কুরআন পাঠ করা তাহার চিরন্তন অভ্যাস ছিল । জীবনে তিনি 
কখনও সুরা স্পর্শ করেন নাই । তাহার গৃহে কখনও বে-নমাধী ভৃত্য নিযুক্ত 
হইতে পারিত না। কঠোর সংযমের ফলে তিনি বার্ধক্যেও দেহে যৌবনের তেজ 
ধারণ করিতেন । সাস্দী নিজেই লিখিয়াছেন, __ 

বার্ধক্যের সাড়া পেয়ে বসেছে আমার 
শিরে শুভ্র তুষারের মেলা; 
তথাপি অজর মম প্রকৃতির মাঝার 
যৌবনের বীর্য করে খেলা ।" 


হুমায়ে রুহে পাক শে'ব সাদী 
বে-ইয়াফুশাদ আয গোবারে তন্‌ পর্‌ ও বাল । 
অর্থ-আরবী বে-দিন-আলিফ (৬৯১) সনে শওয়াল মাসের জুমা" অর্থাৎ শুক্রবারের রাত্রিতে শেখ 
সা'দীর প্রাণরূপ পবিত্র হুমাপাৰি দেহ-পিগ্রর পরিত্যাগ করিয়া পক্ষ বিস্তার করিল । 
* বরফে পীরী শ্ী-নেশীনাদ বরু ছরম্‌ 
হামছু'না তাবা'য়ামু জওয়ানী মী-কুনাদ । 


৭০ 


আজীবন লোকশিক্ষা ও বিপন্নের উপকার সাধনই তীহার জীবনের প্রধান 
ব্রত ছিল। মৌলিক উপদেশ বিতরণ, গ্রন্থ প্রচার ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ইত্যাদি নানা 
উপায়ে নানা দেশে তিনি ভ্রমণ ব্যাপদেশে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিয়া 
গিয়াছেন। কখনও কোনও দুস্থ পরিবারের রোরুদ্যমান গৃহে উপনীত হইয়া 
সান্তনা ও আশ্বাস-বাণী শুনাইয়া তাহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিতেন । খাইবার গিরি- 
সহ্নটে বা বার্বেরীর মরু-প্রান্তরে পণ্যজীবী পথিকগণ সময় সময় [১৯৮] বে শাস্ত- 
স্বভাব, হাস্য-চটুল, রসিক বৃদ্ধের সদালাপে ও কোমল সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া 
তাহার নিকট আপনাদের সুখ-দুঃখ ও ঘর-কন্নার সহস্র কথা অকপটে নিবেদন 
করিত, তাহাও এই লোকচরিত্রের নিপুণ পাঠক, বিশ্বছবির ভক্ত দর্শক, 
জ্ঞানপিপাসু সা'দীর অন্য এক মূর্তি । জেরুসালেমে তীর্থযাত্রীদিগের জলকষ্ট 
দেখিয়া ব্যথার তাহার করুণ হৃদর .এমনইভাবে কীদিয়াছিল যে, ক্রমাগত বহু 
বৎসর ধরিয়া তিনি সেই মরুর দেশে তীর্থের সময়ে ভিস্তিওয়ালার ছদ্মবেশে লক্ষ 
লক্ষ লোককে পানি দান করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন । কত দরিদ্র 
পথিক যে তাহাদের নিদাঘ মধ্যাহ্নের দারুণ পিপাসায় সুশীতল বারি পান করিয়া 
কৃতজ্ঞতার তরল অশ্র্তে এই মহাপ্রাণ তাপসের চরণতল নিষিক্ত করিয়াছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই সেবাধর্ম সম্বন্ধে সা'দীর এই অমর বাণী মুসলিম জগতে 
সুপরিচিত-__ 
তরীকৎ ব'জুঘ খিদমতে খাল্ক্‌ নিস্ত, 
ব'তস্বীহ্‌ ও ছাজ্জাদা ও দল্ক্‌ নিস্ত ।" 


শাম দেশের (সিরিয়ার) মরুপথে যে সকল পাহ্থ-নিবাস সা'দীর পরিশ্রমে 
দীর্ঘকাল জলাভাব হইতে নি্মুক্ত ছিল, তাহার শাম ত্যাগের বহুকাল পর পর্যস্তও 
পথিকেরা এ পথে চলিবার সময় সেই করুণ হৃদয় বৃদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া 
নয়নযুগেল অশ্রুসিক্ত করিত । 


রচনা 
সা'দী প্রকৃতই প্রাচ্যদেশীয় মুসলমানদের শিক্ষাণ্ডরু | তদীয় গুলিস্তান ও বুস্তান্‌ 
পাঠে আমরা যেরূপ তাহার লোকচরিত্রের অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও মানুষের 
আচার-ব্যবহার ও সমাজ-নীতির উপর অদ্ভূত তীক্ষদৃষ্টি দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হই, 
সেই রূপ কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্বত্র সর্বোচ্চ হইতে সর্বনিম্ন পর্যস্ত সকল 
শ্রেণীর লোকের সহিত তিনি কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতে পারিতেন তাহা ভাবিয়াও 


*  তরীকৎ কিছু নয় বিশ্বসেবা বিনা; 
খিলকা, তসবীহ ও জায়নামায-_ নহেক সাধনা । 
১৭১ 


চমৎকৃত হই। বিশাল সমাজের রন্ধে রন্ধ্রে যে সকল কদাচার [১৯৯ ও 
পাপানুষ্ঠান নিত্য নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের সহজ দৃষ্টির সজাগতাকে 
এড়াইয়া গিয়াছে, সূষ্্দর্শী সা"দীর নিপুণ তুলিকায় সেগুলি এমনই করিয়া ফুটিরা 
উঠিয়াছে যে, সেগুলির ভিতরকার অচিন্ত্যপূর্ব স্বরূপ পাঠককে যুগপৎ লজ্জা ও 
বিস্ময়ের নৃতন চেতনায় অভিভূত করিয়া ফেলে । কোথায় এক নিষ্ঠাবান দরবেশ 
_ সাধনার এই বিপুল আড়ম্বর অপেক্ষা দিনান্তে কৃতজ্ঞতার সহিত অর্ধসের 
ভোজন ও সারা নিশি সুষুস্তি যে দয়ালু খোদার নিকট অধিক মনঃপৃত, এ কথাটি 
সা"দী যেমন করিয়া বলিয়াছেন এমন আর কয় জনে পারে? মৃত্যুর কবল হইতে 
একটি নিঃসহায় প্রাণীকে উদ্ধার করিয়া পরে পারিবারিক ভোজে তাহার জীবনের 
সদ্বহার যে কিরূপ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা, তাহা সা'দীর মত সহজ করিয়া আর 
কেহ আঁকিয়া দেখাইতে পারেন নাই । সৎসন্দের উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে সা'দী 
লিখিয়াছেন, একদিন স্ত্রানাগারে গমন করিলে একখ মৃত্তিকার মনোহর সুরভিতে 
তাহার মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইল 1 তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন_ 

হে সুগন্ধি মৃত্রূপী, কহ ত বিবরি 

তুমি কি 'অশ্বার'-_মণি অথবা কস্তরী? 

গোফ্তা মান্‌ গেলে না-চিষ্‌ বুদামে 

ওলায়কেন্‌ ুদ্দাতে বা গুল্‌ নেশাস্তামে । 


গোলাবের মূলে ছিন্ব_আমি রে “মৃত্তিকা' । 


উপদেশ দানের এমন সহজ উপায় কয়জন দেখাইতে পারিয়াছেন । মহর্ষি 
রামকৃষ্ণ পরমহংস ভিন্ন বঙ্গদেশে এমন উপদেষ্টার দৃষ্টাত্ত বিরল ৷ লোকে 
সা'দীকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি দর্শন শিখিয়াছেন কাহার [২০০] নিকটে? 
সা"দী কহিলেন, অন্ধের নিকট, কেননা অন্ধেরা সম্মুখের ভূমি সম্যক পরীক্ষা না 
করিয়া কদাপি পদক্ষেপ করে না । গুলেস্তাঁ ও বুস্তা ভিন্ন সা"দীর আরও ২২ খানি 
গ্রন্থ এখনও কালের আঘাত সহিয়া বাচিয়া আছে | ইহা কতকগুলি খণ্ড-কবিতা 


৮৪. (১) যোজালেসে খাম্সা, (২) নদিহত-অল্‌ মলুক, (৩) রিসালায়ে আশৃকিয়ানো, (৪) 
রিসালায়ে সাহেবে দিউয়ান, (৫) রিসালা দর তক্রীরে দিবাচা, (৬) রিসালায়ে আক্ল্‌ ও 
ইশ্ক, €৭) কিতাব যিরাসী, (৮) তরজিয়াত, (৯) আত-তবিয়াত, (১০) বেদাইয়া, (১১) 

১৭২ 


মাত্র । দুই একটির রুচিও গ্রাম্য এবং কিঞ্চিৎ কদর্ধ | সর্বসমেত তিনি কতগুলি 
গ্রন্থ রচনা করেন, এখন তাহা নির্ণর করিবার উপায় নাই । হয়ত মুদ্রাধস্ত্রের 
অভাবে তাহার অনেক গ্রন্থ নষ্ট হইয়া থাকিবে । মিঃ ব্রারাম বলেন, আরবীতেও 
সা'দীর বিংশখণ্ড গ্রন্থ লিখিত আছে । কিন্তু এ কথা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় 
না। স্যার উইলিয়াম জোন্স লিখিয়াছেন, ___ 
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তাহার রচিত কোনও কোনও কবিতায় অদ্ুত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় । 
লক্ষিত হয়৷ ফরাসী লেখক গার্সিন ডি ট্র্যাসী বলেন, সা*দীই প্রথম হিন্দুস্তানী 
ভাষায় কবিতা রচনা করেন । কিন্তু উহার সত্যতা প্রমাণসাপেক্ষ ৷ 

সা'দীর গুলিস্তাঁ ও বুস্তা যেরূপ বিপুলভাবে ও বনুযুগ ব্যাপিয়া পঠিত হইয়া 
আসিতেছে, জগতে আর কোনও গ্রন্থ তেমন হয় নাই । ভারতে মুসলমান আমলে 
হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেক নর-নারীকেই গুলিস্তার সংশ্রবে আসিতে হইত । ফারসী 
বর্ণমালা শিক্ষার পরই ছাত্রগণকে গুলিস্তাঁয় শিক্ষাদান করা [২০১] হইত । পল্লী 
অঞ্চলে এখনও কোনও মাদ্রাসার নিকট দিয়া যাইতে হইলে হঠাৎ শিশুগণের 
সুললিত কণ্ঠে শুনিতে পাওয়া যায়, __ 


“কারীমা ব-বখ্শায়ে বর্‌ হালে মা 

কে হাস্তম্‌ আসীরে কামান্দে হাওয়া । 
না দারেম গায়ের আয তু ফরীয়াদ রাস্‌ 
তু-য়ী আসীয়ারা খাতা বখৃশ্‌ ও বাস্‌। 
নেগাহ্‌ দার মা'রা যে-রাহে খাতা 
খাতা দার্-গোযার ও সওয়াবম্‌ নমা |” 


কিভাবে মোলাম্মায়াত, (১২) মোক্তায়াত, (১৩) কাসায়েদল আরবী, (১৪) কাসায়েদল 
ফারসী, (১৫) আল্‌ খবিসাত, (১৬) শামস্উদ্দীন তাজী কো, (১৭) ব'জলিয়াত, (১৮) 
রুবাইয়াত, (১৯) মোফ্রেদাত, (২০) খাতিম, (২১) গবলিয়াতে কাদিম, (২২) কিতাবে 
সাহেবীয়া। সা'দীর এই বাইশখানি গ্রন্থ এখনও বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায় । 
এতদ্যতীত, রূসো বলেন- সা"দীর “দিউয়ান” নামক গ্রন্থে প্রায় ১০০৬ কবিতা আছে, 
যাহা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই । হয়ত ইউরোপের কোনও লাইব্রেরীতে উহা রক্ষিত 
হইয়া থাকিবে । 
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অর্থ__ হে দয়ালু প্রভু, আমার প্রতি করুণা কর । আমি কামনার শিবিরে 
বন্দী । তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই যার নিকট আমার ফরীয়াদ পৌছিবে । তুমিই 
পাপপীদের একমাত্র ত্রাণকারী, অন্য কেহ নয় । তুমি পাপ পথ হইতে আমাকে 
রক্ষা কর এবং কৃত পাপ ক্ষমা করিয়া পুণ্যের পথ দেখাইয়া দাও । 

আজিও শে'খ সা"দীর “বয়াত' আবৃত্তি না করিলে মৌলবীগণ ধর্মসভায় 
আসর জমাইতে পারেন না । কেননা, সেগুলি শুধু নীতিবাক্য নহে, গযলের মতই 
উহার সুরের মাধুর্যও অতিশয় চমৎকার | ডি হার্বেন্ট নামক জনৈক লেখক 
সা'দীর “পান্দনামা”কে পিথাগোরাসের “গোল্ডেন ভার্সেস্” (00101. ৬০৩9) 
নামক গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়াছেন । “গোল্ডন্‌ ভার্সেস্‌্" একসময় সমগ্র 
গ্রীকজগতে বালকগণের নীতিপাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল 1৯৮৫ 

এক একটি ক্ষুদ্র গল্প ও তৎসহ একটি করিয়া নীতিমূলক কবিতা, এইভাবে 
সমগ্র গুলিস্তা রচিত । বুস্তাকে শুধু কবিতাগ্রন্থ বলিলেও চলে । সা'দীর সমস্ত 
রচনাই অতি সরল ও প্রার্ল। তিনি জীবনে যেমন রসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ 
ছিলেন, তাহার রচনায়ও তাহার যথেষ্ট নির্দশন পাওয়া যায় । তাহার কাব্যগ্রন্থের 
কোথাও আধাঢের প্রবাহ ঘনঘটা বা বিপুল সাগর-গর্জনের ন্যায় বাগাড়ম্বর [২০২] 
দৃষ্ট হয় না। তাহার রচনাপ্রবাহ ধীর, প্রশান্ত ও উদার । উহা বিশাল জল প্রবাহের 
ন্যায় মানবের সমগ্র জীবনযাত্রাকে বেষ্টন করিয়া, সংসারের সকল কর্মক্ষেত্রকে 
নিষিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়াছে ৷ সা'দীর প্রদত্ত সে রসাধার কখনও 
শুকাইবার নহে । যুগ-যুগান্তর ধরিয়া লোকে উহা মন্থন করিয়া অমৃতের আস্থাদ 
পাইবে । ত্রিকালদর্শী সাধকের অভিজ্ঞতার ফল বলিয়া, খোদাপ্রাপ্ত ভক্তের 
মুখনিঃসৃত বাণী বলিয়া, উহা যেন জগতের পরতে পরতে শিকড় আঁটিয়া 
অবিনশ্বর হইয়া উঠিয়াছে । [২০৩] 


৮৫ খিম্টীর সপ্তদশ শতাব্দীতে গুলিস্তা প্রচারিত হর । ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে জেন্টায়াস নামক এক 
ব্যক্তি আমষ্টারভাম নগরে “রোসারিয়াম পলিটিকাম” নাম দিয়া গুলির্তার এক লাটিন 
অনুবাদ প্রকাশ করেন । ১৯৫৪ ধ্রিস্টাব্দে স্কেলবার্গ নগরে ভন ওলিরাস কর্তৃক উহার জর্থন 
সংস্করণ বকাশিত হয় । ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে উহা ফরাসী ভাষায় অনুদিত হয় । এক্ষণে 
ইউরোপের প্রায় যাবতীয় প্রধান ভাষাতেই গুলিস্তা প্রকাশিত হইয়াছে । 
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নাসির খসরু 


(১০০৩-১১৪৩) 


ইস্পাহানের খ্যাতনামা কৰি ও হেকিম নাসির ইবনে খসরু হিজরী ৩৯৪ সালে 
(ইং ১০০৩) জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পারিবারিক নাম আবু ম"ইন উদ্দীন । 
কাব্যজগতে তিনি নাসির খসরু উলভী নামে পরিচিত । সুপ্রসিদ্ধ ইবনে সিনা ও 
খা'জা আবুল হাসান জুরজানির তিনি সমসাময়িক ছিলেন । ১৪০ বৎসরব্যাপী 
তাহার সুদীর্ঘ জীবন বহু বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ । স্বাধীন চিন্তার জন্য তাহাকে 
কেহ নাস্তিক, কেহ আস্তিক বলিত । তাহার অসামান্য ত্যাগ, অতুলনীয় প্রতিভা ও 
অন্তুত যোগবল তাহার জীবনকে নানা অলৌকিক কিংবদস্তীর আশ্রয়স্থল করিয়া 
তুলিয়াছে। কথিত আছে, প্রথম জীবনে তিনি বল্খের একজন স্বাধীন নরপতি 
ছিলেন। প্রজা বিদ্রোহে ব্ব্রিত হইয়া তিনি রাজ্যত্যাগ করেন এবং উম্গা নামক 
জনবিরল পল্লীতে আবাস নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন । নগরীর 
কোলাহল ও রাজসভার বিড়ম্বনা হইতে বহুদূরে আসিরা নৃপতি খসরুর 
ভিতরকার সুপ্ত কবি-খসরু মুক্তির আনন্দ জাগিয়া উঠিয়াছিল। আর সে জাগরণ 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল খসরু-নির্মিত প্রাণারাম নানা প্রতিষ্ঠানে । বিবিধ 
উদ্যানরাজি, বিচিত্র তড়াগমালা, মনোহর ম্নানাগার এবং নানা প্রকার বিস্মরকর 
যাদুমূর্তিসমূহে পল্লী এমন সুশোভিত করা হইয়াছিল যে, যে-কেহ উহাতে 
দৃষ্টপাত করিত, তাহারই আত্মবিস্থৃতি না হইয়া যাইত না । এইখানে কিছুকাল 
খসরুর কাব্যচর্চা বেশ চলিল | খোরমা-বনের ফাকে ফাক দাড়িম ফুল চুমিরা 
চুমিয়া বাতাস যখন দ্রাক্ষালতার সুশীতল ছায়ায় এলাইয়া পড়িত, বিরহকাতর 
বুলবুল যখন আকুল গানে বনস্থলী মাতোয়ারা করিত, খসরুর কল্পনা তখন উদ্বেল 
গযলে ভরিয়া উঠিল । তারপর তিনি ক্রমে খোরাসানের বিদ্যোৎসাহী সেলজুক 
নরপতি চেগ্রিস বেগ দাউদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন । দাউদ শাহের সনির্বদ্ 
অনুরোধে খসরু কবিকুগ্জ পরিত্যাগ করিয়া [২০৪] পুনরায় রাষ্ট্রীয় দায়িতু গ্রহণ 
করিলেন এবং খোরাসানের রাজস্ব সচিবরূপে কার্য করিতে লাগিলেন । 

১০৪৫ খ্রিস্টাব্দে শরতের এক শুভ্র রজনীতে খসরুর উপর স্বপ্লাদেশ হইল, 
তুমি মদিরা পরিত্যাগ কর । কি সে মহীরসী বাণী! খসরুর ভিতরকার সত্যিকার 
মহামানব সে ইঙ্গিতে নিদ্রোখিত সিংহের ন্যায় আবার গর্জিয়া উঠিল মুক্তির 
জন্য ৷ খসরু মদ্যপান পরিত্যাগ করিলেন । প্রাণে তীহার অদম্য পিপাসা জাগিল 
ততৃজ্ঞানের জন্য ৷ খসরু উহার নিবৃত্তির জন্য পবিত্র মন্ধাধামে প্রয়াণ করিলেন। 
এই সময় তাহার বয়ঃক্রষ মাত্র ৪২ বৎসর । এই বয়সেই খসরু-বৈরাগ্য অবলম্বন 

৯৭৫ 


করিলেন এবং বিগত জীবনের জন্য কঠোর অনুশোচনা-ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশ- 
ভ্রমণে নির্ধত হইলেন । 

যতই:দূরে যাইতে লাগিলেন, ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন 
সংসার হইতে সত্য সত্যই অপসৃত হইতেছেন, আর কোন এক অজানা লোকের 
অব্যক্ত আহ্বান যেন তাহাকে দেশ হইতে দেশাস্তরে টানিয়া লইতেছে। যখন 
তিনি মার্কে উপনীত হইলেন, তখন তাহার মানসিক অবস্থা এমনই পরিবর্তিত 
হইয়া গিয়াছে যে সেখান হইতেই তিনি সরকারী কার্যে ইস্তাফাপত্র লিখিয়া 
খোরাসানে প্রেরণ করিলেন । নানা দেশে পরিভ্রমণ করিয়া খসরু বিখ্যাত জ্ঞান- 
কেন্দ্র নিশাপুরে উপনীত হইলেন । তখন সেখানে ওমর খাইয়াম, নিযাম-উল 
মূল্ক ও হাসান সাব্বার শিক্ষাগ্রু সুপ্রসিদ্ধ খা'জা মু'য়াফিকের বিশেষ প্রতিপত্তি । 
খসরু তীাহারই শরণাপন্ন হইলেন । খসরুর জ্ঞানপিপাসা অনন্ত | খা'জা মু'য়াফিক 
তাহার অন্তত প্রতিভা ও অনুসন্ধিৎসায় মুগ্ধ হইলেন । শুধু মুগ্ধই হইলেন না, 
খসরুর ব্যক্তিত্বের এমনই প্রভাব ছিল যে খা'জা মু'য়াফিক তাহার ভ্রমণ-পথেরও 
সহ্যাল্রী হইলেন । অতঃপর উভয়ে কুমিস্‌ প্রদেশে উপনীত হইয়া মহাতপা সুফী 
বায়জিদ বোস্তামীর পবিভ্র সমাধি সন্দর্শন করিলেন এবং সেখান হইতে নানা 
প্রদেশের ভিতর দিয়া তাব্রজে গমন করিলেন । তাব্রিজ ভ্রমণ সমাপ্ত হইলে 
তাহারা বান, আখ্লাত, বিতলিস, আলিপ্পো, হালা প্রভৃতি প্রদেশ হইয়া এশিয়া 
মাইনরের অস্তঃপাতী বৈরুত শহরে উপনীত হইলেন । তৎপর সিদান, টায়ার, 
সিরিয়া, জেরুসালেম ও বাথেলহাম হইয়া পুনরায় মন্কায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
কখনও পদব্বজে, কখনও উদ্্রারোহণে, দস্যু-সমাকীর্ণ গিরি [২০৫] উপত্যকা ও 
দুস্তর মরুভূমি অতিক্রম করিতেন । নিদাঘের আতপঝঞ্া ও শীতের তুহিন 
তাহাদের শরীরের উপর দিয়া বহিয়া যাইত । জ্ঞানানন্দে সমস্তই তাহারা হেলায় 
উপেক্ষা করিতেন । মক্কায় হজ্বুত উদযাপিত হইলে তীহারা দামেস্ক সন্দর্শন 
করিলেন এবং পুনরায় জেরুসালেমের পথে অগ্রসর হইয়া সুয়েজ প্রণালী দিয়া 
মিশর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন । মিশরে তিনি তিন বৎসর অতিবাহিত করেন । 
মরকো, ব্রিপোলী প্রভৃতি আফ্রিকাস্থিত মুসলমান প্রদেশগুলির কোনওটি তাহার 
ভ্রমণ-পথের বাহিরে পড়ে নাই । ১০৪৭ অন্দে খসরু কায়রোতে অবস্থান 
করিতেছিলেন । মিসরে অবস্থানকালে খসরু ফাতেমা-বংশীয় খলিফা আল্‌ 
যুস্তানসির বিল্লা'র রোজত্ব ১০৩৫-৯৪ খ্রি.) ন্যায়পরায়ণতা ও প্রভাব দর্শনে মুগ্ধ 
হইয়া যান। এইখানেই তিনি ইসমাইলী মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও 
অধ্যাত্ঘিক বিজ্ঞানে প্রবেশলাভ করেন । কথিত আছে, পরবর্তীকালে এক সময় 
খলিফা আল মুসতানসির নাস্তিকতার অভিযোগে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। 
বন্ধুগণের সাহায্যে কবি কোনও মতে আত্মগোপন করিতে সমর্থ হন এবং উক্ত 
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খলিফার জীবনকাল পর্যন্ত আত্মগোপন করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি তিনি 
খলিফার নিন্দা করেন নাই । ১০৫২ খ্রিস্টাব্দে খসরু তীহার ভ্রমণ বৃত্তাস্ত লিপিবদ্ধ 
করেন । ১১৪৩ খ্রিস্টাব্দে (৫৩৪ হিজরী) তিনি দেহ ত্যাগ করেন । 


ইসমাইলী মতের অভিজ্ঞতা 
ইসমাইলী মতের উত্তব হয় শিয়া সম্প্রদায় হইতে এবং পারস্যে ইহা পুষ্টি লাভ 
করে। শুনা যায়, শিয়াগণ হযরত আলীকে তীহাদের ধর্মগুরু ও হযরত 


মুহম্মদকে (সঃ) আল্লাহর বাণীবাহক মাত্র বলিয়া যনে করেন । তাহাদের মতে 
শুধু হযরত আলী এবং তদীয় একাদশ বংশধরই মহানবীর পরবর্তী “দ্বাদশ 
ইমাম” বা ধর্ম-নেতা । কেননা তাহার পর আর কোনও নবী জন্মগ্রহণ করিবেন 
না। রাজনীতির দিক দিয়াও তীহারা আলীকে হযরত মুহম্মদের (সঃ) যথার্থ 
উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করেন। তাহাদের মতে আলী আল্লাহর বিধান 
অনুযায়ীই 0১/ 01৬17০11900) হযরত মুহম্মদের (সেঃ) নেতৃত্বের উত্তরাধিকারী | 
তাহার জন্য কোনও নির্বাচনের [২০৬] প্রয়োজনই ছিল না। আল্লাহ তাহাকে 
হযরত মূসার সহায়রূপে । কাজেই নবীর মৃত্যুর পর তিনি নবীর উত্তরাধিকারী 
খলিফা হইবেন, ইহাই ছিল স্বাভাবিক । তাহাদের মতে আলীর পূর্ববর্তী তিন 
খলিফার নির্বাচন অশুদ্ধ ও দুর্নীতিমূলক; তাহাতে আলীর নেতৃত্বের ন্যায্য 
অধিকার ক্ষুণ্ন হইয়াছিল । আলীর পুত্রগণ কেহই ইসলামী রাষ্ট্রজগতের 
অধিনায়কত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না । তাহাদের বংশধরগণ মাত্র “ইমাম” 
অর্থাৎ ধর্মজগতের অধিনায়করূপে হিজায ও ইমেনের নিকট শ্রদ্ধাগুলি গ্রহণ 
করিতেছিলেন । কিন্তু দামেস্ক ও বাগদাদের দান্তিক খলিফাদের তাহাও সহ্য হইল 
না। তীহারা নৃশংসভাবে মদিনাস্থিত আলী বংশের সর্ববিধ প্রতিপত্তির 
উচ্ছেদসাধন করিলেন। তারপর সুনীগণ আলীবংশের প্রনষ্ট গৌরবের 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আর কোনও উদ্যোগ করেন নাই । কিন্তু শিয়াগণ নিশ্টেষ্ট 
থাকেন নাই । তাহারা মিসরে ফাতেমা বংশীয় ইমামদিগকে নৃপতি করিয়া 
তাহাদের অধিনায়কত্বে বহুদিন নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বাতস্তযের পরিপুষ্টি 
সাধনের জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন । 

শিয়াদের ভিতর একটা বিশ্বাস ছিল, ইসলামের যা-কিছু আধ্যাত্মিকতা সে 
সমস্ত হযরত মুহম্মদ সেঃ) সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন নাই, শুধু তদীয় 
জামাতা একমাত্র আলীকেই উহা প্রদান করেন । নিজের সাধনা, নিজের ফকীরী 
সমস্তই আলীকে অর্পিত করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন । এই সকল শিয়ার মতে 
পারস্ প্রতিভা ১২ 


হযরতের প্রকাশ্য শিক্ষা__নমায, রোজা ইত্যাদি শরিয়ত নির্ধারিত বাহ্যিক 
অনুষ্ঠানসমূহ__-সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা, ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন এবং 
আল্লাহর পথে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য অতিশয় কার্করী হইলেও 
আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভ বা আত্মার যুক্তির পক্ষের যথেষ্ট নহে । সেজন্য আত্মিক 
সাধনার প্রয়োজন এবং সে সাধনার পন্থা হযরত আলীই দুনিয়ায় প্রবর্তিত করিরা 
গিয়াছেন। এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া শিয়াগণ গুরুর আনুগত্য ও 
মা'রেফাতের অনুশীলনকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেন । 

হুসাইনী শাখার প্রখ্যাত বিদ্বান যাফর আস সাদিক ছিলেন শিয়াদের ষষ্ঠ 
ইমাম । তাহার মৃত্যু হইলে শিয়াগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে । ইমাম [২০৭ 
যাফর প্রথমে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে তাহার ইমামতীর উত্তরাধিকারী 
মনোনীত করেন । কিন্তু ইসমাইলের অকাল মৃত্যু হয় ৷ তখন ইমাম যাফর তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র মুসাকে তাহার গদীনশীন রূপে মনোনয়ন দান করেন । ইমাম যাফর 
দেহত্যাগ করিলে অধিকাংশ শিয়া মু'সার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, কিন্তু একদল 
শিয়া পরলোকগত ইসমাইলের পুত্র হাবীব ওরফে মুহম্মদ বিন ইসমাইলকে 
তাহাদের গুরু বলিয়া গ্রহণ করে৷ এই সকল শিষ্য “ইসমাইলী” নামে অভিহিত 
হয়। 

. ইসমাইলীদের মতে প্রত্যেক নবীর সঙ্গে একজন করিয়া পার্খ্চর আল্লাহ 
সঙ্গে ছিলেন হারুন, হযরত ঈসার সঙ্গে ছিলেন সাইমন পিটার | সেইভাবে 
হযরত মুহম্মদের সেঃ) সঙ্গে ছিলেন আলী । এই সকল পার্শ্্চর প্রত্যেকে ছিলেন 
স্ব স্ব যমানার ইমাম । সেই হিসাবে আলী হইতেছেন হযরত রসুলের যমবানার 
ইমাম । আর প্রত্যেক নবীই তাহার অন্তরের যা কিছু গৃঢ় উপলন্ধি তাহা সঙ্গীয় 
ইমামের নিকট ব্যক্ত করিতেন এবং সারা জীবনের আধ্যাত্মিক সাধনার “ফায়েজ' 
উক্ত ইমামের ভিতর সঞ্চরিত করিয়া যাইতেন। এইভাবে নবী হইতে 
গুরুপরম্পরার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিকতার গুপ্তধারা শিষ্যদের ভিতর প্রবাহিত 
হয় । হযরত মুহম্মদও (সঃ) তীহার ভিতরকার ফকীরী বা আধ্যাত্বিকতা আলীতে 
সঞ্গরিত করিয়া গিয়াছেন ৷ 

আবার প্রত্যেক যুগেই নবীর পরে সাতজন ইমাম, এবং সপ্তম ইমামের 
শেষে দ্বাদশ জন নকীব বা গুরুর উত্তব হইয়াছে । সর্বশেষ গুরুর তিরোভাবের 
সঙ্গেই সে যমানার সমান্তি ও পরবর্তী পয়গম্বরের যমানা আরল্ত হইয়াছে । 

এই রূপে ষষ্ঠযুগ অর্থাৎ হযরত মুহম্মদের (সঃ) যুগে শেষ হইয়াছে এ 
যমনার সপ্তম ইমাম ইসমাইল ও তৎপরব্তী দ্বাদশ জন নকীবের পরলোক 
প্রাপ্তিতে । তারপর সপ্তম যুগ আরম্ভ হইয়াছে মুহম্মদ বিন ইসমাইলের 
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আবির্ভাবে ৷ (এই মুহম্মদ বিন ইসমাইলেরই ষষ্ঠ বংশধর ওবায়দুল্লাহ মিসরের 
সিংহাসন লাভ করিয়া আপনাকে মেহদী বলিয়া প্রচার করিরাছিলেন)। 

ইসমাইলীদের দীক্ষারও সাতটি স্তর আছে । তাহারা বলেন, সপ্তস্তর উত্তীর্ণ 
হইলে তবে শিষ্য আধ্যাত্মিকতার নিগুঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হর । তখন 
তাহার নিকট প্রতীয়মান হইবে, _ ধর্মের প্রত্যেক সংস্কার, (২০৮] প্রাকৃতিক 
জগতের প্রত্যেক বস্তু, সেই রহস্যেরই মৃষ্ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র । শরীয়তের অন্ধ- 
অনুসরণকারীদের নিকট ইহা অর্থশূন্য, কিন্তু দীক্ষিতের নিকট সে সত্য বিরাট 
সৌন্দর্যময় এবং অপার ভূমা মহিমায় লীলার়িত । 

প্রতিভান্বিত ব্যক্তিরা যখন যেদিকে মনোনিবেশ করেন, সেই দিকেই 
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকেন । খসরুও মিসরে অল্পদিনের ভিতর ইসমাইলী 
সম্প্রদায়ের ভিতর একটি নেতৃস্থান অধিকার করিলেন । তখন মিসর-সম্রাট 
তীহাকে 'হজ্জাৎ' অর্থাৎ প্রমাণ এই উপাধিতে ভূষিত করিয়া ইসমাইলী প্রচার- 
কার্য পরিচালনার জন্য খোরাসানে প্রেরণ করিলেন । পথে বসোরা ও ইস্পাহান 
পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া খসরু খোরাসানে প্রত্যাবৃত হইলেন । এইরূপে দেশ- 
ভ্রমণে তাহার সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল । কেহ কেহ বলেন তিনি ভারতবর্ষে 
আসিয়াছিলেন । ভ্রমণাবস্থায় বহু রোমাঞ্চকর ঘটনা তিনি স্বকীয়গ্রস্থে লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি এই-__ 

দীর্ঘকাল দেশ-ভ্রমণের পর নিশাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এক মসজিদে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলাম | সঙ্গে কেবলমাত্র আমার ভ্রাতা আবু সাইদ ও জনৈক দর্শনের 
ছাত্র। নগরের কেহই আমাদিগকে চিনিত না। যে পথে বেড়াইতে বাহির 
হইতাম, সেই পথেই দেখিতাম লোকেরা আমার নাম উল্লেখ করিয়া অভিসম্পাত 
করিতেছে ও ধর্মদ্রোহী নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করিতেছে । কেবলই শুনিয়া 
যাইতায, কাহারও সহিত কোনও উচ্চবাচ্য করিতাম না । কারণ আমি জানিতাম, 
ইসমাইলী মতে কুরআন ও শরীয়তের যে সমস্ত সাঙ্কতিক ব্যাখ্যা আমি প্রকাশ 
করিয়াছিলাম তাহা জনসাধারণের মনঃপৃত হয় নাই। জনসাধারণ তখনও 
ইসমাইলী সম্প্রদায়ের নামে অগ্নিমূর্তি ধারণ করিত | যদিও পণ্ডিত সমাজ আমার 
নিকট তর্কে পরাজিত হইয়া আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যাসমূহ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত, 
সাধারণ মুসলমানেরা তাহা মানিতে প্রস্তুত ছিল না । তাই প্রথমে ক্ষেত্র প্রস্তুত না 
করিয়া আমি বীজ বপন করিতাম না । কিন্তু আমার দার্শনিক ছাত্রটি ওসব ভেদ 
কিছুই জানিত না। একদিন বাজারে বেড়াইতেছি এমন সময় একজন মিসরীয় 
পর্বাজক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি সেই প্রসিদ্ধ কৰি নাসির খসরু 
নহেন? আর আপনার সঙ্গীয় ইনি কি আপনার ভাই আবু সাইদ নহেন? আমার 
মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল । আমি [২০৯] ক্ষিপ্রতা সহকারে এ ব্যক্তির হস্ত 
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চাপিয়া তাহাকে টানিয়া নিজ আবাসে লইয়া চলিলাঘ এবং পথিমধ্যে এমন সৰ 
চিত্তাকর্ষক গল্প করিতে লাগিলাম যে পথিকের আর পুনরায় প্রশ্থ বা ছিরুক্তি 
করিবার সুযোগ রহিল না । তৎপর প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাহার 
মুখবন্ধ করিলাম | সে খসরু সম্বন্ধে আর কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া স্বকার্ষে 
প্রস্থান করিল । পরদিন প্রতুষেই নগর পরিত্যাগ করা স্থির করিলাম এবং রজনী 
উপস্থিত হইলাম! চর্মকার যখন আমার পাদুকা মেরামত করিতেছিল, সেই সময় 
কিয়দ্দুরে বাজারের অপর প্রান্তে কি এক কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল । চর্মকার 
সেই কোলাহলের কারণ জানিতে প্রস্থান করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল, 
সে তাহার হস্তস্থিত অস্ত্রের অগ্রভাগে একখণ্ড মাংস গীথিয়া লইয়া ফিরিতেছে। 
জিজ্ঞাসা করিলাম, এ মাংস কোথায় পাইলে? চর্মকার কহিল-__জনাব, মহাপাপী 
খসরুর একজন শিষ্য এই নগরে দেখা দিয়াছিল । আমাদের শাস্ত-পারদর্শী 
মৌলানাদের সহিত তাহার বাগবিতগ্জা হয় । মৌলানাগণ হাদিছ ও তফছীর 
হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া জবাব দিতেছিলেন, আর এ দূরাত্মা কেবল খসরুর 
কবিতা আওড়াইয়া সেগুলির খণ্ডন করিতেছিল ও ইসমাইলী পাপমত সমর্থন 
করিতেছিল। তখন এ ব্যক্তিকে শতখণ্ডে খণ্তিত করিয়া পুণ্য অর্জন করা 
আমাদের পক্ষে ফর্জ কের্তব্য) হইয়া দীড়ায়। এই দেখুন, আমিও সেই নেক 
কার্ষে অংশীদার হইতে বাদ যাই নাই। পাপিষ্ঠের দেহ-মাংসের একটি খও 
আমার এই অস্ত্রের ডগায় । আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে আমার সেই 
হতভাগ্য ছাত্রই ইহাদিগকে এই নিষ্ঠুর উপায়ে পুণ্য অর্জনের সুযোগ দান 
করিয়াছে । শোকে ও ত্রাসে আমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল । আমি তৎক্ষণাৎ 
বলিলাম, ভাই চর্মকার, তুমি শীঘ্র আমার পাদুকা ফিরাইয়া দাও । যেখানে 
খসরুর কবিতার আবৃত্তি হয়, সে শহরে আর এক মুহূর্তেও থাকা উচিত নয়। 
ভ্রাতা আবু সাইদকে সঙ্গে লইয়া সেই মুহূর্তেই নগর পরিত্যাগ করিলাম | 

যে ইসমাইলী মতবাদের জন্য খসরুর ভক্ত-শিষ্ের এই দুর্গতি ঘটিল অর্ধ 
শতাব্দী পরে ক্রমে সেই মত এমনই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল যে উহা 
মিসর হইতে মধ্য এশিয়া পর্যস্ত প্রত্যেক নগরে নগরে বিশ্বাসী মুসলমানগণের 
মহা আতঙ্ষের কারণ হইয়াছিল । [২১০] 


রচনা 
নাসির খসরুর যে সকল গ্রন্থ কালের আঘাত সহিয়া এখনও বাচিয়া আছে, 
তন্মধ্যে পাচখানি সবিশেষ প্রসিদ্ধ | তদীয় সফরনামা, দিউয়ান, রওশান-নাঘা, 
সা'দৎ-নামা ও জি"দুল-সুসাফিরিন সভ্য সমাজে আজও তীহার অসাধারণ 
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ভুয়োদর্শন, গভীর তত্তজ্ঞান ও অপরিসীম ধর্মভাবের পরিচয় বহন করিতেছে । 
সফরনামায় তদানীস্তন মুসলিম জগতের যাবতীয় প্রধান প্রধান স্থানের সুন্স ও 
চমকপ্রদ বর্ণনা রহিয়াছে । কাবাগৃহ, জেরুসালেম প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহের 
তৎকালীন অবস্থা ও রীতিনীতি যেভাবে বর্ণিত হইরাছে তাহাতে তীহার আশ্চর্য 
পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার পরিচর পাওয়া যায় । খসরুর বর্ণনাশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক 
শৃঙ্খলা ও রাজকীয় সুশাসন খসরুকে এতই মুগ্ধ করিরাছিল যে তিনি কায়রোর 
সহিত পৃথিবীর অন্য কোনও নগরীরই তুলনা করিতে ইচ্ছা করেন নাই । তিনি 
লিখিয়াছেন, মিসরের রাজকোষে তখন এতই এঁশবর্ধ ছিল যে অশ্বারোহী ও 
পাইত । তাহাতেই সৈন্যদলের ভিতর কোনও প্রকার অসন্তোষের লক্ষণ কখনও 
দৃষ্ট হইত না। রাজশক্তি এ-কারণে অন্তঃশক্র ও বহিঃশক্র উভয় হইতে সম্পূর্ণ 
নিরাপদ ছিল । রাজা ও প্রজাতে এমনই সপ্তাব ছিল যে দেশে গোয়েন্দা পুলিশের 
প্রয়োজন হইত না । বাজারে ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ দোকানে তালাবদ্ধ করার 
আবশ্যকতা বোধ করিত না । নাগরিকগণের এশর্ষেরও কোনও সীমা ছিল না। 
সম্ভবত এই সমস্ত দর্শনেই খসরু মিসর-রাজা আল-মুস্তানসিরের প্রতি অত্যন্ত 
ভক্তিমান হইয়া পড়েন । আল-সুস্তানসির ফাতেমা বংশীয় নৃপতি ছিলেন । ইহাও 
হয়ত তাহার ভক্তির আর একটি প্রধান কারণ । খসরুর গ্রন্থে কাতিমা, আলী ও 
তদীয় বংশধরগণের প্রতি অপরিসীম সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে । কৰি এই 
সময় রাজসভা ঘৃণা করিতেন এবং সভাসদদের সঙ্গ ভালবাসিতেন না । তথাপি 
আল-মুস্তানসিরের প্রতি তাহার এই গতীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাহার গুণগ্রাহিতা ও 
মহত্বের পরিচায়ক | [২১১] 

খসরুর লিখনভঙ্গি (5016) অতি সহজ ও প্রাঞ্ল | উহাতে ভাবের গভীরতা 
আছে কিন্ত কল্পনার অযথা তরঙ্গ-বিক্ষেপ নাই । ধীর মৃদু গতিতে তাহার ভাবধারা 
ও বর্ণনা অবাধে বহিয়া চলিয়াছে। উহার আস্বাদ তীব্র অথচ মধুমাখা, বিস্তার 
সাগরবক্ষের ন্যায় অথচ বিক্ষোভহীন । দিউয়ানে তাহার রচনার গভীরতা 
অতলস্পশশী হইয়াছে । রচনার মৌলিকতা ও পাগ্তিত্য, অকপট ভক্তিপ্রবণতা ও 
সাহসিকতা, এই গ্রন্থের বিশেষত্ব । সুযোগ-সন্ধানী চাটুকারগণ তাহার ঘৃণার পাত্র 
ছিল । তাহার মত স্পষ্ট কথা বলিবার সাহসও খুব কম কবির ভিতরই দৃষ্ট হয় । 
তীহার কাব্যগ্রন্থ যেন একটা প্রশাস্ত মৃদু বীচি-খচিত রত্রগর্ভ সমুদ্র ৷ তিনি নিজেও 
সমুদ্রের সহিত বস্তুর তুলনা দিতে ভালবাসিতেন | সাগর-তট হইতে সুদূর মধ্য- 
এশিয়ায় উত্তৃত এই কবির সমুদ্রত্রীতি দর্শনে মনে হয়, এশিয়া মাইনর ও মিসরের 
সীমান্তে এলায়িত ভূমধ্যসাগরের দৃশ্যই কবিকে অত্যন্ত অভিভূত করিয়া 
থাকিবে । কবি পবিত্র কুরআন সম্বন্ধে বলিতেছেন, বাহ্যত উহার বাণী সমুদ্রবারির 
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মতই তিক্ত; কিন্ত ধষিজন জানে, কি গভীর তত্ব উহার ভিতর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 
সাগরের গভীরতম তলদেশেই রত্ুরাজি শোভা পায়। অতএব হে সুধী 
তত্তুপিয়াসী, তটের মায়া ত্যাগ কর ও দক্ষ ডুবুরীর অনুসরণ কর! অন্যত্র 
চাই না । কুরআন অধ্যয়ন ও জ্ঞানাস্বেষণই আমার চির সহচর । জ্ঞান আমাকে 
দিয়াছে প্রত্যয়, এবং প্রত্যয় আমাকে ভক্তি ও দুঃখ সহিবার শক্তি দান 
করিয়াছে । প্রত্যয় বা বিশ্বাসই আমাকে শেষ বিচারের দিন পথ দেখাইয়া চলিবে! 
বিশ্বাস যদি আমাকে এই মুহূর্তে জীবন দান করিতে বলে আমি কেন তাহাতে 
ভীত হইব? এইখানে কবির কুরআনের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং সেই সঙ্গে 
তাহার ইসমাইলী শিক্ষার ভাবধারা একত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে ৷ কবি কুরআনকে 
খুবই মানিতেন, কিন্তু তাহার সাধারণ অর্থকে বাদ দিয়া ৷ নমাঘ, রোযা, হজ, 
যাকাত, ইত্যাদি শরিয়তের বিধানগুলি সাধারণে যে ভাবে বুঝিরা থাকে, কবি সে 
ভাবে বুঝেন নাই । তিনি এগুলিকে সাধন-পথের ইঙ্গিত মাত্র বলিয়া মনে 
করিতেন । নমাষ তাহার নিকট উঠা-বসা, সেজদা করা বা পাখির মত সূরা' 
আবৃত্তি নহে! পরাৎপর মহাসত্তার সহিত আত্মার সংযোগ সাধনই কবির মতে 
নমায । রোযা [২১২] তাহার নিকট শুধু অনাহারে থাকা নহে । জাগতিক সর্ববিষয় 
হইতে মন অর্থাৎ কামনাকে প্রত্যাহার করিয়া লওয়াই কবির মতে রোযা । হজের 
অর্থ কবি কি বুঝিতেন, তাহা নিম্ললিখিত গল্প হইতে প্রকটিত হইবে । 

একদা কৰি গেলেন হজ-প্রত্যাগত পুন্যবানদিগকে আবাহন করিয়া 
আনিতে | সেই দলে ছিলেন কবির এক বন্ধু । দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মধুর এই 
মিলন । উভয়ের ভিতর অনেক ভাব বিনিময় হইল । তারপর কবি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, বন্ধু 'এহ্রাম” যখন বেঁধেছিলে, কি ত্যাগের দ্বারা তখন পবিত্র কা'বার 
সংবর্ধনা করেছিলে? সকল অন্যায়কে, সাধন-পথের সকল অন্তরায়কে কি তখন 
হ*তে হারাম করে দেওয়া হয়নি? 

বন্ধু বলিলেন না । 

ককি__যখন ভক্তিভরে 'লববাক' ব'লে ডেকেছিলে, তখন কি আন্লাহর 
প্ত্যুত্তরের কোনও ইঙ্গিত শুনতে পেয়েছিলে? 

বন্ধু বলিলেন না । 

ককি_আরাফাতের ময়দানে যখন দীড়িয়েছিলে, তখন কি নিজেকে 
পুরাপুরি ভুলতে পেরেছিলে ও প্রাণের ভিতর আল্লাহর রহমতের কোনও পরশ 
লাভ করেছিলে? মা'রেফতের একটুও হাওয়া কি তখন তোমার প্রাণের ভিতর 
খেলিয়ে যায়নি? 

বন্ধু না । ণ 

একে একে হজের সকল প্রক্রিয়া সম্বন্ধেই কবি এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। 
সকল অনুষ্ঠানেরই তাৎপর্যগত অর্থ লইয়া, বন্ধু তাহা পালন করেছিলেন.কিনা 
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জানিতে চাহিলেন। বন্ধু সকলই অস্বীকার করিলেন । কেননা, তিনি শুধু 
শরিয়াতের বিধান মতই চলিয়াছেন । যেখানে উটে চড়িতে হয় সেখানে উটে 
চড়িয়াছেন; যেখানে পায়ে হাটিতে হয় সেখানে পায়ে হাটিয়াছেন; যেখানে ধাবন 
করিতে হয় সেখানে ধাবিত হইয়াছেন; যেখানে লোষ্ট্র নিক্ষেপের অভিনয় করিতে 
হয় সেখানে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছেন । কিন্তু তাহার প্রাণের ভিতর তো তজ্জনিত 
কোনও মৌলিক পরিবর্তন খেলিয়া যায় নাই । 
কবি কহিলেন___তবে ভাই, তোমার প্রকৃত হজ সাধিত হয় নাই। তোমার 
আত্মবিকাশ সেখানে সম্পন্ন হয় নাই। মক্কায় গিয়ে শুধু আল্লাহর ঘরই দেখেছ, 
আর অর্থের বিনিময়ে লোস্ট্ের ভাগ নিয়েছ । অন্তরের দিক দিয়া যেমন ছিলে 
তেমনি আছ । [২১৩] 
পারলৌকিক জীবন সম্বন্দেও খসরুর ধারণা অদ্ভুত রকমের | শরীয়ত বলে, 
মানুষ মরিয়া যায় বটে, কিন্তু মরণে তাহার জীবনের সমাপ্তি হর না। মৃত্যুর 
পরপারে আবার সে দেহ লইয়া জাগিয়া উঠে ও নিজ কৃতকর্মের পুরস্কার বা 
প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করে। নাসির খসরু শরীয়ৎ-বিশ্বাসীকে বিদ্রুপ করিয়া 
বলিতেছেন _ 
শেরে খেয়ে নিল অভাগা নরের শরীরের যত মাস, 
শকুনি তাহার অস্থির সরাল পাহাড়ের ওই পাশ । 
ছিট্ছাট্‌ যাহা কাকে নিয়ে গেল, কূপেতে পড়িল কত, 
কূপ হ'তে গিরি, গিরি হ'তে শের, দূরতা যোজন শত । 
সে দেহ আবার রোয মাহ্শারে গড়িয়া উঠিবে তাজা! 
যে বলে তাহার শবাশ্রু উপাড়ো__এই সে বোকার সাজো । 
খসরুর এই প্রকার ব্যাঙ্গোক্তিতে আলিম সমাজে স্বভাবতই চাঞ্চল্যের সৃষি 
হইয়াছিল । নাসিরউদ্দীন তৃশী নামক একজন কৰি ইহার প্রত্যুত্তরে 
লিখিতেছেন___ 
শত ভাগে দেহ জড়েতে মিশিয়া দিকে দিকে যদি ছুটে, 
সে দেহ কি পুনঃ জুড়িয়া আসিবে, এই তো সওয়াল বটে? 
যে খোদা উহারে গড়েছিল মূলে, পুনঃ সে গড়িতে পারে । 
নিষ্মুল কর সে মুঢের শ্াশ্রু, যে এটুকু বুঝিতে নারে ।”৬ 


৮৬. পবিত্র কোরআন, সূরা ইয়াসিনের ৭৮ _ ৭৯ ছত্রে, এই পুর্নজীবনের প্রশ্ন ও তাহার উত্তর 
দেওয়া আছে। যথা,_ তাহারা যদি বলে, যে হাড় পচিয়া গিয়াছে তাহাতে কি 
মহাবিচারের দিন পুনরায় জীবন সব্রার সম্ভব? বল, যে খোদা প্রথমে উহা সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন (এবং উহাতে জীবন সব্তার করিয়াছিলেন) তিনি পুনর্বার উহা সম্্রীবিত 
করিতে পারেন । 


খসরুর মতে দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর | দৃত্যু ঘে দিন জীবন-নাটকের 
যবনিকা টানিয়া দেয়, সেই দিন আত্মার সহিত দেহের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় । 
তারপর আত্মা স্বীয় কর্মফল ভোগ করিবে, কিন্তু সেজন্য মৃত্যুর পর তাহার 
পুনরায় জড়দেহে প্রবেশের কোনও প্রয়োজন নাই 11২১৪] 
শরীয়তের মতে মৃত ব্যক্তিগণ শুধু যে মহাবিচারের দিনই স্থ স্ব দেহ লইয়া 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুনজীবিত হয় ও মনকের-নকীর নামক ফিরিশতা আসিয়া 
তাহার পরিচয় ও কর্ম-তালিকা গ্রহণ করেন । তারপর মানুষ পাপী অথবা 
পণ্যাত্া শ্রেণীতে দাখিল হয় । ইসমাইলী মতে দীক্ষাপ্রাপ্ত নাসির খসরু যে 
ইহাতে বিদ্রেপের হাসি হাসিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি আছে। 
কবি ভোগবিলাসের বিরোধী । দৈহিক সুখের জন্য যে কাড়াকাড়ি হানাহানি 

ও জীবনের অপচয় তার জন্য কবি ক্ষুব্ধ । দেহকে সম্বোধন করিয়া কৰি 
বলিতেছেন__ 

ওহে ঘৃণ্য অন্ধ কারা, বিশ্বে তব সম 

অকৃতজ্ঞ প্রাণঘাতী সহযাত্রী নাই । 

একদা জেনেছি তোমা বন্ধুজন মম, 

জলে-স্থলে করেছিনু সঙ্গী সব ঠাই । 

কিন্ত্ব হায় অগোচরে মায়া-ফাদ পাতি, 

বাধিতে করেছ চেষ্টা মম সুপ্ত প্রাণ! 

অসীম খোদার কৃপা তাই হে অরাতি, 

ব্যর্থ তব ষড়যন্ত্র বিফল সন্ধান । 


তোমার কাকুৃতি কিম্বা মোহন আহ্বান, 
পারে না পারে না আর ভুলাতে আমারে । 
জানি আমি কি আতিথ্য, কি প্রণয়-দান, 
তব সম মহাশক্র প্রদানিতে পারে । 


সংসার ত্যাগোনুখ কৰি প্রবৃত্তির তাড়নায় বিরক্ত হইয়া কখনও বা অভিমানী 
ভক্তের মত খোদাকেই অভিযুক্ত করিয়া বলিতেছেন__হে খোদা, বলিতে ভয় 
হর, কিন্তু বাস্তবিক তুমিই যত অনর্থের মূল । তাতার-সুন্দরীদের দত্ত ও ওষ্ঠ এত 
সুন্দর করা তোমার উচিত হয় নাই। তুমি শিকারকে বল 'পালাও"; শিকারীকে 
বল 'ছুটো”! [২১৫] 
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কিস্ত বয়স ও সাধনার উন্নতির সহিত কবির সুরের পরিবর্তন ঘটিয়াছে । কবি 
বলিতেছেন- আমার চিন্তাশীল মন একটি মনোহর বিটগী | ইহা জ্ঞান ও 
পবিভ্রতার ফল-ফুলে সুশোভিত | যদি উহার বথার্থ স্বরূপ দেখিতে চাও, তবে 
আমার বাহ্য আকৃতির প্রতি লক্ষ্য না করিরা ভিতরের সত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত কর । 
সংসার সম্বন্ধে কবির ধারণা তদীয় সতীর্থ ওমর খইয়ামের ধারণারই 
অনুরূপ ৷ অথচ একই প্রকার ধারণা হইতে দুইজন মহাকবি প্রকৃতিভেদে দুই 
প্রকার সংকল্পে উপনীত হইয়াছেন | যেখানে ওমর খইয়াম বলিতেছেন, জীবনের 
প্রত্যেকটি মুহূর্ত হইতে আনন্দ নিংড়াইয়া লও, সেইখানে নাসির খসরু 
বলিতেছেন, সংসার তোমাকে কি সুখ দিবে? সে নিজেই তো আকাশের 
বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শত প্রকার পরিবর্তনে হাবুডুবু খাইতেছে। এ সংসারের 
মায়া মুখ্য মনে না করিয়া, ইহা যে পরলোকের সুখের একটা সোপান মাত্র, ইহাই 
জানিয়া কার্য কর | কেননা__ 
ইঙ্গিতে যার অযুত বাহিনী হেলায় ছুটিত মরণ পানে, 
সেও দারা দেখ বিদায় লইল, রিক্ত করে, তা কেবা না জানে! 
এ শঠ দুনিয়া কঠিন জুয়াড়ি, ঠকায় সবারে জুয়ার চালে । 
কি ভিখারী, কি রাজ অধিরাজ- _পুঁজিহারা সবাই মরণ কালে । 


কৰি বলিতেছেন, পৃথিবীতে প্রকৃত গুণ-বিচার নাই । যদি প্রতিভা ও মনুষ্যত্‌ 
দ্বারা লোকের ভাগ্য নির্ধারিত হইত, তবে আজ চন্দ্রলোকের উধের্ব আমার আসন 
নির্দিষ্ট হইত । কিন্তু ভাগ্যবিধাতার নিকট জ্ঞান কি উপেক্ষার সহিতই না বিড়ম্বিত 
হইয়া আসিতেছে! অবশ্য কবি জ্ঞান ও প্রতিভার অবমাননায় মুষৃড়িয়া পড়েন 
নাই। কেননা তিনি জগতের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করেন নাই । তিনি 
বলিতেছেন, রাজ্যপাট, ধনসম্পদ ও পদমর্যাদা অপেক্ষা জ্ঞান যে কত গৌরবের 
বস্ত্র, তাহা আমার প্রাণই জানে । সে আমাকে বলিতেছে, তোমার হৃদয় যদি 
রশ্বিমান চন্দ্রমার ন্যায় সমুজ্্বল হয়, তবে চন্দ্রলোকের উধ্র্ব তোমার সিংহাসন 
নাই বা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাতে ক্ষতি কি? আর এক জায়গায় কবি বলিতেছেন 
যদিও দুনিয়ার শাসকদের সভাগৃহের [২১৬] দরজা আমার জন্য বন্ধ হইরাছে, 
তাতে দুঃখ নাই, যতক্ষণ সকল অনুগ্রহের মালিক খোদার দরজা খোলা 

রহিয়াছে । 
এই কবি যে মূলত ভক্তিমার্গের উপাসক নন, জ্ঞানামার্গের পথিক, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । তাহার পারমার্থিক ভক্তি জ্ঞানান্কিত খাতেই ধারা বহিয়া চলিয়াছে। 
তাহার পরমার্থ-প্রেম ও কুরআন-প্রীতিরও মুলে রহিয়াছে ইসমাইলী সৃষ্টিতত্ব 
(49087755155) । তিনি বলিতেছেন, এই বিরাট সৃষ্টিতে যে পরাৎপর মহাশক্তি 
আপনাকে বিকশিত করিয়াছে, উহা দেশ ও কাল (61176 2110 9১০০০) দ্বারা গ্রথিত 
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এক পটোপরি বিরাজিত রহিয়াছে । কাজেই দেশ ভের্থাৎ বিস্তার) অনন্ত এবং 
কাল অসীম । তুমি যদি বল, কুরআনে এ কথা নাই, তবে নিশ্চয়ই কুরআন তুমি 
ভালরূপে অধ্যয়ন কর নাই । কাগজের বুকে কালির আচড়ে যাহা লেখা আছে, 
উহা পাঠ করিলেই কুরআন পাঠ সম্পন্ন হইল না; যে মহাগুরু নিকট উহার 
গভীর তত্ব নিহিত আছে, তাহারই নিকট মানুষ ও জিনকে কুরআনের অর্থ সং 
করিতে হইবে । 

এই সকল অদ্তুত মতবাদ ও ইসমাইলী ভাবধারার জন্য কবি যে সমসাময়িক 
ইসলামিক লেখকগণের বিদ্বেষ দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উল্িখিত 
হইয়াছে । এই সকল কারণে এই গোপনচারী কবির জীবনালেখ্য যথাযথরূপে 
অঙ্কিত হইতে পারে নাই । পক্ষান্তরে তাহার ইসমাইলী শিষ্যগণ অতিভক্তি বশত 
তাহার ব্যক্তিত্বকে নানা অলৌকিক ঘটনার লীলাস্থল করিরা তুলিয়াছিল । তাহারা 
এমন কথাও বলিয়াছে যে, মৃত্যুর পর তাহার দেহ জিনগণ কর্তৃক সমাহিত 
হইয়াছিল | [২১৭] 


পারস্যের সাধক কবিগণ 
নেযামী 


(১১৪০-১২০২ থিঃ) 


লায়লী-মজনুন, খসরু-শিরী, এক্ষেন্দারনামা ইত্যাদি অমর কাব্যপ্রস্থসমূহের 
রচয়িতা, পারস্যের কলকণ্ঠ পিক মুসলিম জগতের সর্বজনপ্রিয় কবি নেযামী 
১১৪০ খ্রিস্টাব্দে (হিজরী ৫৩৫) কুম প্রদেশের অন্তঃপাতী আল্‌ গাঞ্জা নামক 
স্থানে জন্গ্রহণ করেন ॥** তাহার পূর্ণ নাম নেযামউদ্দীন আবু যোহাম্মদ 
ইলিয়াস পারস্যে তিনি হাকিম নেযামী গাঞ্জাভী নামে পরিচিত | তদীয় পিতা 
ইউসুফ বিন জাকী পুত্রের শৈশব উত্রীর্ণ হইবার পূর্বেই পরলোক গমন করেন । 
মাতাও অল্পদিন পরেই স্বামীর অনুগমন করেন। কিন্তু তাহাতে প্রতিভাবান 
নেযামীর বিদ্যার্জনের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। স্বীয় অধ্যবসায়গুণে নেযামী 
সাহিত্য ও ধর্মশান্ত্রে সুপপ্তিত হন । তদীয় অনুজ কিয়ামী মুতারিজীও ভ্রাতার ন্যায় 
পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং সুকবি ছিলেন । নেযামীর বিরাট প্রতিভার অন্তরালে 
না পড়িলে কিয়ামীও হয়ত জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন ও কাব্যজগতে 
অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন। 

নেযামীতে যে মনের সবলতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা তাহাকে বৈশিষ্ট্য দান 
করিয়াছে তদীয় বাল্যকাল হইতেই তাহার স্ফুরণ দৃষ্ট হয়। অল্প বয়সে পিতা 
বিয়োগ হইলেও তিনি শোকে অধীর হন নাই । তিনি বলিয়াছেন, আমার 
পূর্বপুরুষদের রীতি অনুযারী পিতা অকালেই জান্নাতবাসী হলেন । তা অদৃষ্টের 
সঙ্গে ঝগড়া করে কি হবে? আর, কার পিতাই বা চিরকাল বেঁচে আছে । পিতা 
যখন তীর পিতৃ পিতামহের নিকট চলে গেলেন, তখন আমিই বা আর তার স্মৃতি 
বয়ে বেড়াৰ কেন । শেষ বাক্যটিতে পিতৃহারা বালকের [২২০] প্রাণের যে প্রচ্ছন্ন 


৮৭ কাহারও কাহারও মতে তীহার জন্স্থান ইরান এবং শৈশবে তিনি আজারবাইজানের 
অন্তর্গত গাঞ্জা নামক স্থানে নীত হইয়াছিলেন । তাহার কাব্যগ্রহুগুলি প্রায় সবই ইরান 
দেশের কাহিনী লইয়া গঠিত ৷ 
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অভিমান প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তীহার স্থৈর্য ও যৌক্তিকতাকে মাধুর্যমশ্ডিত 
করিয়াছে। 

হৃদয়ের এই সরলতা সম্ভবত নেযামী তাহার মাতার নিকট হইতে লাভ 
করিয়াছিলেন ৷ তাহার মাতা কুর্দজাতীয় এক সস্ত্রান্ত ঘরের মহিলা ছিলেন। 
কুর্দজাতি স্বভাবত দুর্ধর্ষ এবং স্বাধীনতার চির উপাসক । যুদ্ধ তাহাদের খেলা- 
ধুলার সামগ্রী ৷ তাহাদের স্বদেশ কুর্দিস্থান পর্বত ও অরণ্য-খচিত প্রকৃতির রদ্য 
নিকেতন ৷ জীবনের উদ্দাম গতি, কল্পনার লালিত্য, এবং প্রাণের সরলতা ও 
আবেগ এই শক্তিষান জাতির বিশেষত্ব । নেযামীর সবল ও সরল হৃদয়, তাহার 
কল্পনার নিরক্কুশ ও সাবলীল গতি, বীরগাথা রচনায় তাহার অপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য, -এ 
সমস্তই তাহার মাতৃ-শোণিতের প্রকৃতিদত্ত উত্তরাধিকার । এস্কেন্দারনামায় তিনি 
যেমন বীর্যবস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, খসরু-শিরী ও লায়লী-মজনুনে তেমনই 
অপূর্ব ভালবাসা ও আবেগময় প্রণয়-চিত্র অফ্কিত করিয়াছেন । এ সকল চিত্র 
কোনও সভ্যতা-আড়ুষ্ট নাগরিক জীবনের প্রতিকৃতি নহে । খসরু, মজনুন ইত্যাদি 
নাগরিক ব্যক্তি হইলেও, কাব্যের প্রটের পরিণতি সাধিত হইয়াছে এক ক্ষেত্রে 
জনবিরল পার্বত্য প্রদেশ ও অন্য ক্ষেত্রে জনপদ হইতে বহুদূরে এক মরু- 
উপত্যকায় । 

নেযামী শান্ত সংযত ও নিরহস্কার গৃহী ছিলেন । তাহার পারিবারিক জীবন 
অন্যান্য প্রাচীন কবিদের মতই চরিতাখ্যায়কদের অবিদিত । শুধু এইটুকু জানা 
যায়, তিনি জীবনে তিনবার দার-পরিগ্রহ করেন এবং অন্তত এক পুত্রের 
অধিকারী ছিলেন । তাহার প্রথমা পত্রীর নাম ছিল আফাক । অন্য পত্রীদের নাম 
জানা যায় না। তীহার পুত্রের নাম মোহাম্মদ । সুফী মৌলানা শে"খ ফারাজ 
ররহানীর নিকট নেযামী দীক্ষা গ্রহণ করেন । গাঞ্জার পল্নীনিবাসেই তিনি জীবনের 
অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন এবং এখানেই চির-নিদ্রিত আছেন । কৃচিৎই তিনি 
গাণ্জার বাহিরে গিয়াছেন তাহার জীবনে । 

নেযাষী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সুফী কবি আত্তারের সমসাময়িক ও শে'খ সা'দীর 
অগ্রবর্তী | শে'খ সা'দী, হাফিয, জামী প্রমুখ সকলেই নেযামীর কবিত্বের অজস্র 
প্রশংসা করিয়াছেন । বাংলার মুসলিম সমাজে এই পুরাতন কবি এতই সুপরিচিত 
যে আজও এদেশে বন্তৃতা-ব্যবসায়ী আলিমগণ সভা-সমিতিতে ওজস্বিতার উৎস- 
স্বরূপ তদীয় এক্ষেন্দার-নামা হইতে রাশি রাশি বয়াৎ [২২১] সুললিত সুরে উদ্ভৃত 
করিয়া শ্রোতৃমগ্ুলীর আনন্দ বর্ধন করিয়া থাকেন । তাহার এই জনপ্রিয়তার আর 
একটি বিশেষ কারণ তাহার নির্মল চরিত্র । তিনি জীবনে সুরা স্পর্শ করেন নাই 
এবং কদাপি শান্ত্রাদেশ লঙ্ঘন করিতেন না । অথচ তাই বলিয়া তিনি পরধর্ম বা 
পরমতেরও অসহিষ্থু ছিলেন না । মধ্যযুগের ধর্মান্ধতা তাহাকে স্পর্শ করিতে 

- 


পারে নাই । গভীর আত্মসম্মানবোধ ও তৎসহ স্বভাবের মাধুর্য ও ওঁদার্ঘ তাহাকে 
সর্বজনমান্য ও সর্বপ্রিয় করিয়াছিল । সন্তানের নিকট গ্লেহবান পিতা, পত্বীর নিকট 
সহদয় স্বামী, প্রতিবেশীর নিকট নিষ্ঠাবান জ্ঞানী, এই ছিল নেযামীর স্বরূপ | কবি 
সমাজে তাহার মত আদর্শচরিত্র লোক পারস্যে অতি অল্পই জন্গগ্রহণ 
করিয়াছেন। 

নেযামীর কোনও কোনও কবিতায় মরমী দর্শনের ছারাপাত দৃষ্ট হইলেও 
“বৈরাগ্য সাধনে ধর্ম” এ তীহার মত ছিল না। তিনি চাহিতেন, কর্মীর বহু- 
তঙ্গিমাময় সচল জীবন । তদীর মখ্জান-উল-আছ্রার (গৃঢ়তত্তের ভান্ডার) 
উপদেশাত্বক একখানি কবিতাগ্রন্থ । এই গ্রঙ্থে তিনি কর্মজীবনের আদর্শকে 
সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন | তিনি এক স্থলে বলিরাছেন, -__যাহারা 
জীবনের সকল প্রবৃত্তির উচ্ছেদ দ্বারা জীবনকে হত্যা করে তাহাদের নিকট যাইও 
না। তোমার অন্তরই অমৃতের সন্ধান জানে, তুমি অন্তরকে জানিবার চেষ্টা কর। 
পাইয়াছেন। পাছে এশ্বর্ষের আড়ম্বরের ভিতর নিজকে হারাইয়া ফেলেন, এই 
ভয়ে তিনি কোনও রাজসভার ব্রিসীমায় ঘেষিতেন না । বিধাতার অমূল্য দান 
কবিত্বশক্তিকে জীবিকার জন্য রাজপুরুষদের স্ততিবাদে নিয়োজিত করা নেযামী 
ঘৃণার্হ মনে করিতেন । সে যুগে রাজসভায় প্রবেশ বা অধিষ্ঠান কিরূপ বিড়ম্বনাপূর্ণ 
ছিল তৎসম্বন্ধে খোরাসানের প্রসিদ্ধ কবি আনোরারীর জীবন কাহিনী হইতে 
একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উদ্ধৃত করিতেছি । 

ভারতের বিক্রমাদিত্যের ন্যায় খোরাসানের গুণগ্রাহী অধিপতি সগুর স্থীয় 
রাজধানীকে বিছৃৎমগ্ুলীতে পরিশোভিত করিয়াছিলেন । মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন 
প্রদেশ হইতে নানা কাব্য-মধুপ সেখানে গিয়া বিচিত্র মধুচক্র রচনা 
করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন কবি মুয়িজ্জী | মুগ্িজ্জীর নিকট 
ছাড়পত্র না পাইলে কোনও নব্য সাহিত্যিক সঞ্রের রত্রসভায় প্রবেশ লাভ 
করিতে পারিত না । সপ্তরের আদেশ ছিল, নব্য কবিরা প্রথমে মুগ়িজ্জীর [২২২] 
নিকট তাহাদের কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইবে । মুয়িজ্জী যেগুলিকে নির্বাচন 
করিবেন, শুধু সেইগুলিই সপ্তরের নিকট পঠিত হইবে | এই মুয়িজ্জীর স্মরণশক্তি 
এমনই প্রথর ছিল যে তিনি একবার যাহা শ্রবণ করিতেন, তাহাই আবৃত্তি করিতে 
পারিতেন । তাহার এক পুত্র ছিল; তিনি দুইবার যাহা শ্রবণ করিতেন তাহাই 
আবৃত্তি করিতে পারিতেন । আর ইহাদের একটি ভৃত্য ছিল, সেও যথা মনিব তথ্য 
ভৃত্য তিনবার যাহা শ্রবণ করিত তাহা অবিকল আবৃত্তি করিয়া যাইতে পারিত । 

জগতের আত্মগ্রীতি ও পরশ্রীকাতরতা কাহার না আছে? কবি মুয়িজ্জী ইচ্ছা 
করিতেন না যে, অপর কেহ উৎকৃষ্ট কবিতা দ্বারা সপ্তরকে মোহিত করিয়া তাহার 


১৮৯ 


প্রতিদন্্ীরূপে দণ্ডায়মান হইবে | তিনি প্রতিভান্বিত কবি দেখিলেই তাহার কবিতা ' 
নিজ পুত্র ও ভূত্যের সম্মুখে মনোযোগপূর্বক শুনিতেন এবং তৎক্ষণাৎ বলিতেন, 
এ তো আমারই লেখা কবিতা! এই বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি এ কবিতা অনর্গল 
আবৃত্তি করিয়া যাইতেন । যত বড় কবিতাই হউক, মুয়িজ্জীর স্মরণশক্তি জীবনে 
কখনও তীহাকে ব্যর্থমনোরথ করে নাই । শুধু নিজে আবৃত্তি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত 
হইতেন না, নিজের আবৃত্তি শেষ হইলে বলিতেন দেখুন এ যে আমার কবিতা, 
এর প্রমাণ___ আমার পুত্রেরও ইহা মুখস্থ আছে । এই বলিয়া স্বীয় পুত্রকে উহা 
আবৃত্তি করিতে বলিতেন । পিতারই যোগ্য পুত্র_সেও অনর্গল উহা আওড়াইয়া 
যাইত; কেননা ইতোমধ্যেই তাহার উহা দুইবার শোনা হইয়া গিয়াছে। পুত্রের 
শেষ হইলে মুয়িজ্জী স্বীয় ভৃত্যকে উহা আবৃত্তি করিতে বলিতেন ৷ সেও তোতা 
পাখির মত উহা ললিত সুরে গাহিয়া যাইত । কেননা ইতোমধ্যেই এ কবিতা 
তিনবার শোনা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থ লোকেরা তখন আর মুয়িজ্জীকে অবিশ্বাস 
করিতে পারিতেন না । ফলে প্রতিভাম্বিত নব্য প্রবেশারী মুয়িজ্জীর নিকট হইতেই 
বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত । 

সভাসদেরা মুয়িজজীর চতুরতা না বুঝিলেও যাহারা প্রতারিত হইত, তাহারা 
তো নিজ অন্তরে অন্তরে জানিত যে মুয়িজ্জীর ইহা প্রতারণা! তাহারা রাজসভায় 
প্রতিবাদ করিতে সাহসী না হইলেও স্বদেশে গিয়া এই অদ্ুত লোকটির প্রতিভা 
ও চতুরতার কথা প্রকাশ করিত | [২২৩] 

যুবক-কবি আনোয়ারী ইহা জানিতে পারেন। তিনি আদিতে ছিলেন 
বিজ্ঞানের ছাত্র । একদিন এক রাজকবিকে মহাড়ম্বরে হস্তী আরোহণে বেড়াইতে 
দেখিয়া তাহার ধারণা হইল, ধনৈশ্বর্য ও ললিতকলার ভিতর চিরস্তন বিরোধ, উহা 
মিথ্যা কথা । তিনি সেই দিবসই রাত্রিতে বীজগণিত, জ্যামিতি, ভূগোলশান্ত্র 
ইত্যাদি যাহা কিছু তাহার ছিল, সমস্তই পেটিকা-বন্ধ করিয়া কবিতাচর্চায় লাগিয়া 
গেলেন এবং প্রথমেই সম্রাট সঞ্জরের জন্য একটি স্ততিগাথা লিখিলেন_ 


গার্‌ দিল্‌ ও দন্ত বাহার ও কা'ন্‌ বাশাদ, 
দিল্‌ ও দস্তে খোদায়গান বাশাদ । 
খোশ্র বান্দা রা চু দহ্‌ সাল আস্ত 
কাশ্‌ হামী আরযয়ে জা বাশাদ । 


কা'য নদীমানে মজ্লেস্‌ আর না বুয়াদ, 
আয মকীযানে আত্ভান বাশাদ । 
আনোয়ারী রা খোদার-গানে জাহান. 


পেশে খোদ খোন্দ ও দত্ত দাদ ও নেশান্দ । 
ইত্যাদি । 


তোমায় শুধু সম্ভবে তা” ওগো নৃপমণি! 

দশটি বরয যে আশাতে, ওগো শাহান শাহ, 

বান্দা তোমার জীবন যাপে, আজকে বলি তা" । 
তোমার ছ্বারের ধুলোয় যেন মাথা রাখতে পারি । 
আজকে আমার পূর্ণ আশা ওগো জাহানপতি, 

ডাক পড়েছে তোমার সভায় গাইতে বন্দ-গীতি! [২২৪] 


কবিতা লিখিয়া আনোয়ারী আশায় বুক বাঁধিয়া খোরাসানে চলিলেন । 
সেইখানে সঙ্্ররের বিশ্ব-বিশ্রুত রত্রসভা । কিন্তু মুয়িজ্জীর কীর্তিকলাপ শ্রবণ অবধি 
আনোয়ারী যারপরনাই চিস্তিত ছিলেন । পরিশেষে এক কৌশল তিনি মনে মনে 
স্থির করিলেন । শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ । আনোয়ারী ছিন্নবাস পরিধান করিয়া নানা 
অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে মুযিজ্জীর সমীপে উপনীত হইয়া এক বিচিত্র ০৬-এর 
পাচালী গাহিলেন । মুয়িজ্জী দেখলেন, এ একটা মস্ত ভাড় । বলিলেন, তুমি কি 
চাও? আনোয়ারী কহিলেন, হুজুরের অনুগ্রহ হইলে এ বান্দা শাহানশাহ স্ম্রাটকে 
একটা ছড়া শুনাইয়া নসিব বুলন্দ করিত । মুযিজ্জী দেখিলেন, ইহাতে কোনও 
আপত্তির কারণ নাই । তিনি আনোয়ারীকে সঙ্গে করিয়া সম্ত্ররের সভায় লইয়া 
গেলেন । মুয়িজ্জীর বিশ্বাস ছিল___এ লোকটার ভাড়গিরিতে আজ রাজসভায় বেশ 
একটু কৌতুক হইবে । সভায় প্রবেশ করিয়া স্মাটের আগমনের পূর্বেই 
আনোয়ারী পূর্ববেশ পরিবর্তন করিয়া মনোহর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইলেন। 
তারপর সম্রাট সমীপে আহুত হইলে, তাহার কবিতার প্রথম পাদ আবৃত্তি করিয়াই 
মুয়িজ্জীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং সবিনয়ে নিবেদন করিলেন-__ হুজুরের 
যদি এ কবিতা জানা থাকে, তবে আমি আর এ কবিতার বাকীটুকু বলিতে চাই 
না, হুজুরের মধুর কণ্ঠেই ভাল শুনাইবে । শাহানশাহও খুশী হইবেন । 

মুয়িজ্জীর শ্রুতিধর হইলেও অশ্রণত জিনিস তো আর আবৃত্তি করিতে পারেন 
না। তিনি বুঝিলেন, এবার তিনি সহজ পাল্লায় পড়েন নাই । সঞ্জর তাহার মুখের 
দিকে তাকাইতেই মুয়িজ্জী বিষণ্ন হইয়া বলিলেন, না খোদাবন্দ, এ কবিতা 
আমার জানা নাই । তখন আনোয়ারী তাহার কবিতার বাকী অংশ পাঠ করিলেন । 
সমর তাহার কবিতায় এমনই আকৃষ্ট হইলেন যে অগণিত মণিমুক্তায় তাহার 


১৯১ 


অগ্তরলী পূর্ণ করিয়া দিলেন এবং রাজসভায় তাহার জন্য সর্বোচ্চ স্থান নির্দেশ 
করিয়া দিলেন । মুয়িজ্জী স্রানমুখে আনোয়ারীর কবি-প্রতিভার প্রশংসা করিরা 
নিমতর আসন গ্রহণ করিলেন । ঈর্ষাতুরেরা মনে মনে হাসিল । 

গজনীর সুপ্রসিদ্ধ ও গুণগ্রাহী সম্রাট সুলতান মাহমুদের সভাকবিদের কথাও 
এতিহাসিক পাঠকের অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে । কালজয়ী মহাকাব্য [২২৫] 
শাহনামার রচয়িতা ভূবনবিখ্যাত ফিরদৌসীকেও সেখানে কি বিড়ম্বনাই সহ্য 
করিতে হইয়াছিল! 

এই সকল তিক্ত অভিজ্ঞতার অতীত কাহিনী নেযামীরও নিশ্চয়ই অশ্রুত ছিল 
না । তাই, যুক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত, তেজস্িতার অন্রান প্রতীক নেযামী 
অনাড়ম্বর পল্লী-জীবনকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জীবনের 
অধিকাংশ সময় তিনি নিজ গ্রামেই অতিবাহিত করেন । কে জানিত, একদিন 
দরবার-রশ্মিকে শ্রান করিয়া দিবে এবং শাহীহস্তের পুম্পমাল্য এই পল্লীবাটেই 
তাহার অনুসরণ করিবে । 

বর্তমানে প্রেস ও পত্রিকার কল্যাণে কবিগণকে যশের জন্য কাহারও 
মুখাপেক্ষী থাকিতে হয় না, ইহা সুখের বিষয় । যে মনীষী যুদ্রণযন্ত্রের আবিছ্ধার 
করিয়াছেন তিনি আধুনিক কবিগণের নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র । 


কাব্য ও দিউয়ান 

নেযামী কবিতার একাগ্র সাধক ছিলেন । পারস্য কাব্যসাহিত্যে একমাত্র শাহনামা 
ব্যতীত নেবামীর কাব্যের তুলনা নাই । মহাকবি জামীর স্থান তাহার নিনে। 
কথিত আছে, তিনি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও কুড়ি হাজার ছত্রের দিউয়ান (কবিতাগ্রহথ) 
রচনা করেন। ৫৮৪ হিজরীতে (১১৮৮ খ্রিঃ) উহা একক্রীকৃত ও সম্বলিত হয়। 
কিন্ত উক্ত দিউয়ান অধুনা অপ্রাপ্য হইয়াছে । তাহার কাব্যের ভিতর পাঁচখানি গ্রন্থ 
সুপ্রসিদ্ধ এবং সেগুলির একত্র সমাহারকে খামৃসা বা পাপ্রগঞ্জ বলে । উহার ভিতর 
প্রথম গ্রন্থ মখ্জান-উল-আছরারের কথা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে । এখানিকে 
কাব্য না বলিয়া গুলিস্তান ইত্যাদির ন্যায় নীতি-পুস্তক বলিলেই ভাল হয় । ইহা 
ছাড়া অপর চারিখানি গ্রন্থ খসরু-শিরী, লায়লী-মজনু, হাফৃত পায়কার ও 
এক্ষেন্দানামা, যথার্থ কাব্যগ্রন্থ । এগুলি রোমান্টিক কাব্য কিন্ত আধ্যাত্মিক তথ্য 
পূর্ণ । কিছুকাল পূর্বে “গুপ্জা-ই-নিযামী” নামে তাহার আর একখানি কবিতা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । উহাতে তাহার বহু অপ্রকাশিত ও দুষ্প্রাপ্য কবিতা প্রকাশিত 
হইয়াছে । কবিতাগুলির সন্কলন [২২৬] করিয়াছিলেন বিগত শতকে তেহরানের 
১৯২ 


মরহুম উত্তাদ ওয়াহিদ দস্তগিরী | এ গ্রন্থের ভূমিকায় কবির জীবনেরও অনেক 
তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 

কথিত আছে, একবার বাদশাহ কাজল আরসালান সেলজুকীর আমস্ত্রণক্রমে 
নেযামী তীহার দরবারে গমন করেন ৷ “খসরু ও শিরীন" কাব্য উপহার পাইয়া 
তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাই কবির সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ 
করেন। নেযামীর আগমন সংবাদ পাইবা মাত্র বাদশাহ গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া 
দেন এবং সসন্রমে তাহার আগমনের অপেক্ষা করিতে থাকেন । নেযামীর 
ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে বাদশাহ পূর্ব হইতেই সম্যক অবহিত ছিলেন । সে যুগে প্রসিদ্ধ 
কবিগণ কখনও নিজেরা তীহাদের কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইতেন, কখনও 
কোনও রাবী কবির পক্ষ হইয়া উহা পাঠ করিত । বাদশাহের দরবারে একজন 
রাবী যখন নেযামীর কবিতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, বাদশাহ উৎফুলু হইরা 
কৰি নেযামীর স্কন্ধদেশে হস্ত স্থাপন করিলেন এবং তন্ময় হইয়া তাহার কবিতা 
শ্রবণ করিতে লাগিলেন । মাঝে মাঝে তিনি কবিকে বাহবা দেন । নেযামী স্বয়ং 
লিখিয়াছেন__ 

শাহান শাহ দস্তবর দোশ নেহাদ, 
সেতসী নে হালকা দর গোশম নেহাদা । 

- সম্রাট আমার স্কন্ধে হস্ত রাখিলেন এবং আমার কর্ণে প্রশংসাবাণী বর্ষণ 
করিলেন । কাজল আরসালান প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন । এহেন ব্যক্তিও 
নেযাম়ীর হস্ত চুম্বন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিতেন । একবার 
তিনি রাজ্য পর্যটন উপলক্ষে গাঞ্জা অঞ্চলে আসিয়াছিলেন এবং গাঞ্জা হইতে 
কয়েক মাইল দূরে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন | সন্ধ্যায় শিবিরে গানবাজনা ও 
আনন্দ উৎসব চলিতেছিল__- এমন সয় খবর পৌছিল, কবি নেযামী 
রাজদরবারে শুভাগমন করিতেছেন । সম্রাট তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত উৎসব বন্ধ করিয়া 
দিলেন এবং কবির সহিত বাক্যালাপ করার জন্য উদগ্বীব হইয়া রহিলেন | কবি 
পৌছিলে সম্রাট তাহাকে সমাদর করিয়া পার্থ বসাইলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা 
করিলেন । এই দরবারে বসিয়াই তিনি কবিকে হাম-দানীয়া নামক গ্রাম লাখেরাজ 
দান করেন । [২২৭] 

১২০২ সনে ৫৯৯ হিঃ) নেযামী ৬৩ বৎসর বয়সে গাশ্জাতে দেহত্যাগ 

নেযামী, টু ই দাস্তান শোদ তামাম, 
ব'আযম শোদান নী বর দাস্ত গাম । 
টু হালে হেকিমান পেশীনা গোফ্ত, 
হেকিমান ব'জোফতান্দ ও উ নীয খোফ্ত । 


১৯৩ 
পারস্য প্রতিভা ১৩ 


যঞ্জুন বুদ শশমাহ্‌ যে শস্ত ও সে-সাল, 
কে বর আযমে রাহ বর দহল যদ দওয়াল । 

__নেযামী, এ (জীবনের) কাহিনী যখন সমাপ্ত হইয়াছে, এখন পরপারের 
দিকে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প কর, পূর্বের হাকিমদের মত, যাহাদের অবস্থা 
উল্লিখিত হইয়াছে । তীহারা ঝরিয়া গিয়াছেন এবং এখন নিদ্রিত । আজ তেষ্র 
বৎসর ছয় মাস হইতে চলিল তোমার জন্ম ঘোষিত হইয়াছিল, (আর কত!)। 

নেযামীর সমাধি পুরাতন গাঞ্জা শহরে অবস্থিত । উহা এখন জরাজীর্ণ । ইহার 
সন্নিকটে কাজল আরসালানের একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় । 

মৃত্যুই জীবনের শেষ পরিণতি, ইহা স্মরণ করিয়া ওমর খইয়ামের মতই 
কবি নেযামী লিখিয়াছেন__ 

ব'ইয়াদ আওর, আয় তাজা কবক্দরী,৮৮ 
কে চুন বর ছেরে খাকে মানব ব'গোষারী । 
গায়ীহ্‌ বীণী আয খাকম আঙ্গেখতা, 
ছেরীন সুদা বাসীন ফারুবেখ্তা । 

হামা খাক ফর্শ মারা বোরদা রা", 

না কারদা যে মান নীচ হাম আহ্দ ইয়াদ । 
দো"য়ায়ে তৃবর হরচে আপরাদ, শেতাব 
মান আমীন কুনম তা শোদ মুস্তাজাব | [২২৮] 
বে'আ"য়ী, বেআয়েম যে গুম্বদ ফরুদ ৷ 
ম'রা ঘিন্দা পেন্দার চুন খিশতন, 

মান আ'য়েম ব'জান, গরতু আ'য়ী বতন। 


-_ হে তাজা তিতির জেন্দাদিল সাধক), আমার সমাধির শিয়র দিয়া যখন 
চলিয়া যাইবে, এই মৃত কবির কথা স্মরণে আনিও | দেখিবে কবরের উপর 
সবুজ ঘাস গজাইয়াছে এবং উহারা নিমে শিকড় দাবাইয়াছে। 

-__সমস্ত মৃত্তিকা শয্যা হইয়া আমাকে ডাক দিতেছে গুরু গর্জনে । আমার 
কোনও ওজর বা ওয়াদাই সে মানে নাই । তোমার দো'য়া যেই আসিবে আমি 
সঙ্গে সঙ্গে আমীন বলিব এই আশায় যে আল্লাহর নিকট উহা মঞ্জুরী লাভ 
করিবে । 

_ আমাকে দরুদ পৌছাইও, আমিও দরুদ পৌছাইব । তুমি আসিও, তখন 
আমিও গুশ্বজ হইতে নামিয়া আসিব । তুমি নিজের মতই আমাকে জিন্দা মনে 
করিও । তুমি যদি এইখানে (আমার নিকট) আইস, আমি জীবন প্রাপ্ত হইব । 


৮৮ পারস্য দেশের তিতিরজাতীয় এক শ্রেণীর সুশ্রী পাখিকে কবকৃনরী বলে । 
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খসরু শিরীণ 

“খসরু-শিরীর” বাংলা সংস্করণ “শিরী-ফরহাদ” নাটিকা বঙ্গদেশে সুপরিচিত । 
উহার কাহিনী এই । খসরু পারস্যের সম্রাট । তাহার নায়িকা শিরী 
আলোকসামান্যা সুন্দরী । খসরু তীহার উপযুক্ত প্রণরী হইলেও, প্রেমের রাজ্যে 
গণিতের হিসাবে অনুপাত সমানুপাত চলে না। প্রস্তর খোদাইকারী এক দরিদ্র 
যুবক, নাম ফরহাদ, সেও সেই বিখ্যাত সুন্দরী শিরীর বূপানলে আত্মাহুতি দিতে 
প্রস্তুত হয়। স্ম্রাট খসরু তাহাকে বাতুল বোধে আপন খোশখেরালে এক 
ওপারের স্রোতস্বতীর জলধারা এপারে প্রবাহিত করিতে পারে, তবে শিরী তাহার 
হইবে । ফরহাদের জীবনে শিরীই কামনা, শিরীই [২২৯] সাধনা; শিরী ভিন্ন অন্য 
কিছু তাহার কাম্য ছিল না । সে একাগ্র চিত্তে এই অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইল । 

পর্বতগাত্রস্থিত এক গুহায় সে আশ্রয় লইল । গুহায় গায়ে খোদিত করিল 
তাহার আরাধ্যা লাবণ্যময়ী শিরীর এক শিলামূর্তি। আর তাহার পাশে খোদিত 
হইল সপারিষদ খসরুর ভূকুটি-কুটিল রুদ্রাকৃতি | সেই হইল ফরহাদের ধ্যান- 
মন্দির ও আবাস ভূমি । প্রভাব কুজনে যখন দিবসের আগমনী বাজিয়া উঠে 
তখনই ফরহাদের কুঠারধবনি পর্বত গাত্রে ধনিয়া উঠে । পূর্বকাশের প্রথম 
অরুণিমা যখন পর্বত গাত্র রঞ্তিত করে, ফরহাদের কর্মরত উজ্জ্বল কুঠার সে 
স্বর্ণাভায় ঝলসিয়া উঠে । উহার প্রতি প্রক্ষেপের ফাকে ফাকে ফরহাদ তাহার 
প্রিয়তমার শিরীন নাম উচ্চারণ করিয়া প্রেরণা লয় | দিনমান ক্রমে অবসন্ন হয়, 
কান্ত সূর্য অস্ত-গিরির ক্রোড়ে এলাইড়া পড়ে; তখনও ফরহাদের কুঠার-শব্দ 
দিগন্তের কোলে প্রতিধ্বনি তুলিতে থাকে । সান্ধ্য কুহেলীর রক্তাভ আস্তরণে সারা 
গিরি-উপত্যকা ঢাকিয়া যায় । তখনও ফরহাদের কুঠার অবিশ্রান্ত চলিতেছে । 
এইরূপে ক্রমে সেই শিলাক্ষেত্রে এক গভীর খাত খোদিত হইল । ধাপে ধাপে 
জলজ্রোত তুঙ্গ গিরিশূঙ্গ হইতে কলনাদে নামিয়া আসিল | মেঘ-গর্জনে সে ধারা 
প্রবাহিনীর সৃষ্টি করিয়া দিগন্তের পানে ছুটিয়া চলিল। ফরহাদ তখনও কর্মরত । 
ক্রমে তাহার নিপুণ হস্তের আবেগযাখা স্পর্শে সকল শিলাস্তূপ নানা মানসী 
মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিল । তাহার মানস-কল্পিত সকল চিত্র পাথর-মূর্তিতে জীবন্ত 
হইয়া উঠিল। দিক দিক হইতে ভাক্করেরা তাহার যশোগানে শুনিয়া দেখিতে 
আসিতে লাগিল । যে দেখিল সেই বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল। 

ফরহাদের দুঃখের নিশা অবসান-প্রায় । হৃদয়ের কত আশা তাহার মৌন-মুখ 
রঙিন করিতেছে । এমন সময় খসরুর দূতী আসিয়া বলিল বাছা, কেন এ প্রাণান্ত 
পরিশ্রম? তোমার শিরী কি আর ইহলোকে আছে । আজ দুই হফ্তা গিয়া তিনের 
হফ্তা আসে, যে যে অন্সরার দেশে চলিয়া গিয়াছে । 

ফরহাদের মাথায় হঠাৎ বজ্রাঘাত হইলেও সে হয়ত এতটা কাতর হইত না। 
তাহার আর বাঙ্নিম্পত্তি হইল না । তীয় প্রশ্নের তাহার আর [২৩০] সাধ বা 
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সাধ্য রহিল না । তাহার অন্তরের অন্তঃস্থল নিঙ্গাড়িয়া একবার ক্ষীণ শিরীন" শব্দ 
একটা দীর্ঘ প্রশ্বাসের ধারা বহিরা বাহির হইয়া আসিল । হত্তদ্বয় উধ্র্বে উথিত 
হইল । রৌদ্রোজ্জবল কুঠার উধ্র্বে ঝক্ঝক্‌ করিতে করিতে সুদূর শূন্যে নিক্ষিপ্ত 
হইল । আর ফরহাদ সেই তুঙ্গ গিরি-শিখর হইতে লম্ষ দিয়া অলক্ষীভূত অতল 
তলে লুটাইয়া পড়িল । নিস্পন্দ পর্বত, খোদিত গুহা, হরিৎ উপত্যকা, তাহার 
শেষ উচ্ছ্বাস শিরীন শব্দের প্রতিধবনি তুলিয়া শোকে নীরব হইল! 

“খসরু-শিরী”র রচনা দ্বারা নেযামীর যশঃরাশি দিকে দিকে ছড়াইয়া 
পড়িল । আজর বায়জানের আতাবেগ গেবর্ণর) তীহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া অজজ্র 
প্রশংসা ও দুইখানি গ্রাম উপহার দিয়া সম্মানিত করিলেন । এই দুইখানি গ্রামের 
উপস্থত্বে কবির আর্থিক অনটন বিদূরিত হইল । অতঃপর শিরওয়ানের অধিপতি 
গ্রথিত করিতে । কবির বিরাট প্রতিভার পক্ষে এ কাহিনী অতি ক্ষুদ্র । কিন্তু পাছে 
আখসিতান দুঃখিত হন এই বিবেচনায় কবি অনিচ্ছা সত্তেও এই কাব্য রচনার 
প্রবৃত্ত হন । চারি মাসে রচনা সমাধা হইলে কবি নিজ চতুর্দশ বধীয় পুত্রের হস্তে 
উহা আখসিতানের রাজসভায় প্রেরণ করেন । 


লায়লী-মজনুন কাহিনী 

“লায়লী-মজনুন" আরবের দুইটি মরু-সম্প্রদায়ের যুবক যুবতীর প্রণয় কাহিনী । 
মজনুনের প্রকৃত নাম কায়েস । লায়লীর প্রেমে উন্মাদ হওয়ায় তাহার নাম হয় 
মজনুন উন্মাদ) । লায়লীর পিতা মজনুনকে প্রত্যাখ্যান করায় উভয়ের বিবাহ 
হইল না। মজনুন গৃহত্যাগ করিল । সে মরু-প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত আর 
'লায়লী' নাম জপ করিত । দিগন্তে সে নামের প্রতির্ধবনি হইলে মজনুন মুগ্ধ-প্রাণে 
তাহাই শ্রবণ করিত । এদিকে লায়লীও তাহার প্রণয়ীর জন্য সর্বদা বিমর্ষ থাকে । 
সহচরীদের কলহাস্য ও তাণ্ডবের ভিতরও সে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে 
তাকাইয়া থাকে । তার এই উদাসীন মূর্তিতে কি যে মাধুরী ছিল, তাই দেখিয়া 
এক মরু-সর্দার ইবনে সালাম তাহাকে বিবাহ করিতে উন্মত্ত হইল ।[২৩১] 

এদিকে মজনুনের প্রণয় ও আত্মত্যাগের কাহিনী দিকে দিকে ছড়াইয়া 
পড়িল । যে শুনিল সেই বিস্মিত ও করুণায় আপুত হইল | ইতোমধ্যে নওফল 
নামক এক আরব যুবক মজনুনের সাহায্যে অগ্রসর হইল | সে লায়লীর পিতার 
দলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের স্বাধীনতা হরণের বিনিষয়ে লায়লীকে 
মজনুনের জন্য চাহিয়া পাঠাইল | ইহাতেও লায়লীর পিতা সম্মত হইল না। 
উন্মাদ কায়েসকে সে কোনও ক্রমেই লায়লীর উপযুক্ত পাত্র মনে করিল না। 

মজনন আরও সুদূরে মরু-পারে চলিয়া গেল । দারুণ নৈরাশ্যে তাহার জীবন 
আচ্ছন্ন হইয়া গেল । ইতোমধ্যে একদিন এক অজানা পথিক তাহাকে শুনাইয়া 
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গেল, লায়লীকে ইবনে সালাম বিবাহ করিয়াছে । মজনুন এ সংবাদে অনস্ত দুঃখ- 
সাগরে ভাসিল । তাহার পিতা গিয়া তাহাকে ফিরাইরা আনিতে কত সাধ্য-সাধনা 
করিল । কিছুতেই কিছু হইল না । ভগ্নহৃদয়ে পিতা প্রাণত্যাগ করিল । মজনুনও 
চিরদিনের জন্য মানব-সমাজের সংশ্রব ত্যাগ করিল । 

কিছুদিন যায়, মজনুন লায়লীর এক পত্র পাইল | তারপর একদিন লায়লী 
গোপনে প্রহরীর দৃষ্টি এড়াইয়া মরু-পারে প্রণয়ীর সন্ধানে চলিল | কত বেদনা, 
কত পথর্লেশ সহিয়া সে মজনের নিকট উপনীত হইল । কিন্তু এ কি: মজনুনের 
যে আর বাহ্য দৃষ্টি নাই । সে নিজেকে অন্তরে সংবদ্ধ করিয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা 
জগৎকে লায়লীময় দেখিতেছে, আর লায়লীর ভিতর দিয়া সে অনন্ত 
সৌন্দর্যময়ের রূপের ঝলক নিরীক্ষণ করিতেছে । লায়লী, তার বড় সাধের 
করিতেছে, কিন্তু জনুন তন্ময় তাহার অন্তরলব্ধ চিন্য়ের রূপ ধ্যানে । এ দৃশ্য 
লায়লী সহিতে পারিল না । পৃথিবী তাহার নিকট অর্থহীন মনে হইতে লাগিল । 
ভগ্নহবদয়ে গৃহে ফিরিয়া সে ছিন্ন তার বীণার ন্যায় শয্যার লুটাইয়া পড়িল । 
অল্পদিনে তাহার তৃষিত আঁখি দু'টি চিরতরে যুদিয়া গেল । 

ওদিকে মজনুনও স্বাস্থ্য হারাইয়াছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণঠার আহ্বান সে বহু পূর্বেই 
বিস্মৃত হইয়াছিল । তাহারও আত্মা লায়লীর অনুসরণ করিল । তাহার মৃতদেহ 
গৃহে আনীত হইলে উভয় দলের সম্মতিক্রমে তাহাকে লায়লীর সহিত এক কবরে 
সমাহিত করা হইল । [২৩২] 

কৰি এই ব্যথার চিত্র অদ্কিত করিয়া হয়ত প্রাণে অস্বস্তি বোধ করিয়াছিলেন । 
তাই উপসংহারে লায়লী-মজনের স্বর্গ-পুরীতে বিবাহ ও মিলন দেখাইয়া কবি 
তাহার অপূর্ব কাব্য সমাধা করিয়াছেন । 


নেযামীর “হাফত্‌ পায়কার”ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । ইহাতে শাশানীয় রাজবংশের বিখ্যাত 
বাদশাহ্‌ বাহরাম গোরের বীরত্ব ও প্রণয়-কাহিনী কাব্যাকারে গ্রথিত হইয়াছে । 
হাফত পায়কা অর্থ সাতটি তস্বীর | বাহরামের পিতা ইয়াজদি-গার্দ তাহাকে 
সুশিক্ষার জন্য আরবের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নরপতি লোকমানের নিকট প্রেরণ করেন। 
তথায় এক নিভৃত প্রাসাদে যুবক বাহরাম সাত দেশের সাতজন রাজকুমারীর 
তস্বীর দর্শনে যুদ্ধ হন ও কালে সাত জনকেই বিবাহ করেন । তাহাদের একজন 
ছিল ভারতীয় ৷ এই সপ্তসুন্দরীর সহিত বাহরামের প্রণয়লীলা কবির তুলিকায় 
অপূর্ব আলেখ্যে পরিণত হইয়াছে । 
রাজকুমার সিংহাসনে আরোহণ করেন । তৎপর দুই ভ্রাতার ভিতর যোগ্যতার প্রশ্ন 
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উঠিলে সভাসদ ও সামস্তগণের এক বিরাট সভা আহুত হয় । মহাতেজা বাহরাম 
তাহাদের সমক্ষে কিরূপে দুই ক্ষুধার্ত সিংহের মধ্যস্থল হইতে নিরন্তর অবস্থায়, শুধু 
বাহুবলে সেই সিংহ যুগলের করায়ন্ত রাজমুকুট আহরণ করিয়া কনিষ্ঠ অপেক্ষা 
আপনার শ্রেষ্ঠত প্রমাণ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেন 
সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী । এইরূপ বহু ঘটনা বাহরামের বিচিত্র জীবন 


কাহিনীতে তত করিয়া নেযামীর নিপুণ তুলিকা তাহাকে “নাইট্‌ আর্থারের' 
খ্যাতি ও অমরত্ব দান করিয়াছে । 
এক্ষেন্দার-নামা 


নেযামীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম কাব্য “এক্ষেন্দার-নামা” | বাদশীহ্‌ এক্ষেন্দার বা 
সেকেন্দার এখানে এক পৌরাণিক মহাপুরুষ । মাসিভোনিয়া, আলেকজাভারের 
বিস্ময়কর জীবন-কাহিনীতে নানা কিংবদত্তীর সংযোগ হারা নেযামী এই বৃহৎ 
কাব্য রচনা করেন । কাব্যের প্রথম খণ্ডে এক্ষেন্দার দিপ্িজরী বীর । দ্বিতীয় [২৩৩] 
খণ্ডে তিনি ভবিষ্যদ্দরশশী দার্শনিক খষি । জেরুসালেম, আফ্রিকা, আন্দানুসিরা 
ইত্যাদি পৃথিবীর বহুদেশ জয় করিয়া এক্ষেন্দার মানবের অগম্য নীলনদের 
উৎপত্তিস্থলে উপনীত হন । বাবিলনে বাদশা সাদ্দাদের স্কর্গোদ্যানও তিনি সন্দর্শন 
করেন । নানা জাতির রীতিনীতি ও সভ্যতা দর্শনে পরিশেষে তাহার মনে হয়, 
কেন এই বিজয় যাত্রা কিসে তিনি অপর জাতির উপর অস্ত্র প্রয়োগ ও আধিপত্য 
বিস্তারে অধিকারী? এরা কি তীহার নিজের জাতির চাইতে হীন? ইহার চাইতে 
সার্থকতা আসিত । অতঃপর এক্ষেন্দার তাহার অসি কোষবদ্ধ করেন একং 
প্রত্যাবর্তনের পথে পীড়িত হইয়া বাবিলনে প্রাণত্যাগ করেন । তাহার শুন্যহস্তে 
লোকান্তর গমন নেযামীর সুন্দর ভাষায় স্মরণীয় উপদেশে পরিণত হইয়াছে। 
এক্ষেন্দার বলিতেছে, _শুন্য হস্তে পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, আবার শুন্য হত্তেই 
ফিরিয়া যাইতেছি। পৃথিবীর জয়ের কোনও সম্পদই আমার সঙ্গে যাইতেছে না। 
একফুষ্ঠি মাটিও না। এই তো জীবনের পরিণাম! প্রভাতে পর্বতগাত্রে পাখি গিয়া 
বসে, আবার দিনান্তে কোথায় সে উড়িয়া যায় । কিন্তু পর্বত যেমন, তেমনি 
থাকে । এইরূপ আমাদের আনাগোনা এই পৃথিবীতে । অতএব, তোমরা বৃথা 
আমার জন্য ধুলায় মাথা না খুঁড়িয়া, আযার আত্মার কল্যাণের জন্য রসনাকে 
প্রার্থনায় নিয়ত কর । 

এই কাব্য শেষ করিতে করিতে কবির জীবনের সায়াহু ঘনাইরা 
আসিয়াছিল । তাই হয়ত কাব্যের শেষদিকে এই উদাস সুর । [২৩৪] 
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ফরিদউদ্দীন আত্তার 


(১১১৯-১২২৯ খিঃ) 


কবি এবং দার্শনিকেরা নবযুগের অগ্রদূত হইলেও তীহারা পরিপার্্কে একেবারে 
ছাড়াইয়া যাইতে পারেন না । পারিপার্থিক অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরই তাহাদের 
দৃরদৃষ্টির আলোকস্তু্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে | তরু যেমন নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য লইয়া 
জনুগ্রহণ করিলেও যে ভূমিতে তাহার শিকড় নিবিষ্ট তাহার প্রভাব সে এড়াইতে 
পারে না, পাদভূমির গুণীগুণের দ্বারা যেমন তাহার বিকাশ ও ফলপ্রসূ শক্তি বহুল 
পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়, মহা মহা ভাবুক ও সত্যদর্শীরাও তেমনি পারিপার্শিক 
সভ্যতা ও মনোবৃত্তির প্রভাব দ্বারা বিশেষভাবে অভিভূত হইয়া থাকেন । তাহা 
সত্বেও যাহা তাহাদের ভিতরে অভিনব থাকে, সেইটুকুই তাহাদিগকে যুগ 
যুগান্তরের ভিতর দিয়া বাচাইয়া রাখে । 
যুগ-বৈশিষ্ট্যের প্রভাব প্রত্যেক মহাপুরুষের প্রতিভাকে নিয়ন্ত্রিত করে 
বলিয়াই এক যুগের মহাপুরুষের সহিত অপর যুগের কোনও মহাপুরুষের সম্যক্‌ 
তুলনা চলে না । যীশু বড়, কি হযরত মুহম্মদ (সঃ) বড়, কি বুদ্ধ বড়, এই সমস্ত 
প্রশ্ন এই জন্যই অপ্রাসঙ্গিক ৷ যুগে যুগে জাতির উত্থান ও পতন হইয়াছে; 
সভ্যতার বিকাশ ও বিপর্যয় ঘটিয়াছে ৷ কাজেই সাময়িকভাবে ছাড়া, কোনও এক 
যুগকে সর্বতোভাবে অপর এক যুগ হইতে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেক 
যুগেরই একটা যুগধর্ম থাকে__০সটা হইতেছে মানুষের কল্যাণ | যুগের মানুষেরা 
সাধারণত সেই আদর্শকে আকড়িয়া ধরিয়া তৃপ্তির সহিত বাঁচিয়া থাকে । সময়ে 
সময়ে সম্প্রদায় বিশেষ যতই অধঃপাতে যাউক, যুগচিত্ত থাকে সর্বদাই উহার 
আদর্শে সমাহিত । পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন শক্তি-প্রবাহের সংগ্রামে কখনও 
কখনও সমাজের সেই যোগদৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া যায় । যুগাদর্শের অনুভূতি তখন 
নিতান্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্ত উহা কখনই একেবারে লোপ পায় না। 
যুগসন্ধির অন্তরালে অনাগত কালের প্রতীক্ষায় উহা গোপনে শক্তি সঞ্চয় করিতে 
থাকে । এবং কিছুকাল পরে আবার নব নব মানবের অন্তর-পথে অভিনব 
আকৃতিতে সাড়া দিয়া উঠে। [২৩৫] তখনই নবযুগের সূচনা হয় । মহাকবি 
আত্তার এইরূপ একজন নবযুগসঞ্চারকারী মহামানব ছিলেন । 
ইসমাইলী কবি নাসির খসরু, বৈজ্ঞানিক কবি ওমর খইয়াম ও তাপস কবি 
ফরিদ উদ্দীন আত্তার একই নিশাপুরে কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাতে আবির্ভূত হন। 
ইহাদের প্রত্যেকের ভিতরই আমরা অসাধারণ প্রতিভার ছন্দদ্যুতি দেখিতে পাই । 
কিন্তু বিভিন্ন কালচারের প্রভাব তাহাদের গতিপথ বিভিন্ন দিকে নির্ধারিত করিয়া 
১৯৯ 


দিয়াছিল ৷ ইমাম গাযযালী নিযাম-উল-মূলক ও হাসান সববাহ্‌ এই যুগেরই 
অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি 1৮৯ 

মধ্য এশিয়ায় ইতিহাসে, তথা ইসলামের ইতিহাসে, খ্রিস্টীয় দশম হইতে 
ত্রয়োদশ শতাব্দী একটি বিরাট পরিবর্তনের যুগ । কি ধর্মজগতে, কি নীতিজগতে, 
কি রাষ্ট্রজগতে, সর্বত্র এই পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছিল । ধর্মপ্রচারের উন্মাদনা 
তখন থামিয়া গিয়াছে । ইসলাম তখন আপন অধিকৃত স্থানসমূহে আত্মপ্রতি্ঠায 
তৎপর । বন্যায় বারিধারা যেমন প্রথমে প্রলয়ের শক্তি লইয়া দিকে দিকে ছুটিতে 
থাকে এবং কিছুকাল ধরিয়া কেবল নব নব ভূমি অধিকার করিয়া চলে, কিন্ত 
তারপর অগ্রগতি প্রশমিত করিয়া নব মৃত্তিকার সংস্থাপন দ্বারা পাদভূমির উর্বরতা 
সাধনে নিরত হয়, ইসলামও তদ্ত্রপ প্রথমে ক্ষিপ্রহস্তে দিকে দিকে আপনার বিজয় 
পতাকা উড্ডীন করিয়া পরে দুই শতাবী ধরিয়া অধিকৃত স্থানসমূহে রাষ্ট্রীয় 
সংগঠন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল ৷ আর 
তাহারই পুণ্যস্পর্শে পৃত-হ্লি্ধ ধরণীর বুকে মুসলিম জাতির রাষ্ট্রীয় গৌরর দিন 
দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া তছিল। শাক্তিশালী মুসলিমবাহু 
রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া নব নব নগরীর ভিত্তিস্থাপন করিয়াছে । জাতির পর 
জাতিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া সুশাসন ও উন্নত সভ্যতার গৌরবদানে নন্দিত 
করিয়াছে ৷ আটলান্টিকের উপকূল হইতে চীনের পর্বতমালা এবং সাইবেরিয়ার 
বনানী হইতে আফ্রিকার মরুপ্রাস্তর, এ জাতির আজান ধ্বনিতে মুখরিত 
হইয়াছিল । কিন্ত যে উচ্ই্সিত ধর্ম বিশ্বাসের তড়িৎশক্তি [২৩৬] আরবের মরু- 
সন্তানগণকে মর্ত্ে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল, মদীনার পতনের পর হইতে 
ক্রমশ উহা হাস পাইতে থাকে । বিজয় গৌরবের বিপুলতার ভিতর মুসলিম 
জাতির অন্তর হইতে নিছ্ধাম ইমানের অমূল্য সম্পদ ক্রমশ অন্তহথিত হইতেছিল। 
বিপ্লুবী বন্যাবারির মতই ইসলাম নব নব সৃষ্টির সম্ভাবনা সূচিত করিয়া সেই 
উদাত্ত প্রবাহের অন্তরালে অলক্ষ্যে আপনার সমাধি রচনা করিতেছিল । 

আত্তারের আবির্ভাবের প্রাক্কালে সমগ্র মুসলিম জগতের মনোরাজ্যে ঘোর 
বিপ্রব চলিতেছল । ধর্মের অন্তঃসারকে বিদায় দিয়া তাহার খোলস লইয়া 
যাজকগণ মারামারি করিতেছিলেন। শান্ত্রাদেশের দোহাই দিয়া মানুষের উপর 
তাহারা অত্যাচারের খড়গ চালাইতেছিলেন। রাজশক্তি তখন অন্ধ মেশিনের ন্যায় 
উহাদের কপোল-কল্সিত বিধি-নিষেধের আজ্ঞানুসরণ করিত । ফলে মানুষের 
চিন্তার স্বাধীনতা ও ভাবের স্ফূর্তি মুসলিম প্রদেশসমূহ হইতে নির্বাসিত 


৮৯. নাসির খসরুর জীবনকাল মোটামুটি ১০০৩ হইতে ১১৪৩ খ্রিঃ । ওমর হইয়া ১০৪১ 
হইতে ১১২৪ খ্রিস্টাব্দ । ফরিদউন্দিন আত্তার ১১১৯ হইতে ১২২৯ খ্রিঃ । ইমাম গাহ্যালা 
১০৫৮ হইতে ১১১১ খ্রিঃ । 


১০ 


হইতেছিল । মানুষের অন্তরে যে সুপ্ত আত্মা বিরাজ করিতেছে সে ভিতরে ভিতরে 
ব্যথিত হইয়া উঠিতেছিল । 

প্রত্যেক কার্েরই প্রতিক্রিয়া আছে । বিধি-নিষেধের অতিরিক্ত চাপে মুসলিম 
জগতের চিন্তারাজ্যের বিদ্রোহের বহ্ছি ধূমায়িত হইয়া উঠে । আরব-ভূমিতে এই 
বিদ্বোহের অভিব্যক্তি হয় মুতাধিলা দর্শনে ও ইসমাইলী মতবাদে । এই দুইটি 
কালচারের ধারাই পারস্যে আসিয়া বিপুলায়তন লাভ করে । খ্রিস্টার একাদশ 
শতাব্দীতে পারস্য কবি নাসির খসরু ছিলেন ইসমাইলী দলের মুখপাত্র, আর 
ওমর খাইয়াম ছিলেন মুতাষিলাপন্থী পপ্তিতগণের খত্বিক । এই দুইটি শক্তিশালী 
মানবে এইরূপে দুইটি বিভিন্ন কালচারের ধারা আসিরা অপূর্ব পরিণতি লাভ 
করিয়াছিল। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে এই দুইটি সম্প্রদায়ই তদানীস্তন 
শান্ত্রান্গতিক মুসলিমদিগের মতের পরিপন্থী (75801191081) ছিল। 
দীর্ঘকালব্যাপী এই শাস্ত্রবিদ্রোহের অবসানের পর আবার যে নব আধ্যাত্মিকতার 
স্বর্ণযুগ আরম হয় তাহার প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল মহাকবি আত্তারে । ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে যে মার্জিত ও সংযত সৃফীমত মহাকবি সা"দীতে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে, আত্তারে তাহার সূচনা | এই সময়ে ভাবী উন্নত সৃফীমতের যে চর্চারন্ত 
হয়, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে উহা পরিপুষ্ট হয় । তাহারই উজ্জ্বলতম সৃষ্টি 
হাফিয, জালালউদ্দীন রী ও আবদুর রহমান জামী [২৩৭] 

পূর্বের সূর্য পশ্চিমে যায় | এসিয়ায় ওমর খইয়ামের যুগে যে বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানচর্চা পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তাহার পর প্রাচ্য ভূখণ্ডে সে বিদ্রোহ-তেজ 
মাধ্যাহিক রেখা অতিক্রম করিয়া ক্রমশ মন্দীভূত হইতে থাকে । কিন্তু ইউরোপে 
তখনও এই কালচার ইবনে রুশদ প্রমুখের চেষ্টায় উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভই 
করিতেছিল। এসিয়ায় শাস্তদ্রোহের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় তাহার 
প্রধান নায়ক ছিলেন আল গাযযালী (১০৫৮-১১১১ খিঃ) । আলিমশ্র্ঠ আল 
গাযযালী বিজ্ঞানপন্থী দার্শনিক হইয়াও শাস্ত্রানুশাসনের সংরক্ষক ছিলেন । তিনি 
যে শান্তানুমোদিত দর্শনের প্রবর্তন করিয়া যান সুপ্রসিন্ধ হাকিম সানায়ী তাহাতে 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন । ওমর খইয়াম প্রমুখ জ্যোতিষ্ষমণ্ডলীর প্রবর্তিত বিপরীত 
প্রভাব সত্ত্বেও উহার গতি ক্রমশ অগ্রগামীই হইতেছিল । আর এই নব প্রেরণাকে 
পূর্ণপ্ূপে শক্তিশালী করিয়াছিল তাপস-কবি ফরিদউদ্দীন আত্তারের গভীর সাধনা । 
আত্তারের যোগ সাফল্যের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাসমূহ বিপুল শক্তিতে মানুষকে 
ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেছিল । তাহার মৃত্যুর অর্ধ শতাব্দী পরই ইসমাইলী 
মতের উপর সৃফীমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় । আত্তার শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন 
কিন্তু ইসমাইলী মতের সমর্থক ছিলেন না । বিজ্ঞানপন্থীদের অনুসন্ধিৎসা পূর্ববৎ 


২০১ 


রহিয়া গেল । কিন্তু তাহাদের শাস্ত্রদ্রোহিতা আর পূর্বের ন্যায় থাকিল না । তাহারা 
সৃফীসাধনার রস-সমুদ্রে বিস্ময় দৃষ্টি নিবন্ধ করিলেন । 

মোটামুটি এ কথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে ওমর খইয়াম প্রমুখ 
পণ্ডিতদের সৃজিত বৈজ্ঞানিক কালচারের ধারা এবং গাযযালী প্রবর্তিত খাঁটি 
শাস্ত্রীয় কালচারের ধারা যুগ হইয়া যায় এই আত্তার ও তাহার উত্তরসূরিদের 
জীবনে । নিশাপুরের বুলবুল ওমরের ছায়া-স্পর্শ কখনও আক্তারের দেহে 
নিপতিত হইয়াছিল কি না জীবনাখ্যায়কগণ তাহা লিখিয়া যান নাই । কিন্তু তাহার 
যে বৈজ্ঞানিক সাধনা সে যুগকে আলোকিত করিয়াছিল তাহার রশি অবশ্যই 
আত্তারকে স্পর্শ করিয়া থাকিবে । 

এ যুগে যে তিনজন শক্তিশালী তাপস-কবির লেখনী-প্রভাবে পারস্য 
সাহিত্যের রূপান্তর ঘটিয়াছিল কাল হিসাবে তাহাদের মধ্যে আত্তারের স্থান 
মধ্যবর্তী । অপর দুই ব্যক্তি হইলেন হাকিম সানায়ী ও মৌলানা (২৩৮] 
জালালউদ্দীন রুমী । সুপ্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক-গ্রন্থ 'মসনবীর' রচয়িতা মহাকৰি 
জালালউদ্দীন স্বয়ং লিখিতেছেন- 

“আত্তার রুহ বুদ ও সানায়ী দো চশ্মে উ- 
মা আয পায়ে সানাযী ও আত্তার আমাদেম 1” 

_ আত্তার অধ্যাঅু-বিজ্ঞানের প্রাণ; সানায়ী উহার দু'টি চক্ষু । আমি আত্তার 

ও সানায়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি মাত্র । 


হাকিম সানায় 

সানায়ীর প্রকৃত নাম মাহমুদ । সানায়ী তাহার উপাধি । লোকে তাহাকে হাকিম 
সানারী বলিয়া অভিহিত করিত । হাকিম অর্থ দার্শনিক । সানায়ী একাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে গজনীতে জনুগ্রহণ করেন । তাহার কবিত্বের যশ দিগদিগন্তে 
প্রসারিত হইলে সম্রাট বাহরাম শাহ্‌ তাহাকে সাদরে নিজ সভায় আহ্বান করেন । 
সানায়ী বাহরাম শাহ্‌্র রাজসভায় দীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং তদীয় গৌরব- 
রক্ষার্থ অনেক কাসীদা রচনা করেন । পরিশেষে সানায়ীর জীবনে হঠাৎ এমন এক 
মুহূর্ত আসিল যখন তিনি অকস্মাৎ রাজন্তরতি ও কাসীদা রচনা বর্জন করিয়া 
বৈরাগ্য অবলম্বন করেন । 

সানায়ী বিবাহ করেন নাই ধনৈশ্বর্য কোন দিনও তীহাকে প্রনুব্ধ করিতে 
পারে নাই । তিনি নগ্রপদে ও অনাবৃত মস্তকে মক্কাতীর্থে গমন করিয়া হজরত 
উদ্যাপন করেন এবং শেষজীবনে গজনীতে নির্জনবাস ও সাধনায় দিনপাত 
করেন। নগরের কম্করময় রাজপথেও তিনি নগ্নপদে বিচরণ করিতেন । 
নাগরিকগণ তাহার দুঃখে ব্যথিত হইত কিন্তু তিনি কাহারও উপটৌকন গ্রহণ 


করিবার পাত্র ছিলেন না। কেহ তাহার সেবা করিতে চাহিলে তিনি ধন্যবাদসহ 
তাহাকে বিদায় করিতেন (আর একালের পীরগণ!) তিনি বলিতেন, যে সংসার 
বিরাগী সে কেন অপরের অনুগ্রহ গ্রহণ করিয়া আল্লাহর বিরাগ ভাজন হইবে । 
দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সানায়ী ইহলোক ত্যাগ করেন । তিনি অতি উচ্চাঙ্গের 
সাধক ছিলেন এবং তাসাউফের নানা দিক অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি মূল্যবান 
গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে কেবল 'হাদিকা' অধুনা মুদ্রিত দৃষ্ট হয় । ইহাই তাহার 
জীবনের শেষ রচনা । [২৩৯] 


আত্তারের বাল্যজীবন 
আবু তালেব মুহম্মদ ফরিদউদ্দীন আত্তার নিশাপুরের এক আতর ব্যবসায়ীর গৃহে 
জনুগ্রহণ করেন। এজন্য তাহার উপাধি আত্তার | কিন্তু ফরিদউদ্দীন নিজে 


চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং উঁষধাদি বিক্রর করিতেন । নিশাপুর আরও 
অনেক কবিরই সূতিকাগার বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে । সুপ্রসিদ্ধ ওমর 
খইয়ামও এই নিশাপুরের মুক্ত প্রকৃতির এক বিদ্বোহী সন্তান, ইহা পূর্বে 
বলিয়াছি। শুধু তাই নয়, নিশাপুর শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবেও মধ্য এসিয়ার একটি 
উন্নত কেন্দ্র ছিল। আত্তারের জীবনকুসুম এইখানে উন্মেষিত হয় এবং নানা 
দিগ্দেশে সুরভি বিতরণ করিয়া পরিশেষে আবার এইখানেই বৃত্তচ্যুত হয় । 
আত্তার কোন সনে ভূমিষ্ঠ হন তাহা নির্দিষ্ট নাই । খোরাসানের অধিপতি 
সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট সম্তর ১১৫৭ খিস্টাব্দে নিশাপুরে পরলোকগমন করেন ।৯ মধ্য 
এসিয়ার ইতিহাসে ইহা একটি প্রসিন্ধ ঘটনা (1970 1787) | ইহার অল্পকাল পূর্বে 
আত্তারের আবির্ভাব, তবে ঠিক কত পূর্বে তাহা জানা যায় না। শৈশব হইতেই 
আত্তারের জীবন গভীর ধর্মভাবে প্রণোদিত ছিল | কৈশোর হইতে ত্রয়োদশ বৎসর 
তিনি শিক্ষা ব্যপদেশে ইমাম রেযা নামক জনৈক সিদ্ধ তাপসের দরগাহে 
অতিবাহিত করেন । শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আত্তার দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন । এ 
সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী প্রচলিত আছে । হেকিম হিসাবে আত্তারের খ্যাতি 
হইয়াছিল যথেষ্ট । তাহার দাওয়াখানাও ছিল বৃহৎ ও সুসজ্জিত । প্রতিদিন অসংখ্য 
রোগীর রোগ নির্ণয় ও উঁষধ বিধান করিয়া অবসর সময় এইখানে বসিয়াই তিনি 
কাব্য রচনা করিতেন । দার্শনিক চিন্তা, কবিতার রেশ, আর সেই সঙ্গে অর্থাগম ও 
খ্যাতি এইসব মিলিয়া তাহার জীবনকে করিয়াছিল পরম মনোরম । কিন্তু হঠাৎ 
এক বিস্ময়কর ঘটনায় সমস্ত ওলট-পালট হইয়া গেল । কোথা হইতে আসিল 
এক অজানা ভিক্ষুক । একদিন সে তাহার দোকানের সম্মুখে দীড়াইয়া দীড়াইয়া 


৯০. সঞ্জরের রাজত্কাল ১১১৮-৫৭ খ্রি । 


তাহার সুসজ্জিত ষধপত্রের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল ৷ আত্তার 
বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আগে বাড়ো । ভিক্ষুক এই অবমাননায় [২৪০] ক্ষুব্ধ হইয়া 
বলিলেন, আমি তো যাচ্ছি, তুমি তোমার নিজের দিকে নযর কর । এই বলিয়া 
ভিক্ষুক সেইখানেই ভূমিতে শুইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবাযু নির্গত 
হইল । এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আত্তার বিষুঢ় হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিলেন এ 
যাবৎ তিনি যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর | কি সে শক্তি যাহার 
বলে মানুষ এমন করিয়া ইচ্ছা মাত্রেই দেহখানিকে জীর্ণবস্ত্রের মত ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া যাইতে পারে! পাণ্ডিত্যাভিমান, সংসার ও অনিত্য বৈভব, এ সমস্তের মায়া 
কাটাইয়া আত্তার শাশ্বত সত্যের অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিলেন । 

মুসলিম জগতে সফর একটি পবিত্র জিনিস 1 সে যুগে সফর না করিলে 
লোকের শিক্ষাই সম্পূর্ণ হইত না। আত্তার রে, কুফা, মিসর, দামেস্ক, ম্কা, 


জুভা, তুকীস্থান, ভারতবর্ষ ইত্যাদি বহুদেশ পর্যটন করেন। এ সকল দেশের 
ভ্রমণ তাহাকে নানা দেশের সাধকমণ্ডলীর সংসর্গ লাভের সুযোগ প্রদান 


করিয়াছিল । সুদীর্ঘ উনচলিশ বৎসর ব্যাপিয়া তিনি সাধু পুরুষদিগের মূল্যবান 
রচনাবলী সংগ্রহ করেন। এই দীর্ঘস্থায়ী অধ্যবসায় ও অধ্যাত্চর্চা তাহার 
জীবনকে পৃতশ্লিগ্ধ ও উন্নত করিয়াছিল । এইরূপে যোগ্যতা অর্জনের পর তিনি 
লোকশিক্ষার জন্য লেখনী চালনার প্রবৃত্ত হন । কথিত আছে, স্থয়ং প্রভু মুহম্মদ 
(সঃ) তীহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া এ কার্ষে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন । 
পবিভ্র কুরআনের ছুরার সংখ্যা ১১৪ | আত্তারও মোট ১১৪ খানি গ্রন্থ রচনা 
করেন। তন্মধ্যে মাত্র ৩০ খানি অধুনা বর্তষান আছে। পান্দনাঘা 
(হিতোপদেশ), মন্তেক-উৎ-তায়ের (পাখির বচন), তাযকিরাতুল আউলিয়া 
(সোধুপুরুষদিগের জীবনী), উশৃতার (ন্ট) নামা, মুছিবত নামা, লেসানুল গায়েব 
অদৃশ্য কণ্ঠ), মযহার উল আজায়েব (গৃঢ়তত্ত প্রকাশ) ইত্যাদি আত্তারের প্রসিদ্ধ 


৯১. মুসাফিরকে সুদলমান হাত্রেই শ্রন্ধা ও সমাদর করিয়া থাকে, তা তিনি ঘে দেশের বা যে 
সম্প্রদায়েরই হউন । মুসলিমের নিকট মুসাফিরের সম্বদ্ধে কোনও প্রকার ভেদ বিচার 
নাই । তাই কপর্দক মাত্র সঙ্গে না লইয়াও যে কেহ সুসলিঘ দেশসমূহে অবাধে পর্যটন 
করিতে পারেন । (অবশা রেল বা যানবাহনাদি আরোহণ করিলে তাহাকে সে ব্যয় বহন 
করিতে হইবে) । ুদ্লিম পর্যটকদের আরও বিশেষ সুবিধা এই, পশ্চিম দেশের প্রত্যেক 
নগরীতেই মসজিদের সঙ্গে মুসাফিরখানা সংস্থাপিত আছে । পথবাহীরা কাহারও ছ্বারস্থ না 
হইয়া অক্রেশে এই সকল মুসাফিরখানায় আহার্য ও আশ্রয় লাভ করিয়া থাকেন, 
“আসসালামো আলায়কুম”" ইহাদের একঘাত্র পাসপোর্ট |. এই একটি মাত্র সম্ভাষণ ছ্বারা 
ইহারা পৃথিবীর যে কোনও দেশের মুসলমানের নিকট সহজেই পরিচিত হন এবং পরম 
আদরে অভ্যর্থিত হন ; ইসলামী সভ্যতার ইহা একটি সুন্দর অনুষ্ঠান [২৪১] 

৪ 


গ্রন্থ । আত্তারের সকল গ্রহ্থই অতি উচ্চ আদর্শ লইয়া রচিত । জীবনে কাহারও 
স্ততিগাথা তিনি রচনা করেন নাই । 


নির্বাসন 

মহাকবি জালালউদ্দীন রুমী যাহাকে সৃফীজগতের রুহ অর্থাৎ প্রাণ বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছিলেন এবং নিজকে যাহার সামান্য একজন পদাষ্ক অনুসরণকারী বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন, সেই তাপসগুরু ও কবিশ্রেষ্ঠ ফরিদউদ্দীন আত্তারকে 
মধ্যযুগের ধর্মান্ধতার নিকট যে কি বিষম বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা 
ভাবিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না । জীবনাপরাহ্থে কবির আত্মা যখন যুক্তির জন্য 
ব্যাকুল কোথা পথ, কোথা পাথেয়, কোথায় কাণ্তারী, এইসব যখন তাহার 
চিন্তা, সেই সময় কবির প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ “মযহার উল্‌ আজায়েব' প্রকাশিত হয় । 
ধর্মজীবনে মানুষের যে সমস্ত আশ্চর্য অভিজ্ঞতা জন্মে, সেই সম্বন্ধে কবি এই গ্রন্থে 
আলোচনা করিয়াছেন । কিন্তু কবি ছিলেন শিয়া মতাবলম্বী, তাই তদীয় গ্রন্থে 
হযরত আলীর প্রতি প্রশংসা বর্ষিত হইয়াছিল অত্যধিক । অতীত যুগের কোনও 
মানুষের প্রতি প্রশংসা বর্ষণে কাহারও কিছু আসিয়া যায় না । কিন্তু যেকালে এই 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তখন শিয়া-সুরীতে প্রবল সংঘর্ষ চলিতেছিল । শিয়া সম্প্রদায় 
হইতে উদগত “ইসমাইলী' দলের ফকীরগণ তখন দেশে অনাচার ও শাস্ত্রে 
অপব্যাখ্যা দ্বারা ইসলামের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতেছিল । এই সকল কারণে 
মধ্য এসিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সুনী সম্প্রদায় তখন বিষম ধর্ষোনুত্ততায় কুর্দন 
করিতেছিল । আত্তারের অমূল্য গ্রন্থ তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া বরং 
ক্রোধেরই উদ্রেক করিল । কেননা, কবি যাহাকে গভীরতম শ্রদ্ধায় নন্দিত 
করিয়াছিলেন সেই হযরত আলী ছিলেন শিয়াদিগের ধর্মাদর্শ ও ইসমাইলী দলের 
পয়গম্বর স্বরূপ ।1২৪২] 

'মযহার উল্‌ আজায়েব' যদি সুনী সমাজে শুধু অবজ্ঞা লাভ করিয়াই নিছ্ৃতি 
পাইত, তাহা হইলে কবি নিজের ভাগ্যবিধাতাকে ধন্যবাদ দিতে পারিতেন । কিন্ত্ত 
তাহা হইল না। সমরখন্দের এক মৌলানা পুণ্যসঞ্চয় মানসে তাহার নামে 
ধর্মদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করিলেন । স্থানীয় তুকী শাসনকর্তা বারবাকের 
আদেশে কবির প্রিয় গ্রন্থ ভস্মীভূত হইল । কৰি নিজেও নির্বাসন দণ্ডে দাণ্ডিত 
হইলেন। 

মৌলানার দল মূর্খ জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া দিল । নিষ্ঠুর দানব 
দলনে কবিকুগ্জ অচিরে নিম্পেষিত ও ধুলিসাৎ হইয়া গেল । কবির যা কিছু ছিল 
সমস্তই লুষ্ঠিত হইল ৷ রিক্ত ব্যথিত কবি অসশ্রুপ্রাবিত নয়নে জন্মভূমির নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিলেন! কিন্তু কোথায় যাইবেন! কোথায় গেলে তাহার প্রাণের 
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জালা জুড়াইবে । নানা দিক চিন্তা করিয়া কবি স্থির করিলেন, যে পৃতকেন্দ্র হইতে 
বিরাট ইসলাম তরু উত্তৃত হইয়া সমগ্র বিশ্বে শান্তির ছায়া বিস্তার করিয়াছে, 
যেখানে পাপীতাপীর আশ্রয়স্থল আল্লাহর পবিত্র কা'বা অবস্থিত, সেই মক্কা 
নগরীই হয়ত তাহার ভগ্নহদয়কে শাস্তিধারায় নিষিক্ত করিতে পারিবে । মরু- 
দেশের শীতল নির্কর ও খর্জুর ছায়ার অন্বেষণে কবিগুরু হাহাকার হৃদয়ে চাপিয়া 
যাত্রা করিলেন! 

মন্কা নগরীতে কবির শেষ গ্রন্থ 'লেছান উল্‌ গায়েব" রচিত হয় । 'লেছান উল্‌ 
গায়েব" অর্থ অদৃশ্যকণ্ঠের বাণী । বড় সার্থক হইয়াছিল এই নামটি | কেননা এই 
গ্রন্থের সুরের ভিতর দিরা কবির কণ্ঠ জগৎ শুনিতে পাইল, কিন্তু কবি নিজে 
রহিলেন গোপনে, তীহার বেদনার অশ্রনীরের অন্তরালে । কৰি এই সময় নিজের 
অদৃষ্টের তুলনা করিয়াছেন তাহারই অবস্থাপ্রাপ্ত আর একজন মহাকবির দুঃখময় 
জীবনের সহিত । এই কবির নাম নাসির খসরু বল্থী । নাসির খসরু ইসমাইলী 
মতাবলম্বী ছিলেন । তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই লোকে তাহাকে তাহার 
মতবাদ উল্লেখ করিয়া অভিসম্পাত করিয়াছে । প্রাণের আশঙ্কায় কবিকে শেষ 
জীবনে ছদ্মবেশে দেশ দেশাস্তরে নুকাইয়া বেড়াইতে হইয়াছিল । তাহার 
অত্যুজ্জ্ল প্রতিভাম্বিত জীবনের এই বিড়ম্বনা দেখিয়া আত্তার তাহাকে 
বদখ্শানের গভীর অরণ্যে লুব্লায়িত পন্মরাগ মণির সহিত তুলিত করিয়াছেন । 
আত্তারের নিজ জীবনের প্রতিও একটা আবেগময় ইঙ্গিত ইহাতে প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে । কেননা তিনি [২৪৩] প্রতিভায় ভাস্বর স্বরূপ হইয়াও মন্কায় জনসমুদ্রের 
নিবিড়তার ভিতর তখন আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছিলেন ৷ অগণিত আঁখি 
হইতে তাহার দেবনায় আজ অশ্রু ঝরিতেছে; কিন্ত ধর্মান্গতা এমনই ব্যাধি যে, 
যুগের মুসলিমদের মায়া মমতা উহা নিঃশেষে শোষণ করিয়া ফেলিয়াছিল । 

জীবনের শেষ দিকে কবি নিশাপুরেই অবস্থান করিতেন । কেহ কেহ বলেন 
তিনি সত্তর বৎসরের উধ্বকাল জীবিত ছিলেন এবং ১১৯৩ অথবা ১২০০ 
খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন । কাহারও মতে তাহার আযুদ্ধাল একশত চৌদ্দ বসর 
এবং ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি মোগলদিগের হস্তে নিহত হন। বিখ্যাত কবি 
মোলাজামী এবং দৌলতশাহ শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী | ১২২৯ সনে দুর্দান্ত 
মোগল বাহিনী কর্তৃক নিশাপুর লুগ্ঠিত হয়, ইহা এঁতিহাসিক ঘটনা । বর্বরদিগের 
নিকট পণ্ডিত মূর্খ, পাপী নিম্পাপ, সকলেই সমান । অতএব আত্তার যদি ১২২৯ 
খ্রিস্টাব্দ পর্যস্ত জীবিত থাকিয়া থাকেন তবে সেই প্রবৃদ্ধ অবস্থায় দুর্বৃত্ত মোগল 
সৈন্যগণের হস্তে তাহার নিহত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। প্রতিকূল 
আবহাওয়ার ভিতর যাহাদের জন্ম হয় তাহাদের জীবন প্রার অশান্তিতেই 
অতিবাহিত হয়। শক্তিশালী মানবেরা অনেক সময় .তাহাদের অসাধারণ 
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আত্মবলের দ্বারা যুগশক্তিকে পর্ুদস্ত করিয়া উহাকে নিজ আদর্শের অনুকূলে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইলেও তীহাদের জীবদ্দশায় তীহারা প্রায়ই তাহার 
ফলভোগ করিতে সমর্থ হন না। তীাহাদের পরবর্তী চিন্তানার় ফেরা তাহার 
উপকার উপভোগ করিয়া থাকেন । এদেশের মহাত্সা রাযমোহনের জীবন ইহার 
ৃষ্টাততস্থল। আত্ারের পরিপার্শ যে আমরণ তাহার প্রতিকূল ছিল পূর্ববর্তী 
অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনায় তাহার সম্যক উপলব্ধি হইবে । তাহার জীবন ছিল 
যোদ্ধার জীবন ৷ তিনি অসিযুদ্ধ করেন নাই, কিন্তু আমরণ পারিপার্থিক বর্বরতা, 
অজ্ঞতা ও ধর্মদ্রোহিতার সহিত যুঝিয়া যুঝিয়া পরিশেষে নিষ্ঠুর বর্বতার কবলেই 
সম্ভবত শহীদ হইয়াছেন। এইরূপে তিনি যুগের সুগ্ুপ্রাণে চেতনার সঞ্গর 
পাপ তাপ কলুষ জর্জরিত জগৎ তীহার আত্মত্যাগের মহিমায় শোধিত ও উদ্দদ্ধ 
হইয়া পুনরায় এক সুস্থ জীবনের দিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল ।(২৪৪] 


মন্তেক-উৎ-তায়ের 
আত্তারের দার্শনিক গভীরতার পরিমাপ করিতে হইলে, তদীয় “মন্তেক-উৎ- 
তায়ের' গ্রন্থ পাঠ করা দরকার । রূপকের ভিতর দিয়া কবি এই গ্রন্থে আত্মা ও 
পরমাত্মার সাক্ষাৎকার বর্ণনা করিয়াছেন । সুফী সাহিত্যে ইহা একখানি অমূল্য 
গ্রন্থ । ইহা ওজস্সম্পন্ন পয়ার ছন্দে লিখিত এবং মসনবী নামক কাব্য-পর্যায়ের 
অন্ততুক্ত । নিয়ে ইহার সারমর্ম প্রদত্ত হইল । 
প্রসিদ্ধ পাখি সী-মোরগের সন্দর্শনে যাত্রা করিবে । কল্পলোকের কোন্‌ মহিমান্বিত 
রাজ্যে উহার বসতি তাহা কেহ জানে না । উহার কোন্‌ কলাপের ছায়াসম্পাতে 
ইন্্রধনুর বঙ্কিম চূড়া মেঘলোকে রাঙ্গিয়া উঠে, তাহার মীমাংসায় নাকি আজিও 
চীনদেশের চিত্রকরেরা ব্ব্রিত । যাত্রীর দল হুদহুদ নামক প্রসিদ্ধ পাখির নেতৃত্বে 
এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় কৃতসংকল্প হইল । দৌত্যকার্য্ে এই হুদহুদের খ্যাতি 
প্রাচীন কাহিনীতে সুপ্রসিদ্ধ । কথিত আছে সাফা শহরের রাজ্জী বিলকিসের নিকট 
বাদশাহ সোলায়মানের প্রণয়বার্তা বহন করিতে এই হুদহুদই একদা ইমেন দেশে 
প্রেরিত হইয়াছিল । 
কিন্তু যাত্রার সময় উপস্থিত হইলে সকলেরই মুখ গন্তীর হইয়া উঠিল । 
বুলবুল বলিল, সে যদি দেশত্যাগী হয়, তাহার প্রিয়সখী গোলাবের কি দশা 
হইবে । ফুল শাখায় সে দোল না দিলে গোলাব কুঁড়ি যে আখি মেলে না । তোতা 
কহিল, অত রূপ তাহার দেহে, যেখানে যায় সেইথানেই তার বিপদ । ময়ূর নাকি 
আদি পিতা আদমের স্বর্গচ্যুতির সম্পর্কে কিভাবে কলঙ্কভাগী হইয়াছিল, তাই 
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তাহার ভবিষ্যতে পুণ্যলাভের কোনও আশা নেই । হংস ছিল সরসীর মায়ায় 
আবদ্ধ । বক চাহে জলাভূমি । তিতির চায় পার্বত্য উপত্যকা; পেচক চায় পতিত 
ধ্বংসের স্তূপ ৷ হুমা পাখির কার্য মানুষের উপর ছায়াপাত দ্বারা রাজভাগ্য অর্পণ 
করা । বাজ দক্ষ শিকারী, তাই সে রাজার প্রিয় ৷ দোয়েল ক্ষীণাঙ্গী ও দুর্বল। 
সুতরাং দেখা গেল আপাতত কেহই প্রবাসে যাইতে সমর্থ নয় । কিন্তু বিচক্ষণ 
হদহুদ যুক্তি ও তর্ক ছারা একে একে সকলেরই আপত্তি খণ্ডন করিল । প্রবুদ্ধ 
যাত্রীর দল তখন নিরুদ্দেশ যাত্রায় পক্ষ বিস্তার করিল | [২৪৫] 

তাহারা একে একে সপ্ত উপত্যকা অতিক্রম করিল । প্রথম উপত্যকার নাম 
প্রেম । তৎপর জ্ঞান; জ্ঞানের পর নির্লিপ্ততা । আরও উধের্ব যোগ-উপত্যকা; 
যোগের ভিতর দিয়া তাহারা বিস্ময়ের স্তরে উন্নীত হইল । তখন ভূলোক আর বড় 
দেখা যায় না। জ্যোতির্লোকের রেশ দৃষ্টিতে পড়িতেছে! সে কি আশ্চর্য জগৎ! 
তারপরই ত্যাগের স্তর; এখন আর পার্থিব কিছুর আকর্ষণ নাই । তারপর সপ্তম 
স্তর, নাম আত্মবিনাশ । এইখানে যাত্রীরা অহংজ্ঞান বিসর্জন দিল । নফৃস্‌ বা 
ব্যক্তিত্ব তখন জীর্ণ খোলসের ন্যায় খসিয়া পড়িল । যাত্রীরা আত্মপর বিস্মৃত 
হইয়া এক নবজীবনের আস্বাদ লাভ করিল । সুফীদের ভাষায় ইহাই ফানা-ফিল্‌- 
লা'র জগৎ। 

ফানা-ফিল্লা'র এই নিষ্ধাম জগতে তাহারা আকাক্িফিত সী-মোর্গের সাক্ষাৎ 
লাভ করিল । কঠোর সাধনায় তাহাদের আত্মা শুদ্ধ, ম্নাত ও অহংনির্মুক্ত হইয়া 
উঠিয়াছিল | তাহারা দেখিতে পাইল ভাস্বর জ্যোতিতে প্রকাশিত সেই আকাজিফত 
সুন্দর, যার অন্বেষণে তাহারা কত মরুকান্তার গিরিনদী লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে 
এবং বিসর্জনের পথে জীবনকে কোরবানি করিয়াছে! অপূর্ব বিস্ময়ে তাহারা 
দৃষ্টিকে সংযত করিল । কিন্তু তারপর তাহারা যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের 
আর বাউনিস্পত্তি হইল না । তাহারা দেখিতে পাইল, সী-মোরগ শুধু সম্মুখে নয়! 
যার দিকে দৃষ্টিপাত করে সেই সী-মোরগ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । দ্রষ্টা নিজের 
দিকে দৃষ্টিপাত করে, দেখে সে-ও সী-মোরগ । কাহাকে দেখিতে আসিল আর 
কে দেখিতে আসিল তাহার কোনও নির্ণয় রহিল না। প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিল 
প্রকৃত সী-মোরগ কে? দৃষ্ট আর দ্রষ্টা, তুমিত্ব আর আমিত্ৃ, সবই একাকার হইয়া 
গেল । ছ্বৈত-সাপেক্ষতা যেন স্বপ্নের ব্যাপারে পরিণত হইল । যাত্রীর দল এ 
রহস্যভেদে অসমর্থ হইয়া মনে মনে নিপীড়িত হইতেছিল, তখন ভাষাহীন 
বাণীতে ঘোষিত হইল__হে সত্যাম্বেবী পথিক, এ দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিতেছ! 
সত্য সী-মোর্গ তোমার অন্তরে! দৃষ্টিভ্রমে এককে বহু দেখিতেছে! 

যে যুগে আত্তার আবির্ভৃত হইয়াছিলেন, তখনকার সমাজ তাহাকে বুঝিবার 
যত ধীসম্পন্ন ছিল বলিয়া মনে হয় না। ওমর খইয়ামের কাব্য-প্রতিভাও সে যুগে 


০৮ 


স্বদেশে অনাদূত হইয়াছিল । তীাহারই পরবর্তী কবি এই আত্তার। তাহার 
জীবনেও দুর্ভাগ্যের সীমা ছিল না । তীহার দেহত্যাগের [২৪৬] অর্থশতাব্দী পর 
হইতে লোকে তীহার মর্যাদা বুঝিতে আরন্ত করে । তাই দেখি, খষি 
মিশ্রিত করিয়া কাব্য লিখিতে অনুরোধ করিতেছে । আর তারই ফলে রচিত হর 
তাহার বিশ্ববিশ্ত “মসনবী' । জালালউদ্দীন বলিয়াছেন- 

হাফৃত শহ্‌রে এশ্ক্রা আত্তার গাশ্ত; 

মা হনুষ আন্দর গামাকে কুচা"য়েম । 

-_ আত্তার সাধনার সপ্তরাজ্য পরিক্রমণ করিয়াছিলেন । আর আমি এখনও 

আধার গলিতে ঘুরিয়া মরিতেছি । 


তত্জ্ঞান-শুধু ললিত ছন্দই আত্তারের কাব্যের বিশেষত্ব ছিল না। তত্বৃজ্ঞানের 
দিক্‌ দিয়াও আত্তারের তুলনা বিরল । তীহার মসনবীর প্রথমেই বে অনবদ্য স্তরের 
সূচনা হইয়াছে নিয়ে তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল- 
এফ্তেদাহ নামক আয নামে তু_ 
হার দো আলম জুর্‌ আ'নুশ্‌ অয জা'মেতু | 
আ খোদাওন্দী! কে দর আরেজে ওজুদ 
হার্‌ যসা খোদরা বা-নকৃশে ওয়া নমুদ | 
- যাবতীয় নামের আর্ত তোমারই নাম হইতে । তোমার সুধাপাত্রের 


বিন্দুমাত্র পানে উভয় জগৎ পরিতৃপ্ত । 
_ তুমি সেই সর্বাধিরাজ যিনি এই দৃশ্যমান শরীরী-জগতের প্রকাশ-ভূমিতে 
প্রতি যুগে নব নব রূপে নিজকে প্রকাশিত করিতেছে । 


জুমলা যাতে জাহা মোর্‌ আতে উত্ত; 
হার্চে বীণী মোছহাফে আয়াতে উত্ত ৷ 
গারকায়ে আব আন্দ ও মা জুইয়াদ আব! 
বে'খোদ আয মাস্তী ও গোইয়াকো শারাব! [২৪৭] 
_ বিশ্বের যাবতীয় অস্তিত্ব তাহার মুকুর । যা কিছু দেখিতেছ সমস্ত তাহারই 
প্রকাশ-চিহ্ন । 
_ জলে নিমজ্জিত থাকিয়াও জল খুঁজিতেছ! শারাবে মাস্ত, তবুও বলিতেছ, 
কোথায় শারাব! 
আতশে দর তলব দর দিল্‌ ফরযুঃ 
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হার চে ইয়াবী গায়ের-মতলব, আঁ বে'সুয্‌ । 
_ পাওয়ার আকাজ্কারপে অনলকে অন্তরে প্রজ্বলিত কর । অবাঞ্থিত যা- 
কিছু পাও, জ্বালাইয়া দাও । 
যোগ ও সমাধিস্তবের উধর্ব হইতে উর্ধ্বতর গ্রামে উঠিতে উঠিতে সাধক-কৰি 
“মারাকাবায়' অর্থাৎ ধ্যানমগ্নাবস্থায় ক্রমে আত্মহারা হইয়াছেন এবং আল্লাহর 
সহিত একাত্ম হইয়াছেন । ইহার পর যে বাণী তাহার মর্মতল হইতে গযলের 
সুরে উদ্গত হইয়াছে তাহা তত্ববকথার চরম । কবি যোগাবস্থায় নিজেকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন___ 
হার দো আলম খোদ তুধী, বে'নেগারদে । 
“লাওহে মাহফুয” আস্ত, দর মা*নী, দিল'য়াণ্ 
হারচে মী'খাহী, শুদ যে ই হাসেলাতে ৷ 
- আসলে তুমিই সমগ্র জগতের প্রাণ । তুমিই উভয় জগৎ, বুঝিয়া দেখ । 
__তোমার চিত্তই প্রকৃত প্রস্তাবে “লাহহে মাহফুষ” (আকাশ-তল, যেখানে 
আল্া'র বাণী লিখিত ছিল) । তুমি যা-কিছু চাও, উহা হইতেই তাহার সিদ্ধিলাভ 
'ঘটিবে। 
দর হকিকৎ খোদ তু'য়ী “উম্মুল কিতাব”- 
খোদ যে খোদ আয়াতে খোদ বায ইয়াব । 
ছুরাতে নকশে এলাহী খোদ তু"য়ী- 
আরিফে আশিয়া কামাহী খোদ তু"য়ী [২৪৮] 
__আসলে তুমি পবিত্র কুরআন । তুমি নিজে নিজের ভিতর নিজ প্রকাশ- 
ভঙ্গি লক্ষ্য কর। 
__নকশে এলাহীর তুমিই প্রতিকৃতি । বস্তুসমূহের আসল স্বরূপের তুমিই 
পরিজ্ঞাতা । 
উন্‌ চে মতনুবে জাহা শুদ, দর জাহান, 
হাম তু'য়ী ও বায জোও আয খোদ নেশান । 
“যান আরেফ” যে আ গোফ্ৃত শাহে আউলিয়া, 
আরেফে খোদ শোও কে" বে'শেতাছী খোদ । 
_যিনি এই বিশেষ সারা জাহানের কাম্য, তুমি সেই । তোমার নিজের 
ভিতর তাহার সন্ধান লও | 
এ জন্যই শাহে আউলিয়া (আলী) বলিয়াছেন, নিজকে চেন । নিজকে 
জানিলেই খোদাকে জানা হইবে । (এখানে হযরত আলীর সেই বিখ্যাত বাণী 
“মান্‌ আরাফা নাফ্সাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহ”-এর ঝঙ্কার রহিয়াছে) । 
১০ 


আবার কবি যখন যোগ-অবচ্ছিন্ন হইয়াছেন তখন পুনঃ আত্মসন্বরণ 
করিয়াছেন এবং ধ্যানলোক হইতে চিস্তাজগতে প্রয়াণ করিয়াছেন । তখন আর 
পরমাত্ার সহিত একাত্ম-বোধের অভিব্যক্তি নাই । কবি তখন তীহার 
প্রেমাস্পদকে শুধু অন্তরতম সখা ভাবে সম্বোধন করিতেছেন- 
গার হামী খাহী কে বীণী রুয়ে দোস্ত, 
দিল্‌ ব'দস্ত আওয়ার কে দিল্‌ মীরাসে উত্ত | 
_যদি বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইতে চাও, নিজের দিলকে করারত্ত কর । এ দিল্‌ 
তাহারই মীরাস (সম্পত্তি) | তৌহাকে বাধ্য হইয়া খোজে আসিতেই হইবে)। 
এশক্‌ চে বুদ? কাতরা দরীয়া ছাখতান, 
আয দো আলম বা খোদ পোর দাখৃতান । 
কাত্রা দর দরীরা ফিতাদ ও শুদ ফা"না 
আ ই দরীয়া গাশ্তানাশ বা"শাদ বা'কা ।[২৪৯] 
_প্রেষ কি? প্রেমের কাজ বিন্দুকে সিন্ধুতে পরিণত করা এবং উভর 
জগতের ভিতর একমাত্র খোদাতে চিত্তকে সমাহিত করা । 
_ বারিবিন্দু সিন্ধুতে পড়িয়া লীন হইয়া যায়। এইরূপে সাগরে পরিণত 
হওয়াই তাহার পক্ষে শাশ্বত জীবন লাভ ৷ 
মানুষ আলো ও অন্ধকারের সমাহার | অবিনশ্বর আত্মার সে অধিকারী । 
সেই আত্মা আদিনূরের অংশ, তাই জ্যোতির্লোকের আলোক তরঙ্গ তাহার সুপ্ত 
অন্তরে জাগায় অনুভূতি । আবার জৈব দেহের কারণে সে ষড়রিপুরও অধীন । 
হিংসা, কাম ও জীঘাংসা তাহাকে সর্বদা টানিতেছে এক ইতর তামসিকতার 
দিকে । একদিকে দিব্য-জ্ঞানের শুভ্র রজত ধারা, অপরদিকে বিবেকহীনতার গাঢ় 
কৃষ্ণ কুহেলিকা | মধ্যস্থলে মানব! অন্ধকার আলোককে গ্রাস করিবে, না 
আলোকে অন্ধকার বিলীন হইয়া যাইবে? আশাবাদী কবি বলিতেছেন__ 
হাস্ত এন্ছান বারযাখে নূর ও জুল্যঃ 
“মাৎলা এল্‌ ফাজ্রা" শ্‌ আয-ই গোফ্তান্দ হাম । 
- আলো ও অন্ধকারের সন্বিস্থলে মানুষ যেন এক সীমা-গিরি । তাই 
তাহাকে উষার উদয়াচল বলা হয় (যেখানে শুধু আলোকের জয়যাত্রা) । 
মী'নযায়েদ ছায়াহা আয আকৃছে নুর; 
ছায়া রাআয নূর তাওয়া কার্দ দূর ৷ 
গার নেহান গারদ যমানে নুর খোর, 
ছায়াহা না-চীজ গারদাদ সর-বসর । 
__আলো যে বস্তুতে পড়ে তারই অন্তরালে দৃষ্ট হয় ছায়া । আলো হইতে 
ছায়াকে দূরে সরান যায় না। 
২১১ 


- কিন্তু সূর্যকর অধিকক্ষণ তিষ্ঠিলে (িধ্বতম স্থলে পৌছিলে, যেমন 
মধ্যাহে) ছায়া লয়প্রাপ্ত হয় । (সাধনার উরধ্বতম স্তরে পৌছিলে মানুষের অন্তরও 
পূর্ণরূপে আলোকময় হয়) | 1২৫০] 


আত্তার ও মঈনউদ্দীন চিশতী 

যে কালে আত্তারের মর্মবাণী ইরানের দিক চক্রবাল অতিক্রম করিয়া পশ্চিম 
এসিয়ায় প্রতিধ্বনি তুলিতেছিল, সেই সময় আর একজন মুসলিম সাধক দুস্তর 
ভারত সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দিল্লীর পথে আজমীরে উপনীত হইয়াছিলেন। 
ইহার নাম খা'জা মঈনউদ্দীন চিশৃতী | ইহাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক, 
তাপসশ্রেষ্ঠ শে'খ আবদুল কাদির জিলানী (বড়পীর) ইহার অল্পকাল পূর্বে 
(১১৬৫ খ্রিঃ) বাগদাদে দেহত্যাগ করেন । খ্রিস্টীয় ১২০০ অব্দের পূর্ব হইতে 
খা'জা মঈনউদ্দীন হিন্দু অধ্যধিত আজমীরে বিপুল বাধা বিম্নের ভিতর তত্ৃজ্ঞান 
প্রচারে রত ছিলেন। তাহার আগমনকালে দিল্লী ও আজমীর চৌহান বংশীয় 
স্মাট পৃথ্বিরাজের শাসনাধীন ছিল । খা'জার অপূর্ব যোগবল দর্শনে আজমীরের 
হিন্দুগণ দলে দলে তীহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল । রাজশক্তি খা'জার 
বিরোধিতায় সেজন্য হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল। ১১৯২ খিস্টাব্দে থানেশ্বরের 
মহাযুদ্ধে শেহাবদ্দীন ঘোরী দিলীর এই হিন্দুসম্রাট পৃথিরাজকে পর্ুদস্ত করিয়া 
উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন । কিন্তু তার পূর্বেই দিল্লী ও আজমীরে 
তাপস খা'জার নিরন্তর হস্তে ইসলামের আত্মিক বিজয় সমাপ্ত হইয়াছিল । খা'জার 
সঙ্গীয় চল্লিশ শিষ্যের শীর্ষস্থানীয় কৃতুবউদ্দীন বখতিয়ার কা'কী যখন আরবী 
সা'নাগান গাহিতে গাহিতে খোদার ইশ্‌কে সমাধিস্থ হইতেন তখন ভক্তির প্লাবন 
ধারা শ্রোতামাত্রকেই তনয় করিয়া তুলিত তা সে যে ধর্মেরই হউক । 

খা'জার জীবনেতিহাস বিচিত্র ৷ তিনি জন্গ্রহণ করেন ৫৩০ হিজরীর ১৪ই 
রজব (১১৩৬ খ্রিঃ) চিশ্ত নামক গ্রামে । তাহার পিতা খা'জা গিয়াসউদ্দীন 
ছিলেন হুসায়েন বংশীয় সৈয়দ । তিনি চিশ্ত হইতে হিজরাত করিয়া খোরাসানে 
বসতি স্থাপন করেন । এইখানে মঈনউদ্দীনের শৈশব ও বাল্যজীবন অতিবাহিত 
হয় । মাত্র পনরো বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন । তাহার পিতা তাহার জন্য 
একটি ফলোদ্যান ও একটি সেচকল (৬৪০ 7710) ব্যতীত অন্য কিছু রাখিয়া 
যাইতে পারেন নাই । [২৫১] মঈনউদ্দীনের বাল্যশিক্ষক ইবাহীম কন্দুজী ছিলেন 
সান্তিক প্রকৃতির মানুষ । তাহার সাহচর্ষে মঈনউদ্দীন সংসারের প্রতি ক্রমশ 
অনাসক্ত হইয়া পড়েন। কিছুকাল পরে তাহার ফলোদ্যান ও সেচকল বিক্রয় 
করিয়া তিনি উহার বিক্রয় লব্ধ অর্থ দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দেন এবং নিজে 
ফকীর অবস্থায় বোখারায় চলিয়া যান । সেখানে তিনি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ হিশামউদ্দীন 
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বোখারীর পাদমূলে বসিয়া সমগ্র কুরআন কণ্ঠস্থ করেন এবং উহার মর্ম গ্রহণ 
করিয়া আধ্যাত্মিক পিপাসায় অধীর হইয়া পড়েন। 
অতঃপর মঈনউদ্দীন নিশাপুরের নিকটবর্তী হারুন নামক গ্রামে গিরা 
খ্যাতনামা সিদ্ধপুরুষ খা'জা ওসমান হারুনীর নিকট চিশৃতিয়া তরিকার দীক্ষা 
গ্রহণ করেন । মা'রেফাতের ক্ষেত্রে ইহাই তাহার প্রথম পদক্ষেপ । কথিত আছে, 
ওসমান হারুণী এক কালে চিশ্ত গ্রামে বাস করিতেন । এজন্য তীহার প্রচারিত 
তরিকা সোধনপন্থা) চিশতিরা তরিকা নামে খ্যাত । কুড়ি বসর কাল মঈনউদ্দীন 
গুরু সাহচর্যে অতিবাহিত করেন এবং গুরুসেবা করিয়া ক্রমশ নিজকে ভবিষ্যৎ 
কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত করেন । ইহার পর গুরু তীহাকে উপযুক্ত মনে করিয়া 
স্বাধীনভাবে আল্লাহর মহিমা প্রচারে বহির্গত হইতে অনুমতি দেন । 
মঈনউদ্দীনের জীবনে এক নৃতন অধ্যায় শুরু হইল | এইখান হইতে তিনি 
প্রথমে মব্বীধামে গমন করিয়া পুণ্যতীর্থ কা'বার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন । তারপর 
মদীনা, বাগদাদ, তাব্রিজ ও হামদান হইয়া তিনি ইস্পাহানে উপনীত হন। 
এইখানে সুফী কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কা'কীর সহিত তীহার সাক্ষাৎ হর এবং 
তাহাকে দীক্ষা দান করেন । এই সাধুপুরুষ পরে হিন্দুস্থানে খা'জা মঈনউদ্দীনের 
ইরান ও মধ্য এসিয়া ভ্রমণান্তর মঈনউদ্দীন হিরাট ও সবৃজওয়ার হইয়া 
বলখে পৌছেন । পথে বহু উচ্চশিক্ষিত আলিম তাহার শিষ্যত্ গ্রহণ করেন । তথা 
হইতে গজনী ও খাইবারের পথে তিনি লাহোরে পৌছেন । কথিত আছে ৫৮৭ 
হিজরীতে (১১৯১ খ্রিস্টাব্দে) গজনীতে অবস্থানকালে তিনি স্বপ্লাদি্ট হইয়াছিলেন 
হিন্দুস্তানে গিয়া ইসলাম জারী করিতে । কিছুকাল লাহোর এবং দিল্লীতে 
অবস্থানের পর মঈনউদ্দীন [২৫২| আজমীর গিয়া স্থায়ীভাবে আস্তানা স্থাপন 
করেন । দিলীতে স্বনামখ্যাত নিযাম উদ্দীন আউলিয়া তাহার শিষ্য হন। 
আজমীর ছিল রাজা পৃথিরাজের রাজধানী, কাজেই পশ্চিম ভারতে এঁ সময় 
আজমীরের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক । এখানে আসার পর অল্পদিনের মধ্যে খা'জা 
মঈনউদ্দীনের অসাধারণ তপঃবলের কথা দিকে দিকে ছড়াইরা পড়িল । রাজা 
তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আজমীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন । 
কিন্তু খা'জা তাহাতে বিচলিত হইলেন না, শুধু বলিলেন দেখা যাক । তাহার 
অন্তরঙ্গ পার্শচরদিগকে তিনি বলিরাছিলেন,__ দিন বেশী দূর নয় যখন এই 
রাজাকে বিদেশী নরপতির হস্তে বন্দী অবস্থায় সঁপিয়া দেওয়া হইবে । 
ইতোমধ্যে পশ্চিম ভারতে মুসলিমদের রণ দামামা বাজিয়া উঠিল । 
পৃথ্বুরাজের জন্য ইহা ছিল মৃত্যু-বিষাণ ৷ 
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দীর্ঘ ৪৫ বৎসর খা'জা মঈনউদ্দীন আজমীরে ইসলাম প্রচার করেন এবং 
আধ্যাত্মিক সাধনা শিক্ষা দেন । তাহার অলৌকিক যোগবল ও চরিত্র মাহাত্যের 
কথা দেশে দেশে প্রচার হওয়ায় প্রতিদিন কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ শত 
শত লোক তাহার দরগাহে আসিয়া দোয়া ও আশীর্বাদ যাঞ্চা করিত । তিনি 
কখনও কোনও দর্শনপ্রার্থীকে বিমুখ করিতেন না । তিনি বলিতেন, প্রকৃত দরবেশ 
সেই ব্যক্তি যে মানুষের বিপদের সময় তাহাকে নিরাশ করে না । এই সব কারণে 
তিনি অত্যধিক জনপ্রিয় ছিলেন । লোকে তাহাকে “গরিব নওয়ায” বলিত । তিনি 
আজীবন ধর্মকার্ধে ও কঠোর তপস্যায় দিন কাটাইয়াছেন। তাপস শ্রেষ্ঠ 
ফরিদউদ্দীন আত্তার তাহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন । তিনি বলিয়াছেন, খা'জা 
মঈনউদ্দীন সপ্তাহব্যাপী উপবাসের পর প্রতি অষ্টম দিবসে একবার এপ্তারী 
করিতেন এবং তাহাও ৫ মিস্কাল ওযনের একখানি চাপাতি দ্বারা । ৬৩৩ 
হিজরীর ৬ই রজব (১১৩৬ খ্রিঃ) খা'জা আজমীরে দেহত্যাগ করেন । কিন্ত 
তাহার স্মৃতি আজও অক্ষয় হইয়া বাচিয়া আছে। 

মদগর্বিত পারসিক, তাতার ও পাঠানদের ক্ষাত্র-শক্তির কলুষ যখন সনাতন 
মন্্তা যখন জনসাধারণকে সত্যপথ হইতে স্থলিত করিতেছিল, [২৫৩] তখন 
এই সকল সংসারবিরাগী সিদ্ধ পুরুষদের অন্তরেই ইসলামের অনাবিল সত্য 
কুসুমাশ্রিত মকরন্দের ন্যায় আত্মরক্ষার সুযোগ লাভ করিয়াছিল এবং ভবিষ্যতের 
জন্য উহার পুনজীবনের সম্ভাবনাকেও জাগাইয়া রাখিয়াছিল । 

নিশাপুরের উষর বক্ষে আত্তারের পবিত্র সমাধি আজ পৃথিবীর সকল দেশের 
সহম্র সহস্র লোকের ভক্তি অশ্রুতে নিষিক্ত হইতেছে । কিন্তু আত্তারের 
দেহত্যাগের পর দুইশত বৎসর এই সমাধিতে কেহ কোনও স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন 
করে নাই । পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে খোরাসানের উদারমতি সুলতান আবুল 
গাজী হোসায়েনের আদেশে উহার উপর প্রস্তরের এক সুদৃশ্য চত্র নির্মিত 
হইয়াছে এবং প্রস্তরগাত্রে একটি সুন্দর ক্ষুদ্র কবিতা খোদিত হইয়াছে । 1২৫৪] 
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উপরে যে মহাপুরুষের নাম উল্লিখিত হইল তিনি বর্তমানে পৃথিবীর যাবতীয় 
শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত । মৌলানা রুমী বলিলে একমাত্র তাহাকেই বুঝাইয়া 
থাকে । কবি হিসাবে বল, আর সিদ্ধতপা হিসাবেই বল, সকল বিভাকেই তিনি 
অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছেন । গ্রীক দর্শন ও খ্রিস্ট ধর্মের সমন্বয়ে 
উত্তরকালে ইউরোপে যে মিস্টিক মতবাদের উত্তব হইয়াছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিত 
সমাজ সে সম্বন্ধে বরাবরই কৌতূহলী ছিলেন । জালাল উদ্দীন রুমী ছিলেন 
উচ্চাঙ্গের মিস্টিক কবি । তাই সে দিক দিয়াও পাশ্চাত্য জগতে তিনি সবিশেষ 
পরিচিত । প্রাচী ও প্রতীচী উভয় মহাদেশই তাহাকে গভীর শ্রদ্ধায় নন্দিত 
করিয়াছে। 
এই অনিত্য দৃশ্যমান জগতের মূলে কোন্‌ সনাতন সত্য নিহিত রহিয়াছে 
তাহাই জানিবার পরম-তৃষা আবহমান কাল মানুষকে তাড়না করিতেছে । 
মানুষের যুগ-যুগান্তব্যাপী চিন্তা যে বিরাট দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার উদ্দেশ্য 
হইল সত্যের (01011819 [€910/) সন্ধান লাভ করা | সে সন্ধান যদি মানুষের 
চরম মোক্ষ লাভের সহায়রূপে প্রযোজ্য না হইতে পারিল তবে উহার সার্থকতা 
কি? তাই অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানব সমাজে অনুসন্ধিৎসার দুইটি বিভিন্ন 
ধারা পাশাপাশি ভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাহার একটি ধর্মীয় অপরটি 
দার্শনিক | যুগে যুগে মনীষীগণ এই উভয় ধারার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
করিয়াছেন, কিন্ত্রী সে চেষ্টা সকল সময় ফলবতী হয় নাই । ভক্তির প্রাবনধারা 
সকল সময় জ্ঞানমার্গের চিহ্নিত সীমারেখা মানিয়া চলে নাই। নির্ভুণ [২৫৫] 
নিরাকার অননুভবনীয় জগৎ-কারণকে মানুষ রূপদান করিয়াছে নিজেরই আদর্শে 
এবং তাহারই ভজন-সাধনে সে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে । আবার ব্যক্তি বিশেষের 
আবির্ভাবে যখন সে ভক্তিশ্রোতে নৃতন জোয়ারের সঞ্চার হইয়াছে তখন উহার 
উদ্দাম উচ্ছ্বাস দর্শনের কুটতর্ককে অনাবশ্যক জগ্তাল রাশির মত কোথায় 
জাসাইয়া লইয়া গিয়াছে কেহ তাহার সন্ধান রাখে নাই । 
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গ্রীক দার্শনিকগণ নয় শত বৎসরের সুগভীর চিত্তার ফলে উপনীত 
হইয়াছিলেন এক নিরবয়ব আত্ম-বোধহীন (106150781) এঁশী শক্তির ধারণাতে, 
যাহার কোনও ব্যক্তিত্ব ছিল না, অনুভূতি ছিল না, ছিল শুধু বিশ্বব্যাপী এক 
অপরিসীম অস্তিত্ব যাহা বিরাট কর্ম-শক্তি বা প্রেরণা রূপে জগতের ভিতর দিয়া 
আপনাকে ব্যক্ত করিতেছিল । যুক্তি ও তর্কের দ্বারা ইহার অতিরিক্ত আর কিছুতে 
তাহারা পৌছিতে পারেন নাই । তাহাতে মানুষের অন্তরের ক্ষুধা রহিয়া গেল 
অতৃপ্ত । সেই প্রয়োজন মিটাইতে জগতে আসিলেন খীশু্রিস্ট । 

ভারতের আর্য ধষিরাও সুদীর্ঘ চিন্তানুশীলন দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন এক 
চিন্মায় জগৎ-সত্তার, যাহা মানুষের মনে ভক্তি রসের উদ্রেক করার পক্ষে যথে্ 
ছিল না । তাই বিভিন্ন অবতাররূপে যুগে যুগে হিন্দুগণ ঈশ্বরের সাকার আবির্ভাব 
কল্পনা করিয়াছেন । যীশু যখন জগতের দ্বারে প্রচার করিলেন যে বিশ্বের মহান 
স্রষ্টা একটি ব্যক্তিত্হীন প্রেরণামাত্র নহেন, পরন্ত তিনি প্রেমময় পিতা এবং 
ন্যায়দ্শী বিচারক, তখন জিজ্ঞাসু মানব মনে আবার নূতন করিয়া প্রশ্ন জাগিল। 
অতঃপর দার্শনিকগণ অভিনব পন্থায় ইহার তথ্য নিরূপণে ব্যাপৃত হইলেন। 
একদল পরামার্থ অন্বেষী ভাবুক ধ্যানযোগে সেই বিশ্ব-পিতার স্বরূপ জানিতে 
প্রয়াসী হইলেন এবং মানস-দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন তাহার জ্যোতির্ময় স্বরূপ 
ও অপরূপ সৌন্দর্য । সেই অনুভূতির বিপুলতা ও মাধুর্ষে তাহারা আত্মহারা তন্ময় 
ও অভিভূত হইয়া পড়িতেন ইহারাই হইলেন মিস্টিক | 

ইহারা সেই অ্রষ্টাশক্তির মহিমান্বিত সৌন্দর্যে আত্মহারা হইতেন। কিন্ত 
তাহার সহিত ভাবের আদান-প্রদানে সমর্থ হইতেন বলিয়া জানা যায় না। 
তাহারা পারমার্থিক মোহে বিভোর থাকিতেন কিন্তু আত্ম-বিনিয়োগের কোনও 
প্রতিদান পাইতেন, এরপ প্রমাণ মিলে না । যেখানে প্রেমাস্পদের হৃদয় [২৫৬| 
জানি না সেখানে প্রণয় ঢালিয়া কি শ্বাস্তি পাওয়া যায়? এইখানে এই অপূর্ণ 
প্রেমচর্চা ব্যাপারেই মিস্টিকদের সহিত সুফিদিগের পার্থক্য ৷ এইখানে সুফীগণ 
মিস্টিকদিগকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। সুফীদের আরাধ্য পরম সত্তা শুধু প্রেমময় 
নহেন; তিনি সৌন্দর্যের অন্ত লহরী তুলিয়া শুধু আপন মনে খেলিয়া যান না; কে 
প্রাপ্য বা দাবী তাহা বুঝাইয়া দিতেও তিনি তেখনি তৎপর | তিনি সুখ দুঃখ 
করুণা উৎসারিত করিয়া তাহার সহিত ভাবের বিনিষয় করিতে পারেন । এই 
বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়াই মনস্বী ইকবাল বলিয়াছেন, তোমার ব্যক্তিত্বকে 
এমনি বড় কর যে স্বয়ং খোদা তোমার রেযামন্দী চাহিতে বাধ্য হন। 
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ধর্মের লৌকিক বিধানে মানুষকে তাহার স্রষ্টার প্রতি নিজের কর্তব্য স্মরণ 
করাইয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র । জগৎ যন্ত্রের ভিতর মানুষের স্থান কোথায়, ত্রষ্টার 
সহিত তাহার কি সম্পর্ক, সুষ্টার মনন্তুষ্টির জন্য এবং নিজের এঁহিক ও পারত্রিক 
কল্যাণের জন্য তাহাকে কি করিতে হইবে, শুধু ইহাই তাহাকে দেখাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্ত প্রভুর ও ভৃত্যের ভিতর যে সন্বন্ধ, পিতা ও পুত্রের ভিতর যে 
সম্বন্ধ, অনুগ্রাহক ও অনুগৃহীতের ভিতর যে সম্বন্ধ তাহা ছাড়া ঘে আরও এক 
প্রকার সম্বন্ধ দুইটি প্রাণের ভিতর চলিতে পারে__ যে সম্বন্ধের ভিতর সক্ষোচ 
নাই, দ্বিধা নাই, ভয় নাই, অনুগ্রহ লাভের জন্য দীনতা বোধ নাই, পক্ষাত্তরে 
আছে শুধু একাত্মবোধ ও বাধাহীন প্রণয়ের বিপুল আনন্দ অনুভূতি__ সে কথা 
শুধু তাসাউফের গোপন অধ্যায়ে নিহিত রহিয়াছে । ইহাই মুসলমানের ফকিরী, 
ইহাই সুফী তাত্তিকের অন্তরের ধর্ম । 

বাস্তবিক বিশ্বস্রষ্টার সহিত আমাদের ভাবের আদান প্রদান স্পষ্টত চলিতে 
পারে কিনা, দর্শন ও বিজ্ঞান মন্দিরের কীট আমরা, সে কথা বলিতে পারি না। 
কিন্ত জগতের ইতিহাসে প্রতি যুগেই ইহার অনেক উদাহরণ আমরা প্রত্যক্ষ 
করিয়া আসিতেছি। আরবের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তাপসী রাবেয়া । এক 
ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিয়াছিলেন, এ দেহমন 
সমস্তই একজনকে সঁপিয়া দিয়াছি; তিনি আমার স্বামী । সেই আল্লাহ ব্যতীত 
অপর কাহাকেও আমি ভজন করিতে পারিব না । হাফিযও তাহাকে প্রণয়াস্পদ 
রূপ লাভ করিয়াছিলেন । রুমী এক স্থানে বলিয়াছেন__ 

জালিম তুমি জ্বালিয়েছ রূপের একি বহ্নিশিখা 

উদ্ধত এ চিত্তগুলি করিতে বিজিত । 

দাহন তব প্রেমের রীতি, দহন মোদের ভাগ্য-লিখা; 

দাও বেদনা যত খুশি, পেতেছি এই নগ্নচিত । 


নীরব নিশায় এসেছি আজ একলা তব ন্ঠির পথে 
কঠোর তব প্রণয় লীলা জানি ওগো জানি; 

ধর্ম তোমার কর পালন, এস স্খা বিজয় রথে, 
বেদনা-ভরা পুলকে আজ সঁপি তোমা হৃদয় খানি । 


মীস্টিক-অভিজ্ঞতা একান্তভাবে অনুভূতি সাপেক্ষ ও ভাবাবেগ ছারা 
ওজঃসম্পন্ন । ভাবের বন্যায় অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রীর নিয়ম-নিগড় জ্ঞাতসারে বা 
অজ্ঞাতসারে লঙ্ঘিত হইয়া থাকে । এজন্য খ্রিস্টান যাজক ও মুসলিম উলেমা, 
উভয় সম্প্রদায়ই প্রথম দিকে মীস্টিক ভাবালুতাকে সন্দিপ্ধভাবে নিরীক্ষণ 
করিতেন । কোনও কোনও ক্ষেত্রে উহার পরিণতি এক নির্মম নির্যাতনের করুণ 
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ইতিহাস । মনসুর হাল্লাজ আপনার ভিতর আল্লা"কে উপলব্ধি করিয়া উহা প্রকাশ 
করার অপরাধে মৃত্যুদ দিত হইয়াছিলেন । কিন্তু ইহার দীর্ঘকাল পরে সুপ্রসিন্ধ 
ইমাম গাষ্যালীর জীবনে শাস্ত্রীয় এল্ম ও তাসাউকের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। তিনি 
মা'রেফাতী অভিজ্ঞতাকে সংহত রাখিয়াছিলেন শাস্ত্রীয় অনুশাসনের অন্তরালে, 
অন্তর্বাহিনী রস-সরিৎ রূপে । শান্ত্রাদেশ তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন নাই । এই 
সমন্বয়েরই অকুগ্ঠ প্রকাশ দেখিতে পাই মৌলানা রুমীতে, তিনি ছিলেন একাধারে 
শ্রেষ্ঠ সুফী ও বরেণ্য আ'লিম । ভাবাদেশের গাঢ়তা সম্পাদনের জন্য তিনি 
“রবাব' সহকারে সঙ্গীতের মৃচ্ছনা শুনিতেন । শরীয়তের বিধানও পূর্ণবূপে পালন 
করিতেন । তাহার রচিত গ্রন্থ মসনবী সম্বন্ধে যথার্থভাবেই বলা হইয়াছে__ 
“মসনবী মৌলুবীয়ে মা'নুবী, হাস্ত কুরআন দর যবানে পাহলুভী ।" 


জন্ম ও শৈশব 

হিজরী ৬০৪ সনের ৬ই রবিউল আউয়াল (২৯শে সেপ্টেম্বর ১২০৭ খ্রিঃ) জালাল 
উদ্দীন পারস্যের অন্তঃপাতী বল্খ নগরে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতা সুপ্রসিদ্ধ 
তাপস ও গ্রন্থকার বাহাউদ্দীন ওয়ালিদ বল্খে অতি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। 
রাজপুরুষগণের সহিত মনাস্তর ঘটায় তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে পশ্চিম এশিয়ার 
রুম প্রদেশের (এশিয়া মাইনর) অন্তর্গত কুনিয়াতে (1০9।1017) বাসস্থান নির্ণয় 
করেন। এই দেশের নামানুসারে জালালউদ্দীন “রুমী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন। জননীর দিক দিয়া তাহার ধমনীতে মহাত্বা আলী ও হযরত 
মুহম্মদের (সঃ) পবিত্র শোণিত প্রবাহিত ছিল । পিতৃকুলের দিক দিয়াও বলখের 
রাজবংশের সহিত তাহার রক্তগত সম্পর্ক ছিল; এই বংশে অনেক প্রসিদ্ধ তাপদ 
জনুগবহণ করিয়াছিলেন । পাচ বৎসর বয়সেই জালাল উদ্দীনের ভিতর অনেক 
অধিভৌতিক লীলা-চার্চল্য দৃষ্ট হইত । সময় সময় নানা জ্যোতিষ্মান অলৌকিক 
মূর্তিকে শূন্যমার্গে বিহার করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিতেন। 
এই সকল লক্ষণ দেখিয়া সকলেই, এমনকি তাহার পিতা মৌলানা বাহাউদ্দীন 
পর্যস্ত তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন । তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে 
জালাল উদ্দীন কালে তাপসদিগের ভিতর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন । তাই 

শৈশব হইতেই তাহার প্রকৃতি অত্যন্ত গন্তীর ছিল। তিনি সমপাঠী বা 
সহচরদিগের সহিত খেলাধুলা ভালবাসিতেন না । সর্বদা ধর্মভাব ও আধ্যাত্বিক 
আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকিতেন । ছয় বৎসর বয়ক্রম হইতেই তিনি রোযা রাখিতে 
আরম্ত করেন । সাত বৎসর বয়সে তাহাকে প্রায়ই ভক্তিভরে কুরআনের সূরাগুলি 
আবৃত্তি করিতে দেখা যাইত | সুমধুর বাল-কণ্ঠে পবিত্র কুরআন আবৃত্তি করিতে 


৯৮ 


করিতে তাহার দু'নয়নে অশ্রুধারা অনর্গলভাবে বহিয়া চলিত | সূরা-পাঠান্ডে 
ভক্তিতে গদ্‌-গদ্‌ হইয়া তিনি আন্বাহ-তা'লাকে সিজদা করিতেন । 

উপবাসের সঙ্গে তপোবল সব্তয়ের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা জানি না; কিন্ত 
দেখিতে পাই সাধকেরা অধিকাংশই সাধনার জন্য উপবাস-ব্রত-প্রতিপালন 
করিতেন। সাধারণত উপবাদে শারীরিক শক্তির হাস হইরা থাকে । কিন্ত 
সাধকদিগের এই কঠিন ব্রত পালনে কিরূপে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ 
শক্তিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহাই আশ্চর্ধ । জালালউদ্দীন এক এক বারে তিনদিন 
চারিদিন, এমনকি কখনও বা ক্রমাগত সাত দিন পর্যস্ত উপবাস করিতেন। 
তাহার যৌবনের একটি গল্প আছে । তিনি একবার গুরুর আদেশে একাদিক্রমে 
তিনটি রোযা রাখিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি রোযা চল্লিশ দিন ব্যাপী ছিল এবং 
মাঝে যে, 'এফ্তার' করিতেন তাহাও এক পাত্র পানি এবং দুই তিন খানা যবের 
রুটি ভিন্ন অন্য কিছু স্বারা নহে । তাহার ধর্ম-গুরু মৌলানা বোরহানউদ্দীন তাহার 
এই কঠোর ব্রত উদ্যাপনে শ্রীত হইয়া তাহাকে সর্ব-সাধনার পারদর্শী বলিয়া 
অভিহিত করেন । 

কথিত আছে, জালালউদ্দীনের পিতা শেষ বাহাউদ্দীন ভ্রমণ ব্যপদেশে একদা 
নিশাপুরে উপনীত হন এবং শে'খ ফরিদউদ্দীন আত্তারের সহিত সাক্ষাৎ করেন । 
জালালউদ্দীনও তীহার সঙ্গে ছিলেন । বাহাউদ্দীন এই সময় তাপস আত্তারের 
তখন ছয় বৎসর । আত্তার তাহার মুখচ্ছবি দেখিয়াই তাহার উজ্দ্বল ভবিষ্যৎ 
বুঝিতে পারেন এবং আশীবাদ করিয়া তত্প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে তদীর 
পিতাকে উপদেশ দেন । 

বাল্য বয়সেই জালালউদ্দীন পিতার সহিত নানা তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । তাহারা পিতা পুত্রে নিশাপুর হইতে নির্গত হইয়া বাগদাদ ও 
অন্যান্য বহু দেশ পর্যটনের পর লারেন্দা নামক স্থানে উপনীত হন এবং তথাকার 
প্রাকৃতিক রমণীয়তা ও জ্ঞানচর্চার সুব্যবস্থায় আকৃষ্ট হইয়া তাহারা সাত বৎসর 
কাল সেই স্থানে অবস্থান করেন । এই খানেই জালাল উদ্দীনের পরিণয় হয় । 
তখন তাহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর । তাহার পুত্র রশীদ সুলতান ওয়ালিদ এই 
স্থানে জনুগ্রহণ করে । ইহার এক বৎসর পরে কুনিয়ার তদানীন্তন শাসনকর্তা 
আলাউদ্দীন কায়কোবাদ শে'খ বাহাউদ্দীনের পাগ্রিত্যের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া 
তাহাকে কুনিয়ায় [২৬০] আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান । কুনিয়া প্রদেশ তখন চেঙ্গীজ 
বংশীর সম্রাট হালাকু খানের অধীনে একটি করদ রাজ্য | শে'খ বাহাউদ্দীন এ 
সময় সপরিবারে কুনিয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করেন । তাহার জীবনের সায়াহু 
তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল । হিজরী ৬২৮ সনে এইখানেই বাহাউদ্দীন পরলোক 
গমন করেন । জালালউন্দীনের বয়স তখন চতুর্বিংশ বৎসর । এই সময় তিনি 


বিদ্যাশিক্ষার্থ লারেন্দায় অবস্থান করিতেছিলেন। তদীয় পিতার প্রধান শিব্য 
সৈয়দ বোরহানউদ্দীনও কিছুকালের জন্য স্বীয় বাসভূমি তিরমিজ শহরে গমন 
করিয়াছিলেন । গুরুর মৃত্যু সংবাদে বোরহানউদ্দীন দ্রন্ত কুনিরায় প্রত্যাবর্তন 
করেন এবং পত্র দ্বারা জালালউদ্দীনকে লারেন্দা হইতে আনয়ন করেন। পিতৃ 
শোকাকুল যুবককে সান্তনা দান করিয়া বোরহানউদ্দীন তীহার শিক্ষা ও দীক্ষার 
প্রতি মনোনিবেশন করিলেন । জালালউদ্দীন এই ঘনীষীর সাহচর্য লাভ করিয়া 
সবিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। বলিতে গেলে বোরহানউদ্দীন তীহার ওস্তাদ 
স্বরূপ ছিলেন এবং তিনি গভীর সন্ত্রমের সহিত তাহার নামোচ্চারণ করিতেন । 

এক বৎসরকাল গৃহে অবস্থান করিয়া জালালউদ্দীন পুনরায় নৃতন 
জ্ঞানান্বেষণে বহির্গত হইলেন ৷ বোরহানউদ্দীন বলিয়াছিলেন, তুমি সর্বশান্ত্রে 
পারদশী হইয়াছ কিন্তু তোমার বাতেনী শিক্ষার অভাব রহিয়াছে । গুরু বাহাউদ্দীন 
হইতে যে বাতেনী শিক্ষা বোরহান উদ্দীন আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহা 
জালালউদ্দীনকে শিখাইলেন। তৎপর জালালউদ্দীন ফনুন (কলা ও বিজ্ঞান) 
শিক্ষার জন্য সিরিয়া গন করেন এবং নানা স্থানে ঘুরিয়া পরিশেষে দামেক্কে 
উপনীত হন। দামেস্ক ও হালাব তৎকালে মুসলিম জগতে দুইটি বিশিষ্ট 
শিক্ষাকেন্দ্র ছিল । মৌলানা শিবলী লিখিয়াছেন, দামেস্কে তখন অন্যুন বিংশতিটি 
যে বৃহৎ দারুল ওলুম বা বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হালাৰ শহরেও অনুরূপ 
অনেকগুলো বিদ্যায়তন বর্তমান ছিল । জালালউদ্দীন সাত বৎসর কাল দামেস্ক 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তারপর নানা দেশে পর্যটন করিয়া দীর্ঘকাল 
পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন । দামেস্কে পাঠ্যাবস্থাতেই জালালউদ্দীন তদীয় 
দীক্ষাণ্ডতরু মহাতপা শামসে-স্তাব্বিজের প্রথম দর্শন লাভ করেন । কিন্তু ইহাদের 
পরস্পরের ভিতর পরিচয় হয় ইহার বহু বৎসর পর জালাল [২৬১] উদ্দীনের 
বাসস্থান কুনিয়াতে । বিশ্ববিদ্যালয়ে জালালউদ্দীন কতকটা পিতার প্রসিদ্ধি দ্বারা 
এবং কতকটা স্ীয় প্রতিভায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । তদীর় 
অধ্যাপকগণ এবং বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও তীহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ 
করিতেন । যৌবনের লীলাভূমি এই দামেক্ষের প্রতি জালালউদ্দীনের অত্যন্ত 
আসক্তি ছিল। ইংরাজী ১২৫৯ সনে চেঙ্গীজ খানের পৌত্র দুর্দান্ত হালাকু খান 
যখন বাগদাদ অধিকার করিয়া তদীয় সেনাপতি কুতবেগকে দামেক্ষের বিরুদ্ধে 
প্রেরণ করেন তখন জালালউদ্দীন কুনিয়ায় ছিলেন। কথিত আছে, তিনি 
ধ্যানযোগে সেই ঘটনা অবগত হইয়া দামেক্কে উপনীত হন এবং মোগল বাহিনীর 
প্রতিরোধার্থে সম্মুখ যুদ্ধে দামেস্কবাসীদের সহযোগিতা করেন । দামেস্ক নগরী 
সেবার ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল ।৯২ 


৯২. এই ঘটনার প্রবক্তা জালালউন্দীনের শিষ্য কুনিয়াবাসী এক মাংস-বিক্রেতা । 
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পিতার মৃত্যুর পর জালালউদ্দীন তাহার পরিত্যক্ত আসনে গদীনেশীন হন । 
গৃহ প্রত্যাগমনের পর তিনি শিব্যবর্গ লইয়া বিদ্যা ও ধর্মালোচনায় মনোনিবেশ 
করেন । নানা দিগ্দেশ হইতে যুবকগণ আসিরা তাহার নিকট বিদ্যাধ্যরন করিত । 
তিনি কুনিয়ায় একটি বিদ্যাগারও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । কথিত আছে, 
তৎকালে তাহার সমকক্ষ বিদ্বান এ প্রদেশে কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না। অধ্যাপনা 
জীবনের প্রথমাবস্থা হইতেই তীহার সর্বশান্ত্রে গভীর জ্ঞান ও নিঃসংশয় পান্তিত্যের 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল ৷ জালালউদ্দীনের পুণ্যশীলা পত্রী খেরা খাতুন বর্ণনা 
করিয়াছেন যে তাহার স্বামীর পাঠগৃহে এক-মানুষ উচ্চ একটি দীপাধার ছিল, 
তাহারই পার্খে দাড়াইয়া জালালউদ্দীন সমস্ত রাত্রি তাহার পিতার লিখিত এবং 
অন্যান্য গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন । 


শামৃসে-ত্তাব্ৰিজ প্রসঙ্গ 

জালালউদ্দীনের এই অগাধ পাপ্তিত্য অন্তঃসার-সম্পন্ন হইয়াছিল মহাতপা খঘি 
শাম্সে-স্তাব্বজের সংসর্গ দ্বারা । কথিত আছে ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে শামৃসে-ত্তাব্রীজ 
কুনিয়ায় উপনীত হন এবং এক সরাইয়ে আপন বাসস্থান নির্ণয় [২৬২] করেন । 
ভগ্ন একটি জলপাত্র, জীর্ণ একখানি মাদুর ও শুদ্ধ মৃত্তিকার একটি উপাধান ছিল 
তাহার সম্বল । একদিন শাম্সে-ত্তাব্রীজ পথিমধ্যে মৌলানা রুমীর গতিরোধ 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বল, হযরত মুহম্মদ (সঃ) বড় ছিলেন, না বায়জিদ 
বোস্তামী? রুমী বলিলেন, নিশ্চয়ই হযরত মুহম্মদ (সঃ) | শাম্সে-ত্তাব্রজ___তবে 
এ কথার অর্থ কি? হযরত বলিয়াছেন, হে খোদা, আমরা তোমাকে যথাযথ 
বুঝিতে পারিলাম না । আর বায়জিদ বলিয়াছেন, কি বিরাট আমার মহিমা! আমি 
ধন্য! রুষী এ কথায় বিশ্মিত হইলেন এবং বুঝিলেন এই ব্যক্তি সামান্য পাত্র 
নহেন। উত্তর করিলেন, বায়জিদ মা'রেফাতের অতি উচ্চস্তরে পৌছিয়া থামিয়া 
গেলেন এবং সেখানেই আত্ম-বিহবল অবস্থায় অন্তরের গুঢ় অনুভূতি প্রকাশ 
করিয়া ফেলিলেন । কিন্তু হযরত একে একে সিদ্ধির সকল স্তর অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছেন এবং উচ্চতম স্তরে পৌছিয়া কুগ্ঠা, বিনয় ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। 
অতঃপর জালালউদ্দীন আগন্তককে গৃহে লইয়া গেলেন এই গভীর আগ্রহের 
সহিত উভয়ে নির্জন আলোচনার প্রবৃত্ত হইলেন । পরিশেষে রুমী তীহার শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেন । 

শাম্সে-স্তাব্রজের পিতা মৌলানা আলাউদ্দীন ইসমাইলী সম্প্রদায়ের একজন 
বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন । শামৃসকে তীহার পিতার সংশ্লিষ্ট শিষ্য সম্প্রদায় এবং 
পীরী-মর্যাদা পরিত্যাগ করিয়া আধ্যাত্সিক মোরাকাবা ও মোশাহেদায় একান্তভাবে 
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নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। তাহার রচিত কাব্যগ্রন্থ দিউয়ান গভীর তত্বকথার 
আকর । 

মৌলানা জালালউদ্দীন তাহার সংসর্গে এমনই মাতিয়া গিয়াছিলেন যে 
গৃহকর্ম অধ্যাপনা ইত্যাদি সমস্তই বিস্মৃত হইলেন । ইহাতে শিষ্যগণের ভিতর 
ঈর্ধার সথ্গার হইল । শামস তাহা অনুভব করিলেন এবং একদিন গোপনে 
স্থানত্যাগ করিলেন । কিন্তু ইহাতে ফল হইল বিপরীত । জালালউদ্দীন অত্যন্ত 
অধীর ও বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। কাহাকেও সাক্ষাৎদান করিতেন না; এমন কি 
নিজের বিশিষ্ট শিষ্যবর্ঁকেও নর । সকলেই মৌলানাকে লইয়া ব্বিত হইয়া 
পড়িলেন। এইরূপে কিছুকাল উত্তীর্ণ হইলে একদিন দামেস্ক হইতে শাম্‌সে- 
্তাব্রজের একখানি পত্র আসিল এবং সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া মৌলানা নিজ 
পুত্র সুলতান ওয়ালিদ [২৬৩] ও কতিপয় শিষ্যকে তথায় প্রেরণ করিলেন। 
তাহারা দামেস্ক হইতে শামৃসে-ত্তাব্রজকে সসম্ঘানে ফিরাইয়া আনিলেন । যুবক 
সুলতান ওয়ালিদ শাম্সে-ত্তাব্রজের উন্ট্রের রেকাব ধরিয়া সমস্ত পথ পদব্রজে 
অতিক্রম করিয়াছিলেন । কাফেলা কুনিয়ার নগরপ্রান্তে উপনীত হইতেই মৌলানা 
সশিষ্য অগ্রে গিয়া শাম্সকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন । মৌলানা আবার 
স্বীয় মুর্শিদকে লইয়া নির্জন সাধনায় নিমগ্ন হইলেন । এই মত্ততার ভিতর দিয়া 
দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতিক্রান্ত হইল । তৎপর শামস আবার নিরুদ্দেশ 
হইলেন এবং আর কখনও ফিরিয়া আসেন নাই । কেহ কেহ সন্দেহ করেন, 
কোনও ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি হয়ত তাহাকে অজ্ঞাত স্থানে হত্যা করিয়া থাকিবে। 
কিন্ত্র ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। এরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে সম্ভবত উহা 
মৌলানার আগোচর থাকিত না । কুনিয়ার সিপাহসালার চল্লিশ বৎসর ধরিয়া 
মৌলানার সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন । তিনিও এরূপ কোনও ঘটনার উল্লেখ 
করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন, তাপস শাম্সে-ত্তাৰিজ কোনও কারণে অসন্তুষ্ট 
হইয়া কোথায় চলিয়া যান, আর তাহার কোনও সন্ধান মিলে নাই ৷ বলা বাহুল্য 
শাম্সে-ত্তাব্রজের অন্তর্ধানের পর মৌলানার মানসিক অবস্থার আমুল পরিবর্তন 
হয়। শাম্‌সে-স্তাব্রজ অন্তর্ধান করিলেন, কিন্তু “দিওয়ানে শামৃসে-স্তাববিজ" 
জালালউদ্দীনকে বাচাইয়া রাখিল। শৃমসে-ত্তাব্রীজের এই দিউয়ান এক অপূর্ব 
আধ্যাত্মিক গ্রন্থ । এই সুদূর পূর্ব বাঙ্গালায়ও উক্ত দিউয়ান সপরিচিত । আজিও 
ধর্মাসভায় বক্তৃতাকালে মৌলবীগণ উক্ত দিউয়ান হইতে সুমধুর গঘলের আবৃত্তি 
দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মোহিত করিয়া থাকেন! গুরুর এই দিউয়ান জালালউদ্দীনের 
শোকাচ্ছন্ন অন্তরের রুদ্ধদুয়ার খুলিয়া দেয় | প্রস্তরে নিহিত বহ্ির ন্যায় যে কবি- 
প্রতিভা তাহার ভিতর এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা ভাস্বর দীন্তিতে আত্মপ্রকাশ 
করিল । এইভাবে অমরকাব্য মস্নবী রচনার সূত্রপাত হয় ।[২৬৪] 


জালালউদ্দীন ব্যবহারে অত্যন্ত নম্র ও বিনরী ছিলেন । যে কেহ তাহাকে “ছালাম' 
জানাইত তাহাকেই তিনি প্রত্যুস্তরে “ছালাম' বলিতেন; ইতর বা তুচ্ছ লোক 
বলিয়া কাহারও অভিবাদনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না। এমন কি নগ্নদেহ 
বালকদেরও নয় । বিধর্মীদিগকেও তিনি প্রত্যাভিবাদন করিতে ক্রটি করিতেন 
না। শিশু এবং বৃদ্ধাগণ তাহার সাতিশয় অনুকম্পার পাত্র ছিল । হযরত মুহম্মদের 
(সঃ) পবিত্র দত্ত যখন বিধর্মীদের প্রস্তরাঘাতে উৎপাটিত হয়, তখন তিনি কিরূপ 
অবিকৃত চিত্তে এ পাষগুদিগের শাস্তির পরিবর্তে পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য 
আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই কথা জালালউদ্দীন তাহার শিব্যগণকে 
লইয়া বলিতে বলিতে তদ্গত হইয়া যাইতেন । তিনি বলিতেন_ নিক্ষল বৃক্ষই 
অনবনমিত শিরে দণ্ডায়মান থাকে; যে বৃক্ষ ফল-ফুলে পরিপৃরিত, তাহার মস্তক 
সদা নিমদিকেই আনত থাকে | 
জালালউদ্দীন সাধনার সৌকরার্থে সঙ্গীতাদির প্রবর্তন করিয়াছিলেন । এজন্য 
প্রথম প্রথম কত লোক যে তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা ও দুর্নাম করিত তাহার 
ইয়জ নাই । কিন্ত তিনি কাহারও কথার জবাব দিতেন না । পরে সেগুলি আপনি 
থামিয়া গিয়াছিল । তিনি পরিচ্ছন্ন পোশাক এবং লাল রংয়ের আবা ও চোগা 
পরিতে ভালবাসিতেন । 
একদা দুইজন তুকী ছাত্র বহু কষ্টে কয়েকটি দুম্প্রাপ্য ফল সংগ্রহ করিয়া 
জালালউদ্দীনকে উপহার দিয়াছিল এবং অত্যন্ত নম্রতা সহকারে নিজেদের 
অক্ষমতা ও উপহারের তুচ্ছতা সম্বন্ধে জালালউদ্দীনের নিকট নিবেদন 
করিতেছিল । জালালউদ্দীন তাহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া নিম্নলিখিত 
গল্পটির অবতারণা করিলেন __ 
একদিন হযরত মুহম্মদ (সঃ) দৈববাণী শুনিলেন, বিশ্বাসীগণের উচিত, 
তাহারা যেন নিজ নিজ সম্পত্তি হইতে যে কতটুকু পারে আল্লাহর কার্ধে 
নিয়োজিত করে । এই কথা শুনিয়া কেহ তাহার সম্পত্তির তৃতীয়াংশ, কেহ 
অর্ধেক, আর আবু-বকর তাহার সমস্ত সম্পত্তি হযরতের নিকট [২৬৫] অর্পণ 
করিলেন । এক দরিদ্র বৃদ্ধা আনিল তিনটি খেজুর আর একখানি ময়দার রুটি! 
ইহা ভিন্ন তাহার আর কোনও সম্পত্তি পৃথিবীতে ছিল না । শিষ্যগণ একটু মৃদু 
হাসিয়া এ উহার পানে চাহিল! প্রভু হযরত তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 
_ বন্ধুগণ, আমি দিব্য দেখিতে পাইতেছি যে, আল্লাহতা'লা বিশ্বাসীগণের ভক্তির 
দান তুলাদণ্ডে ওজন করিতেছেন । একদিকে সমস্ত বিশ্বাসীর সম্পত্তি, আর 
একদিকে এ বৃদ্ধার তিনটি খেজুর ও একখণ্ড রুটি । কিন্তু দেখ, বৃদ্ধার দান 
ওজনে ভারী হইল কেন, বলিতে পার কি? কারণ বৃদ্ধার মত ত্যাগ স্বীকার আর 
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কেহই করিতে পারে নাই । প্রভু মুহম্মদ সেঃ) আরও বলিলেন, কাঙ্গাল যখন 
ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারিত করে, মনে করিও না তাহাকে সস্তুষ্ট করিলে তোমার 
অপব্যয় হইবে; কেননা, তুমি যেই ভিক্ষাদানের সংকল্প কর তখনই আন্ধাহ 
তোমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন । তাই, তোমার দান প্রথমে আল্লাহর হস্তে পড়ে, 
তারপর ভিখারীর নিকট পৌছে । 

কুনিয়ার শাসনকর্তা মঈনউদ্দীন একদিন এক বৃহৎ ভোজসভার অনুষ্ঠান 
করিয়া জালালউদ্দীনকে নিমন্ত্রণ করেন । জালালউদ্দীন সাধনায় নিমজ্জিত থাকায় 
তাহার সভার যাইতে বিলম্ব হইয়াছিল । এদিকে অন্যান্য অতিথি ও আমীর- 
ওমরাহের দল এমনভাবে বসিয়া গিয়াছিলেন যে তথায় একখানি আসনও আর 
খালি ছিল না। জালালউদ্দীন যখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তিনি কাহাকেও 
কিছুই না বলিয়া সোজা গিয়া সভার মধ্যস্থানে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। যে 
সকল শিষ্য ও বান্ধব তীহার সঙ্গে গিয়াছিলেন তাহারাও গিয়া জালালের সহিত 
একত্রে বসিলেন । এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলিল, _ শ্রেষ্ঠ আসন কোথায় থাকে? এই 
প্রচ্ছন্ন বিদ্রপে জালালের শিষ্যগণের মধ্যে এক ব্যক্তি উত্তর 
করিলেন, -সভাগৃহের মধ্যস্থলে । আর একজন উত্তর করিলেন,_মজলিসের 
সকলে যেখানে পাদুকা রাখে সেইখানের ধুলাই বসিবার শ্রেষ্ঠ আসন । তৃতীয় 
ব্যক্তি উত্তর করিলেন, _পর্বতগুহা । সকলে জিজ্ঞাস হইয়া জালালউদ্দীনের 
মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল । জালাল কহিলেন,” যেখানে বসিলে 
প্রিয়তমের সঙ্গলাভ হয়, সেইটিই শ্রেষ্ঠ আসন । সকলে চাহিয়া দেখিল, তাহার 
সম্মুখে তদীয় প্রিয়তম গুরু মহাতপা শাম্‌সে-স্তাব্রিজ সূর্যের মত জ্যোতিষ্বান 
হইয়া বসিয়া আছেন। [২৬৬] ধর্মোৎসব হইলেই সেখানে জালালউদ্দীনের 
নিমন্ত্রণ হইত । জালাল শিষ্যগণসহ মজলিসে গিয়া গযলাদি কীর্তন করিতেন । 

ব্যথিত তৃষিত পাপ-তাপ-দগ্ধ নানা শ্রেণীর লোকই সান্ত্বনার জন্য জালালের 
নিকট গমন করিত । কুনিয়ার শাসনকর্তা শাহ পরওয়ানা একবার জালালের 
শিষ্যমগ্ডলীর ভিতর অনেকের নৈতিক দৈন্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন । 
আসিয়াছে, যাহারা সৎপথে আছে তাহাদিগের তো চালকের প্রয়োজন নেই । 

এক দিবসে এক পুত্রহারা পিতা আসিয়া শোকাতুর হৃদয়ে জালালের নিকট 
কাদিয়া পড়িল । জালালও কীদিলেন । কিন্তু জালাল কাদিলেন বৃদ্ধের পুত্রের জন্য 
নহে । তিনি বলিলেন,_হায়, একটি পুত্রের জন্য লোকে এমন করিয়া কীদিতে 
পারে! আর পার্থিব মোহে পড়িয়া মানুষ যে তাহার জীবনের সর্বন্থ, বিশ্বের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, খোদাকে হারাইতে বসিয়াছে সে কথা যদি তাহারা একবারও 
বুঝিত তবে না জানি জগতে কি প্রলয় কাণ্ডই সংঘটিত হইত । 
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জালালউদ্দীনের মতে প্রকৃত কা'বা মক্কার সেই চতুদ্ধোণ প্রস্তরগৃহ নহেঃ 
মানুষের অন্তরই প্রকৃত কাবা বা আল্লাহর গৃহ । তিনি বলিলেন, শুধু কার্য দ্বারাই 
যে পাপানুষ্ঠান হর এমন নহে, চিন্তার ছ্বারাও অনেক পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
জালালউদ্দীন ভগ্তামী কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। এক দি সে এক 
খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় । ঘনবিন্যস্ত শ্মঞ্তে সন্ন্যাসীর 
বক্ষদেশ প্রাবিত, কিন্তু মুখে লালসা ও বিলাসিতার পূর্ণচিহ বিদ্যমান । জালাল 
তাহাকে প্রশ্ন করিলেন,__ওগো, তোমারই বয়স বেশী, না তোমার এ 
শ্ক্ররাশির? সন্যাসী রাগিয়া বলিলেন,__নিশ্চয়ই আমার বয়স বেশী ৷ জালাল 
যৃদু হাসিয়া বলিলেন,__ যে পাছে আসিয়াছে সে বিদায়ের চিহ্ন ধারণ করিয়াছে, 
তোমার কি বিদায়ের কথা স্মরণ হয় না? 

স্পষ্ট কথা বলিতে জালালউদ্দীন কখনই পশ্চাদপদ হইতেন না । একদিন 
শাসনকর্তা “পরওয়ানা'র মনে হইল, এত লোককে জালালউদ্দীন হেদায়েত 
করেন আর তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কখনও কিছুই বলেন [২৬৭] না, এ 
কি অদ্তুত! জালালউদ্দীন ইহার ইঙ্গিত পাইয়া 'পরওয়ানা'কে জিজ্ঞাসা করিয়া 
পাঠাইলেন,_আপনি কি পবিত্র কুরআন এবং জামি-উল-ওছুল নামক আইন 
পাঠ করিয়াছেন?  'পরওয়ানা' লিখিলেন,_হাঁ। তখন জালাল 
কহিলেন, _কুরআন এবং জামি-উল-ওছুলের মত নীতিশান্ত্র যাহাকে সংশোধিত 
করিতে পারে নাই, তাহাকে সংশোধন করা জালালের কার্য নয় । 


দেহত্যাগ 
ইংরেজী ১২৭৩ সনের ১৬ই ডিসেম্বর (হিজরী ৬৭২) জালালউদ্দীন দেহত্যাগ 
করেন। এই সময় তাহার বয়ঃক্রম ৬৬ বৎসর হইয়াছিল ৷ তাহার অসুস্থতার 
সংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র চতুর্দিকে গভীর উদ্বেগের ছায়াপাত হইল । স্থানীয় 
হেকিম আকমাল উদ্দীন ও গজনফার আলীর চিকিৎসায় কোনও ফলোদয় হইল 
না। তৎপর রুম ও শামদেশের (সিরিয়ায়) শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক শে"খ ছদর উদ্দীন 
তাহাকে দেখিতে আসিলেন । তীহার অবস্থা দেখিয়া হেকিম ছদর উদ্দীনের চক্ষু 
আর্দ্র হইয়া উঠিল | জালালউদ্দীন তীহাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, শেফা সাহেব, 
আশেক ও মাশুকের ভিতর ব্যবধান একটি জামার পর্দা মাত্র নয় কি? সে পর্দা 
উঠিয়া যাউক এবং নূরে নূরে মিশিয়া যাউক, এ কি আপনি চান না? শে'খ ভগ্ন 
হৃদয়ে নীরবে উঠিয়া গেলেন । মৌলানা কহিলেন__ 
চে দানী তু, কে দার বাতেন 
চে শাহী হাম-নেশীন দারাদ? 
রুখে যরীন্‌ মান মা নেগার, 
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কে পায়ে আহীন দারাম । 

__তোমরা কি করিয়া জানিবে, কোন রাজ অতিথি সংগোপনে আমার পার্খে 
বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে! আমার মুখের সেলজ্জ) স্বর্ণ আভার দিকে তাকাইও 
না; কেননা আমার পায়ে লৌহবন্ধ বিদ্যমান (অর্থাৎ আমি রুদ্ধচরণ আমার 
প্রিয়তমের সকাশে) | [২৬৮] 

সকলেই বুঝিল, তাহার জীবনের আর আশা নাই | এক ব্যক্তি কহিল, প্রভু 
আমাদিগকে অনাথ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, আপনার স্থলবতী কাহাকে রাখিয়া 
যাইতেছেন? উত্তর হইল,__হিসাম উদ্দীন । শিষ্যদের ভিতর হিসাম উদ্দীন 
চুলগীর যোগ্যতা সন্দেহাতীত ছিল । কিন্তু মৌলানার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান 
ওয়ালিদও শাস্ত্র পারদর্শী ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন । লোকেরা 
তাহাকে ভালবাসিত । এজন্য তাহারা একে একে তিনবার এ প্রশ্ন উ্থাপন করিল 
এবং চতুর্থবারে সুলতান ওয়ালিদের নাম পর্যস্ত উল্লেখ করিল । কিন্তু প্রতিবারেই 
এ একই উত্তর” _ হিসাম উদ্দীন । সুলতান ওয়ালিদের সম্বন্ধে মৌলানা স্নেহের 
স্বরে বলিলেন, সে তো পাহলোয়ান, আধ্যাত্মিক জগতের ওছিয়ৎ তাহার সাজে 
না। অতঃপর কেহ কেহ ওয়ালিদকে গদী গ্রহণ করিতে প্রস্তাব জানাইলেও 
ওয়ালিদ সম্মত হইলেন না । হিসাম উদ্দীনের মৃত্যুর পর ওয়ালিদ গদীনেশীন 
হইয়াছিলেন ৷ তদীয় কনিষ্ঠ আলাউদ্দীন ছিলেন এ সব ব্যাপারে নির্লিপ্ত । তিনি 
ছিলেন দুনিয়াদার । 

জালালউদ্দীনের সঞ্চিত ধন বলিতে কিছুই ছিল না । মৃত্যুকালে দেখা গেল 
তাহার পঞ্চাশ দিনার ঝণ | তিনি তাহার শেষ সম্বল যাহা ছিল মহাজনকে লইতে 
বলিয়া অবশিষ্ট ঝণের দায়িতৃভার শিষ্যগণকে গ্রহণ করিতে বলিলেন । কিন্ত 
মহাজনও তেমনি | সে কিছুই গ্রহণ না করিয়া অনিত্য অর্থের পরিবর্তে মৌলানার 
প্রসন্ন আশীর্বাদকে নিজের পরকালের পাথেয় করিয়া লইল। 

জালালউদ্দীন নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তীহার জীবন প্রদীপ 
নির্বাপিত হইবার বেশী বিলম্ব নাই । তাই তিনি বন্ধুবর্গ ও শিষ্যমণ্ুলীকে নিকটে 
আহ্বান করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং যাহাতে তাহার মৃত্যুতে কেহ 
বিচলিত না হয় তদুদ্দেশ্যে নানা প্রকার সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন । তিনি 
বলিলেন,_আানুষের আত্মা অবিনশ্বর ৷ এই নশ্বর দেহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বটে কিন্ত 
ইহার ভিতরে যে সনাতন মানুষটি রহিয়াছে সে চিরকালই বাচিয়া থাকিবে । 
মহর্ষি মনসুর তদীয় মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরে তাপসশ্রেষ্ঠ আত্তারের সম্মুখে 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন । আবশ্যক হইলে আমিও সময় সময় তোমাদের সম্মুখে 
উপস্থিত হইব । মহাপুরুষ মুহম্মদের (সঃ) শেষ বাণী তোমাদের স্মরণ থাকিতে 
পারে । তিনি [২৬৯] মৃত্যুকালে শিষ্যমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন- জীবিত অবস্থায় 
আমি তোমাদিগকে আশীর্বাদ করিতেছি, আবার মৃত্যুর পরও তোমাদিগকে 
২২৬ 


এমনি আশীষ বাণী বর্ষণ করিতে থাকিব । আজ তীহারই পবিত্র ভাষায় আমি 
তোমাদিগকে আশ্বস্ত করিতেছি । জালালাউদ্দীন এই বলিয়া নীরব হইলেন এবং 
কাফনের বস্ত্রের জন্য ইঙ্গিত করিলেন । সমবেত শিষ্যমণ্ডলী শোকাবেগ সম্বরণ 
করিতে না পারিয়া অশ্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন । এদিকে তীহার পুণ্যশীলা পত্রী 
খেরা খাতুন স্বামীশোকে একান্ত অধীরা হইয়া অঙ্গের বস্ত্রাভরণ ছিন্নভিন্ন করিতে 
ও করুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন | জালালউদ্দীন পুনরায় সকলকে সান্ত্বনা 
দিয়া তাহার এই শেষ উপদেশ কয়টি প্রদান করিলেন___ 

“অন্তরে ও বাহিরে সর্বদা সকল কার্যে আল্লাহকে ভয় করিয়া চলিবে । 
আহার, নিদ্রা ও বাক্যালাপে যতদূর সাধ্য সংযমী হইবে । বিদ্রোহভাব ও পাপকে 
সর্বদা বর্জন করিবে । নমায ও রোযাকে কদাপি কা'যা করিবে না। ইন্দ্রিয় 
লালসাকে কখনও প্রশ্রয় দিবে না । সকল মানুষের অত্যাচার অস্ত্রান বদনে সহ্য 
করিয়া যাইবে । তরলমতি ও বিষরীদিগের সংসর্ণ ছাড়িয়া সাধু ও গুণীদিগের 
সহবাস চেষ্টা করিবে । মানুষের ভিতর তিনিই শ্রেষ্ঠ যাহার দ্বারা জগতের কল্যাণ 
সাধিত হয়, আর বাক্যের ভিতর তাহাই শ্রেরঃ যাহা সংক্ষিপ্ত অথচ সমুচিত ।” 

অতঃপর তিনি সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বিদায় করিলেন । সুলতান ওয়ালিদ 
পার্থ বসিয়া রোদন করিতেছিলেন। তীহাকেও সান্ত্বনা দিয়া একটু বিশ্রাম 
করিতে অন্য কক্ষে পাঠাইলেন । তারপর তীহার জীবনের শেষ গযলটি এই মর্মে 
গাহিলেন__ “সকলেই চলিয়া গিয়াছে । এখন চৌদিকে কেবল শান্তি আর 
নীরবতা । হে আমার নিষ্ঠুর প্রিয়, তুমি এস, এই নিশীথ নীরবতায় আমার উপর 
যত ইচ্ছা অত্যাচার কর । 

চতুর্দিকে সকলে আমার ব্যথায় বিক্ষুব্ধ হউক । আর আমি আনন্দে তোমার 
রূপসুধা পান করি । সে মাধুরী এমনই চমৎকার যে তুমি যতই কেন নিষ্ঠুর হও 
না, আমার নিকট তুমি সব চাইতে প্রিয়, প্রাণের অস্তরতম সখা | [২৭০] 

আমরা তো (তোমার প্রেমে) জ্বলিবার জন্যই আসয়াছি । আর তুমি চিরকাল 
জয়যুক্ত হইয়াই চলিয়াছ । তোমার বিজয়রখের নিম্পেষণে যদি অন্যের প্রাণহানি 
হয়, সে হত্যায় তোমার অপরাধ হইবে না। 

মৃত্যু কঠোর সন্দেহ নাই, কিন্তু মৃত্যুই জীবের অপরিহার্য পরিণাম | জন্মগ্রহণ 
রূপ পাপ যখন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তখন তাহার শেষ ফল (মৃত্যু) আসিবেই 
আসিবে । গত নিশায় আমি তোমার প্রেরিত মরণদূতের বংশীধবনি শুনিতে 
পাইয়াছি ।” 

গযল থামিয়া গেলে অপূর্ব জ্যোতিভূর্ষণে সংবেত হইয়া জালালউদ্দীন নীরব 
হইলেন । নীরবেই প্রেমাস্পদের দেশে চলিয়া গেলেন । ধীরে ধীরে অশ্রু-উছল 
আখিপাতা নিমিলিত হইয়া আসিল । 
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জালালউদ্দীন যে স্থানে চলিয়া গেলেন সেই দেশের জন্যই যেন তার প্রাণ 
সর্বদা উৎ্কর্ণ হইয়া থাকিত ৷ উহা যেন এ পৃথিবীর কোনও কিছুরই সহিত 
মিশিত না। এই মর্ত্য যেন কোনও দিনই তাহার নিজের দেশ ছিল না। তিনি 

তাহার আত্মা নলবনের একটি নল বেংশী; সে স্বস্থান চ্যত হইয়া এই 
মর্ত্যধামে নিশিদিন কীদিয়া ফিরিতেছে ও আপনার বিরহের শোকাচ্ছাস গাহিয়া 
বেড়াইতেছে। স্বগোত্র হইতে যে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে সে স্বতঃই চায় তাহার পূর্ব 
স্থানে ফিরিয়া যাইতে । কবে সে স্বস্থানে তাহার স্বজনের নিকট ফিরিয়া যাইবে! 

শব যখন সমাধিক্ষেত্রে নীত হইল তখন কুনিয়ার সকল শ্রেণীর লোকই 
উহার অনুগমন করিল । তুকী, রোমান, ইহুদী, খ্রিস্টান কেহই তাহাতে যোগদান 
না করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না । শোক ও শ্রদ্ধার অশ্রবারি অগণিত অক্ষি 
বহিয়া জালালউদ্দীনের সমাধিস্থল নিষিক্ত করিল । পূর্বের নির্দেশ মত শেখ 
ছদরউদ্দীন তাহার জানাযা পড়াইতে অগ্রসর হইলেন কিন্তু শব দর্শন মাত্র শোকে 
বিহ্বল হইয়া চীৎকার দিয়া পড়িয়া গেলেন। তখন কাষী ছেরাজউদ্দীন উহা 
সমাণ্ড করিলেন । . 

বিষাদের কৃষ্ণছায়া নগরী আচ্ছন্ন করিল । সে দিন কুনিয়ায় যে সূর্য অস্তমিত 
হইল তারপর এই সাতশত বৎসরেও পশ্চিম এসিয়ার তাহার তুল্য প্রতিভা আর 
উন্মেষিত হয় নাই | [২৭১] 


রচনা 
জালালউদ্দীনের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল আশাবাদ (0217191) | পাপময় 
সংসারে মানুষ জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ বা নৈরাশ্য 
তাহার কাব্যের কোথাও ছায়াপাত করে নাই । দারুণ বিরহের খেদোক্তিগুলিও 
তাহার ভাষায় যেন আশার আলোকে রক্তিম হইয়া ফুটিত ৷ 

কথিত আছে, শিরাজের অধিপতি শাম্সউদ্দীন হিন্দ একদা বিশ্বত্রাস চেঙ্গিস 
খানকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে একচ্ছত্র উপযুক্ত কবিতার জন্য তদীয় বন্ধু শেখ 
সা'দীকে অনুরোধ করেন। সা"দী নিজ রচনার পরিবর্তে তাহার বয়ঃকনিষ্ঠ এই 
তরুণ কবির একটি কবিতা তাহাকে পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন___আমাদের ভিতর 
এক ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে যাহার আবির্ভাবে আমরা ধন্য হইয়াছি ৷ কবিতাটির 
ভাবার্থ এই__ 

“বেহেশতের খোশবাগে আজ নওরোযের মহোৎসব | বিশ্বের সকল মানুষের 
সেখানে নিমন্ত্রণ, শুধু খাচ্‌ বান্দাদেরই নয় । কে পাপী আর কে পুণ্যবান সে প্রশ্ন 
আজ নাই। বিশ্বকারা আজ প্রহরীহীন, আর বেহেশৃতের দুয়ার অবারিত। 
দুনিয়ার মানুষ তাই ছুটিয়াছে অনন্ত মিছিলে সেই মুক্তির ডাকে । সে অপৃব 
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চিত লিল রানা হা 
)1” 

বলা বাহুল্য, চেঙ্গিস খানের উদ্দেশ্যে এ কবিতা রচিত নহে । আল্লাহ্‌ যে 
অসীম করুণাময় সেই দিকে কবি আলোপাত করিয়াছেন । ইহার ভিতরকার 
ও কল্পনার উচ্চতাই হয়ত সা'দীকে আকৃষ্ট করিয়া থাকিবে 1৯ 
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জালালউদ্দীন কবিতাকে সামান্য বাক্যবিন্যাস মাত্র মনে করিতেন না৷ তিনি 
বলিতেন, কবির (যেমন তাহার নিজেরও) প্রাণ বংশীস্বরূপ । যে বেণুবনে এই 
বাশীর উত্তর সেইখানেরই শেখা গান এখানে সে নানা সুরে ব্যক্ত করে । যাহারা 
কবির শুধু সুরের রস ভোগ করে তাহারা ভ্রান্ত । কবির বাশরী যে গান গার সেই 
গোপন সন্ধান লাভ করিতে পারিবে । 


দিওয়ান 
জালালউদ্দীনের গ্রস্থাবলীর মধ্যে মসনবী ও দিওয়ান সুপ্রসিদ্ধ । দিউয়ানে প্রায় 
পঞ্চাশ হাজার শ্লোক সন্নিবিষ্ট আছে এবং ইহার সমস্তই গযল | ইশ্ক বা প্রেমই 
গযলের প্রাণ । মনের কোনও বিশেষ অবস্থায় এই সকল গযল লিখিত এবং 
একই ভাব-প্রবাহ সকলগুলির অস্তঃসলিল রূপে বহিয়া চলিয়াছে। মুক্তা-মালিকার 
দানাগুলির মত উহারা প্রত্যেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইলেও একটিকে অন্য হইতে পৃথক 


৯৩ ১২২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে চেঙ্গিস মধ্য এসিয়া আক্রমণ করেন । 
এই ঘটনার প্রায় পন্জাশ বৎসর পরে চেঙ্গিস বংশীয় কাগাতু খান যখন দিখ্বিজয়ে বহির্গত 
হইয়া কুনিয়ায় উপনীত হন, কথিত আছে, তখন এক অ্ুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল । 
কাগাতু খানের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে কুনিয়ার এ শক্তি ছিল না। কাগাতু খান 
প্রত্যুষে বিজয়ী বেশে নগরে প্রবেশ করিবেন এবং কুনিয়া লুষ্ঠন করিবেন এইরূপ স্থির 
মা/হল । 

সেই রজনীতে কাগাতু স্থপ্নে দেখিলেন, এক জ্যোতির্ময় পুরুষ সম্দুখে দণ্ডায়ামান । তাহার 
বদনে রুত্র তেজ, নয়নে অগ্নিফুলিঙ্গ ৷ মহাপুরুষ গর্জিয়া কহিলেন, _কুনিয়ার একচ্ছত্র 
অধীশ্বর আমি, তুমি এখানে কি চাও বর্বর? আরও কি তিনি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্ত 
শ্রো তখন ভীতিবিহবল মৃচ্ছিত চিত্ত ও আড়ষ্ট । কতক্ষণ পরে চেতনা হইলে কাগাতু 
দেখিলেন গৃহে জনমানবের সাড়া নাই, শুধু একটা সুমধুর সুরভি গৃহের আলোকরাশির 
সহিত মিশিয়া মিশিয়া ফিরিতেছে। কাগাতুর কুনিয়া লুষ্ঠন পর্বের এখানেই যবনিকা পতন 
হইল । পরদিবস তিনি মাহাত্মা জালালউদ্দীনের সমাধিতে তসলিম জানাইয়া পশ্চিম 
এসিয়া পরিত্যাগ করিলেন । 
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করিয়া দেখা চলে না । সবগুলি মিলিয়া দিউয়ানকে এক অপূর্ব কণ্ঠহারে রূপায়িত 
করিয়াছে । রুমীর গযলে এমনি একটা মাদকতা আছে যে উহার জোশ ও 
মন্তীতে শ্রোতারা রাত্রির পর রাত্রি বিন্দ্র অবস্থায় কাটাইয়া দিত । তাহার নিপুণ 
লিপিতে সৌন্দর্যচিত্র এমনইভাবে ফুটিত যেন পাঠকের সম্মুখে কোন তুলিকায় 
অঙ্কিত চিত্র-পট প্রসারিত করিয়া ধরা হইয়াছে । এইসব গযল অনেক সময় 
বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে গীত হইত । তন্মধ্যে রবাবের সুরলর ছিল সর্বাপেক্ষা 
মনোরম । এজন্য রবাব মৌলানার অত্যন্ত প্রিয় [২৭৩] ছিল । একদা মঈনউদ্দীন 
পরওয়ানা কুনিরার কাষী পদের জন্য একজন খ্যাতনামা কাযেলকে মনোনীত 
করেন । উক্ত ফাযেল তিনটি শর্তে কার্যভার গ্রহণে সম্মতি প্রকাশ করেন । তাহার 
প্রথমটি ছিল এই যে শহর হইতে রবাব চিরতরে নির্বাসিত করিতে হইবে । 
ভালবাসিতেন । ফলে এ ব্যক্তির আর কাধীপদ গ্রহণ করা হইল না। পরে 
মৌলানা এই ঘটনা অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন, যা হোক রবাবের অন্তত এতটুকু 
মাহাত্য আছে যে উহা একজন নিরীহ ভদ্রলোককে কাবীগিরির ঝঞ্চাট হইতে 
রেহাই দিতে পারিয়াছে। 


মস্নবী 
মসনবীর কবিতা অতি সুললিত ৷ মৌলবীগণ আজিও জনসভায় সুমধুর বঞ্কারে 
গভীরতা ও উপদেশের সারবত্তা হিসাবে পারস্যবাসীগণ মস্নবীকে কুরআনের 
নিমেই স্থান দিয়া থাকেন । মহাকবি জামী প্রথমে নিজ পাগ্ডিত্যাভিমানে 
মস্নবীকে উপেক্ষা করিতেন এবং স্থীয় পুত্রকে শিক্ষাদান কালে বলিরাছিলেন__- 
মস্নবীরা মা' নবী ইয়া মা" শন্বী 
__মসনবীকে পড়িবেও না শুনিবেও না। 

কিন্তু তিনিই আবার ঘটনাচক্রে একদিন কৌত্হলাক্রান্ত হইয়া উহার 

কিয়দংশ পাঠ করেন এবং আনন্দ উচ্ছ্বাসে বলেন__ 
মস্নবী যৌলুবীয়ে হাস্ত কুরআন দর যবানে পাহলুবী;ঃ 
মসনবীয়ে মৌলুবীয়ে মা'নুবী । 

__মসনবী পারস্য ভাষায় কুরআন স্বরূপ । উহা আমাদের যথার্থ পথ 
প্রদর্শক । মসনবীর ইংরেজী অনুবাদক উইলসনের অভিমত পূর্বেই উদ্বেখিত 
হইয়াছে । পৃথিবীর বহু বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে এবং সর্বত্রই 
উহা গভীর শ্রদ্ধার সহিত নিরীক্ষিত হইয়া থাকে | [২৭৪] 


১০ 


মস্নবীর বিশেষত্ব এই, ইহা কোনও সাম্প্রদায়িক নীতিগ্রস্থ নহে । কি হিন্দু, 
কি মুসলমান, কি ইহুদী, কি খ্রিস্টান, তত্তুপিপাসু মাত্রেই ইহাতে গভীর পরমার্থ 
প্রেমের অনাবিল ও অফুরম্ত রস-ধারা উপভোগ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিতে 
পারে । আচার, শাস্্রাদেশ বা ধর্মের বাহ্য আবরণ লইয়া ইহাতে কোনও বিতর্ক 
নাই৷ মসনবীর মর্মকথা প্রেষ আর বিরহ । মানবাত্রা ও পরমাত্মার ভিতরকার 
শাশ্বত এঁক্য ও প্রেমই একই কাব্যের বিষয়বস্তু । জালালউদ্দীন সমস্ত 
বিশ্বমানবকে একই খোদার সৃষ্ট বলিয়া আপন জানিতেন। তাহার কবিতায়ও 
সেই বিশ্বজনীন উদারতা প্রতিচ্ছবি প্রস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায় । প্রেমের রাজ্যে 
যে কোনও জাতি বর্ণ বা দেশভেদ থাকিতে পারে না, জালালউদ্দীন মস্নবীতে 
তাহা অতি পরিক্ষারদূপে দেখাইয়াছেন ।৯ 

মসনবীর লিপিভঙ্গিতেও বিশেষত্ব আছে । অল্পশিক্ষিত লোকেরাও ইহার মর্ম 
গ্রহণ করিতে পারে । আবার পান্তিতেরা ইহার ভিতর গভীর আধ্যত্মিক তত্বের 
আস্বাদ লাভ করিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়েন । সাধারণ রূপকের ভিতর দিয়া 
গভীর তত্বকথা কত সহজে প্রকাশ করা যায় নিমের বর্ণনাটি তাহার দৃষ্টাস্তস্থল__ 

হযরত মু'সা চলিয়াছেন ব্রস্তপদে তুর পাহাড়ের দিকে, আল্লাহর সহিত কথা 
বলিতে । পথিপার্খে এক রাখাল বালক মেষ চড়ায় আর গান গায় । সে হযরত 
মুসাকে জিজ্ঞাসা করিল, শে'খজী, কোথায় চলেছ? মু"সা উত্তর করিলেন, আমি 
যাই আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে । রাখাল কৌতূহলী হইরা বলিল, আল্লাহ? সে 
আবার কে? মু'সা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, নির্বোধ, আল্লাহ কে তাও জান না? 
এই তোমাকে আমাকে যিনি পয়দা করেছেন, তোমার এ সুন্দর মেষগুলিকে যিনি 
সৃষ্টি করেছেন, এই গাছপালা, নদীনালা শস্যক্ষেত যার সৃষ্টি, সেই তো আল্লাহ! 
আসমান, [২৭৫] জমীন, চাদ, সূর্য, পাহাড়, পর্বত সমস্ত তিনিই গড়েছেন। 
রাখাল বিস্ময়ে বলিল, ওঃ তাই, আচ্ছা যাও । রাখাল গন্তীর হইয়া ভাবিতে 
লাগিল । মু*সা চলিয়া গেলেন । কিয়ৎকাল পরে মু'সা আবার এ পথে ফিরিলেন। 
দেখিলেন, রাখাল বৃক্ষমূলে বসিয়া আনমনে কি বলিতেছে। সে বলে, আল্লাহ 
তুমি কত ভাল! তোমাকে যদি পেতাম, আমি কতই না তোমাকে ভালবাসতাম । 
সর্বক্ষণ তোমাকে কোলে করে রাখতাম ৷ তোমার ক্ষুধা পেলে আমার মেষগুলি 
দুইয়ে তোমাকে খাওয়াতাম । আমার রঙ্গীন গামছাখানা তোমায় পরাতাম। 


৯৪ রুমীর বিশ্ব-প্রেমসূচক একটি কবিতার নিম্নোদ্ধৃত ভাবানুবাদ ইংরেজী পাঠক মাত্রেরই 
সুপরিচিত-_ 
4১0৪ 010 এিণাটিথাত। (7009 115 00100 107010056) 
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তোমার মাথার কেশগুলি আচড়াইয়া তোমাকে কত না সুন্দর করে সাজাতাম । 
এইরূপ আরও কত কি! তার এই পৌত্তলিক মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মু'সা খুব 
কুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন, আরে পাগল, তুই এ সব কি বক্ছিস? আল্লাহর কি 
দেহ আছে, না, হাত পা আছে? তাকে কি দেখা যায়? সে কি আহার করে? 
তাকে কেহ খুঁজে পায় না । এই নিষ্ঠুর মন্তব্যে রাখালের মধুর স্বপ্ন শৃন্যে মিলাইয়া 
গেল । সে মর্ম-বেদনায় কীদিয়া ফেলিল । কি সে বুকে ফাটা কান্না । তার চোখের 
পানিতে ধরাতল সিক্ত হইল । কোথায় গেল তার হাসি আর গান । সে নিস্পন্দ 
পাথরের মত মৌন হইয়া সেইখানে বসিয়া রহিল । তখন সহসা-_ 
ওহি আমাদ সুয়ে মু'সা আয খোদা, 
বান্দায়ে মর্‌ চেরা দী দুদা? 
তু বরায়ে মোসলেহ্‌ কারদান্‌ আ'মাদী; 
না বরায়ে ফস্লে কারদান্‌ আ'মাদী | 
_ আল্লাহর বাণী আসিল মু'সার নিকট, হে মু'সা, কেন আমার প্রিয় ভক্তকে 
আমা হ'তে পৃথক করলে? তুমি না আমার বান্দার সহিত আমার মিলন ঘটাতে 
পাঠান হয় নাই । মুসা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন । 
মসনবী প্রেমোন্ুত্ত সুফী হৃদয়ের উৎসারিত আবেগরাশির জমাট সৌধ। 
বিচ্ছুরিত । জগতের সাহিত্যে এ জিনিস নৃতন না হইলেও অপূর্ব প্রকাশ [২৭৬] 
ভঙ্গি ও ভাবের নিবিড়তায় মসনবীতে উহা এক অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে। 
রুমীর আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই পারস্যের কাব্যগগনে এই মরমী সুর ধ্বনিত 
হইতেছিল। তাপস কৰি আত্বার ও সানারী এক্ষেত্রে রুমীর অগ্রদূত | রুমীতে 
এই উভয় কবির সৃষ্টির সমন্বয় হইয়াছে । রুমীর শিষ্যগণ আত্তারের ললিত ছন্দে 
ও সানায়ীর দৃষ্টিভঙ্গিতে গভীর তত্তুকথা শুনিতে চাহিয়াছিল । আর তারই ফলে 
রচিত হয় মসনবী, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। রুমী বলিতেছেন__ 
আত্তার রুহ্‌ বুদ ও সানায়ী দো চশ্মে উ। 
মা আয পায়ে সানায়ী ও আত্তার আমাদেম । 
_-আত্তার মরমী শিক্ষার প্রাণ ও সানায়ী উহার দু'টি চক্ষু; আমি তাহাদেরই 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি মাত্র । 


২৩২ 


সুফী দর্শন 

রুমীর মতে আন্রাহ নির্ুণ নহেন । বুদ্ধি, জ্ঞান, করুণা, প্রীতি ও ক্রোধ ইত্যাদি 
অসংখ্য তাহার গুণাবলী । কিন্তু মানুষ তাহার বুদ্ধির মাপকাঠি দিয়া আল্লাহর 
গুণরাশির ধারণা করিতে পারে না । এ জন্য শুধু বুদ্ধির সাহায্যে তত্বজ্ঞান লাভ 
অসম্ভব । বুদ্ধিজনিত যে জ্ঞান উহা ইন্দ্রিয় পথে অর্জিত এবং এক বন্ত হইতে 
অপর বস্তুর ভেদসাপেক্ষ (7180০) । যে সত্তা অনাদি ও স্বরংসম্পূর্ণ, যাহার 
কোনও দ্বিতীয় নাই এবং যাহা অপর কোনও অস্তিত্্র প্রতি নির্ভর করে না, 
তাহা স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভূতির অতীত । বুদ্ধি নিজেই একটি সৃষ্ট বস্ত্র 
এবং মস্তিষ্ধ ও স্লাযুমণ্ডলীর সক্রিয়তার উপর নির্ভরশীল | উহা কিরূপে সেই অ- 
সৃষ্ট আদি-কারণকে নিজের গণ্তীর ভিতর আনিবে? এজন্য আল্লাহকে বুঝিতে 
হইলে অন্তর দ্বারা অনুধাবন করিতে হইবে । 

জড়-জগৎ রুমীর মতে আত্মা হইতে পৃথক, কিন্তু উহা মিথ্যা বা মারামাত্র 
নহে । জড়বস্তু, উত্ভিজ্জ, জীব-জগৎ ও মনুষ্য এ সকলই আত্মার ত্রমবিকাশের 
বিভিন্ন পর্যায়ে । কিন্তু পরিশেবে আত্মা পুনঃ আল্লাহতে উপগত হয় ।[২৭৭] 

ভারতীয় দার্শনিক রামানুজের মতে ব্রন্দ, জীব ও জড়-জগৎ পরস্পর 
বিভিন্ন । জীব ও জড়-জগৎ ব্রহ্ম হইতে আগত এবং ব্রন্মের সহিত ইহাদের কার্য 
কারণ সম্পর্ক । ব্রহ্ম সকলের আদি কারণ | সে জন্য ইহারা সত্তার দিক্‌ দিয়া 
ব্রহ্ম-স্বরূপ, কিন্তু গুণত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং “সৃষ্ট অবস্থায়' ইহারা অনিত্য । 
জীব হইতে আবার জড়-জগৎ চির ভিন্ন । প্রাণ ও জ্ঞান শুধু জীবেরই বিশেষত্ব, 
জড়ের নহে। জীব ভোক্তা আর জড়-জগৎ ভোগ্য । কিন্ত রুমীর মতে জড় 
পদার্থের ভিতরও প্রাণ ও সংজ্ঞা সুপ্ত রহিয়াছে । উভয়ের মতের এ বৈষম্য 
মৌলিক । 

রুমী ও রামানুজ উভয়ের মতেই, ভক্তিই মুক্তির সোপান, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা 
মুক্তির সন্ধান মিলে না। কিন্তু ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে ইহাদের ভিতর অনৈক্য 
রহিয়াছে । রুমীর ভক্তির উৎস হইতেছে প্রেম, আবেগ ও আসক্তি (ইশক) । 
রামানুজের ভক্তির ভিত্তি হইল ব্রন্মজ্ঞান, চিন্তা ও স্মৃতি । একের বাষ্কিত এক 
প্রেমময় মাশুক, অপরের কাম্য এক ভক্ত-বৎসল প্রভু । একের বেলায় সম্পর্কটি 
একাত্ম-বোধ ও মিলন-তৃষার, অপরের বেলায় উহা নতি ও কৃতজ্ঞতার । 
রামানুজের নিকট জ্ঞানই মুখ্য, ভক্তি জ্ঞানের ছারা নিয়ন্ত্রিত । রুমীর নিকট ভক্তিই 
সর্বস্ব, জ্ঞান উহার সহকারী, বাহন মাত্র ৷ রুমীর দেহত্যাগের প্রায় দুই শত 
বৎসর পর নদীয়ায় চৈতন্য দেবের আবির্ভাবে যে নূতন বৈষ্ণব ভক্তিবাদ প্রচারিত 
হয় উহা রামানুজের শ্রীবৈষ্ঞব' শিক্ষাকে অতিক্রম করিয়া বহুলভাবে রুমীর 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছে । 


২৩৩ 


মা'রেফাৎ 
সুফীদিগের মতে মানাবাত্মা ও পরমাত্মা মূলে একই কিন্তু সৃষ্টির প্রবাহে মানবাত্রা 
পরমাত্মা হইতে পৃথক ইহয়া পড়িয়াছে । জড়দেহের সংশ্রবে আসিয়া সে আপনার 
পূর্ব ইতিহাস বিস্ৃত হইয়াছে । সংসার স্বজন, স্বার্থ ও আধি-ব্যাধির আক্রমণ, 
এইসব দ্বারা সে আর নিজকে এই বৃত্ত হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে পারে না। 
কিন্ত তাহার স্বভাবগত আকর্ষণ রহিয়াছে তাহার মূল উৎস সেই পরমাত্সার 
সহিত । নবাগত বালিকাবধূ যেমন [২৭৮] স্থামীগৃহের সকল আনন্দ-কোলাহলের 
ভিতরও পিতৃগৃহের শৈশব স্মৃতিটা স্মরণীয় করিয়া অশ্রপাত করে, মানবাত্মাও 
তেমনি সংসারের বিপুল কলরোলের ভিতর আপনার অজ্ঞাতে স্বীয় জনুস্থানের 
না । মসনবীর প্রথমেই কবি আরম্ভ করিয়াছেন_ 
বোশ্‌নো আয নায় চুন হেকায়েত মী'কুনাদ 
ও আয জুদাহী হা শেকায়েত মী'কুনাদ__ 
কাষ নায়েস্তান তা ম'রা বুব্-রীদা আন্দ, 
আয নফিরাম মরদ্‌ ও যান্‌ না'লীদা আন্দ 1৯ 
_ ইত্যাদি 
সুফীর মতে দেহই মানবাজ্মা ও পরমাত্মার মিলনের মহা অন্তরায় ৷ দেহের 
ংসেই আত্মার মুক্তি । তাই সুফীরা দেহ-কারা হইতে মুক্তির জন্য সর্বদাই 
লালায়িত ৷ সুফীর জীবনব্যাপী সাধনা এই মুক্তি আহরণের উদ্দেশ্যে । কঠোর 
তপস্যা দ্বারা সুফী এই দেহরূপ কারাগারকে নিজের আয়ত্ত করেন। তারপর 
তাহার বন্দী আত্মা শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া নিজকে স্গ্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। 
কারাগার তখন রমণীয় উদ্যান বাটিকায় পরিণত হয় । কারা প্রহরীরা অর্থাৎ 
রিপুগণ তখন আর শক্রতা না করিয়া আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় কার্য করিতে 
থাকে । জীবন-পথের সকল কীটা তখন গোলাপ হইয়া ফুটিয়া উঠে । 
দেহের ভিতরে যে কামনা মানুষকে সর্বদা সত্যপথ হইতে নানা দিকে 
টানিয়া লইতেছে, যাহা এক মানুষের স্বার্থকে অপরের স্বার্থ হইতে পৃথক করিয়া 
দাড় করাইতেছে, এক কথায় যাহা মানুষকে ব্যক্তিত্ব বা অহংজ্ঞান প্রদান করিয়া 
ভোগলিন্দু করিয়াছে, সেই জৈব আকাজ্ফার নাম, সুফীর ভাষায় নফৃস | নফ্‌সের 
ধ্বংসেই দেহের কর্তৃত্বের অবসান ও আত্মার স্বাধীনতার পূর্ণতা । তাই নফ্সের 
সহিত সুফীর জীবনব্যাপী সংগ্রাম ৷ এ সংগ্রামের অবসান সেই দিন, যেদিন নফস 


৯৫. শুন, হাশরী (মানবাত্মা) তার (বেদনায়) কি গান গায়! যে বেপুবন হইতে তাকে চ্যুত করা 
হইয়াছে, সেই বনের বিরহে সে কাদে; আর তারই সমবেদনায় কাদে সকল নর-নারী । 


সম্পূর্ণরূপে বিজিত [২৭৯] হইয়া আত্মার আজ্ঞাবহ হইবে; আত্মার মোক্ষপথের 
অস্তরায় না হইয়া উহার বাহনরপে প্রযুক্ত হইবে । এই অবস্থার নাম কা'না। 
ফা'নার স্তর অতিক্রম করিয়া সুফী যখন খোদাতে সমর্পিত প্রাণ হয় তখন সে 
এক নবজীবনের অধিকারী হয় | এই অবস্থার নাম বা'কা 1৯৬ 


রুমী বলিয়াছেন__ 
শাহে জান্‌ মর জেহ্মৃ-রা বীরা কুনাদ; 
বা'দ বীরা নিশায় আবাদী কুনাদ। 


-আত্মারপ সম্রাট প্রথমে (ষড়রিপুর আবাস) এই দেহরাজ্যকে বিরান 
করেন, তারপর সেই পরিচ্ছন্ন ভূমিতে নবরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। 
, যাহারা ফা'নার স্তর অতিক্রম করিয়া বা'কার রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন 
তাহারা আন্নাহর গুণরাশি অর্জন করিয়া দেহত আল্লাহ্‌ হইতে ভিন্ন থাকিয়াও 
গুণত আল্লাহ্‌ হইতে অভিন্ন অবস্থায় জীবৎকাল পর্যন্ত অবস্থিত করেন । মৃত্যুর 
গর এই দৈহিক ব্যবধান দূর হয়, কিন্তু অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য তখনও বিদ্যমান থাকে 
এবং সুফী চরম সুখের অধিকারী হন । বেদাস্তের মতে জীবাত্মার ব্রন্মে লীন 
হইবার পর এইরূপ দেহাতীত স্বাতস্ত্য সম্ভবপর নহে । বুদ্ধের মতেও মহানির্বাণে 
জীবন ও জন্ান্তরের পরিসমান্তি, তারপর আর কোনও সত্তা বা অনুভূতি স্থীকার্য 
নহে। কিন্তু মুসলিমদের চরম মোক্ষ হইল দেহাতীত জীবনে আল্লাহর নিরবচ্ছিন্ন 
সঙ্গ লাভ ও তজ্জনিত আনন্দের অনুভূতি । 

ফানা-ফিন্নাহ্‌ লাভ করিতে হইলে মা'রেফাতের পন্থায় দীক্ষা লইতে হয়*' । 
এই “পন্থার” নাম তরিকত । যাহারা তরিকা গ্রহণ করে তাহাদের প্রাথমিক 
সাধন-প্রক্রিয়ায় যেক্র্‌ (নামজপ) ও শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। ইহার 
উদ্দেশ্য চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন ও নকৃস্কে দুর্বল ও নিয়ন্ত্রিত [২৮০1 করা । 
অভ্যাসের দ্বারা চিত্তের যতই ক্রমোন্নতি হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে সাধনার ধারাও 
ক্রমশ কঠোরতর করা হয়। এইরূপে সুফীর অন্তর হইতে যখন বিষয়-বাসনা 
তিরোহিত হয় এবং চিত্তের পূর্ণ একাগ্রতা সম্পাদিত হয়, তখন সময় সময় সুফী 
ধ্যানবস্থায় দিব্য-নূুরের জ্যোতির ঝলক দেখিতে পায়। এই অবস্থার নাম 
হকিকৎ। ইহার উের্ব সাক্ষাৎ বা মা'রেফাতের সত্তর | সুফী যখন এই স্তরে 


৯৬. তুলনা হিসাবে পাশ্চাত্য 81705-এর 1১০0০000197 17507 দ্রষ্টব্য | 

৯৭. ইসলাঘ মুসলমানদের জন্য যে সকল অবশ্য-পালনীয় ধর্মীয় বিধির প্রবর্তন করিয়াছে 
উহার সামগ্রিক নাম শরীয়ৎ (সাধারণ বিধি) । পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক সাধনার সামগ্রিক নাষ 
মা'রেফাৎ। আধ্যাত্বিক সাধনার স্তর প্রধানত তিনটি, যথা __তরিকংপস্থা, 
হকিকৎুহককে (অর্থাৎ আল্লাহকে) জানা, ও মারেফাৎ্সাক্ষাৎ পরিচয় ৷ মারেফাতের 


পথিককেই সুফী বলা হয়। 
২৩৫ 


উন্নীত হন তখন তিনি আপনার ভিতর আল্লাহর প্রকাশ অনুভব করেন এবং 
অবস্থা নিবিড়তম হইলে কখনও কখনও নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া 

“আনাল হক” (আমি আল্লাহ্‌) বলিয়া ফেলেন । 
জুফীর এই ঘুক্তি-সংগ্রামের সারথি হইতেছেন তাহার গীর। পীর বা 
মোর্শেদই শিষ্যকে ক্রমে ক্রমে সাধনার এক-স্তর হইতে অন্যস্তরে উন্নীত করেন। 
সাধনা রূপ সমরক্ষেত্রে পীরের সারথ্য ব্যতীত কেহই অগ্রসর হইতে পারে না। 
তাই পীরের প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা অপরিসীম, নির্ভর অকাট্য । মৌলানা রুমী তদীয় 
গুরু শাম্সে-স্বাব্রিজের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন তাহা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি । হাফিয তাহার দিউয়ানের প্রথমেই পীরের সংবর্ধনায় লিখিয়াছেন_- 

বা মায় ছাজ্জাদা রঙ্গীন কোন্‌ 
গারাৎ পীরে মোগী গোইয়াদ; 
কে ছালেক বে'খবর না বুয়াদ 

যে রাহ্‌ ও রেস্মে মোজ্জেল হা । 
_ জায়নমায মদিরায় রঙ্গীন কর, যদি কামেল পীর তাই করিতে বলেন। 
কেননা, মঞ্জিলে পৌছার পথ ও উহার রীতিনীতি সম্বন্ধে তিনি অনবহিত নহেন। 
সুফী যখন সাধনায় ভগ্মোৎসাহ হইয়া পড়েন বা তাহার প্রাণের ভিতর এশ 
প্রেম মন্দীভূত হইয়া আসে তখন তিনি পীরের শরণাপন্ন হন। পীরই তখন 
তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে আপন হৃদয়ের প্রেম-বন্যা শিষ্যের প্রাণে 
সঞ্ারিত করাইয়া দেন। নিদাঘদপ্ধ তৃণ যেমন বর্ষার বারিধারায় সপ্ভীবিত হইয়া 
উঠে, ভক্তের হৃদয়ও তেমনি গুরুর সাহচর্যে নব প্রেমেভরপুর হইয়া উঠে । [২৮১] 


হা'ল ও মকাম 
ক্রমে সুফী যখন মা'রেফাতের উধ্বতম স্তরে উন্নীত হইয়া আপনার ভিতর 
আল্লাহর প্রকাশ অনুভব করেন তখন তাহার অহং সীমা অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের গন্তী 
কোথায় ভাসিয়া যায় । উহার স্মৃতিও তখন তাহার মনে জাগে না । তিনি তখন 
অসীমের ভিতর আপনাকে হারাইয়া ফেলেন । আপনার ভিতর অসীমতা অনুভব 
করিতে থাকেন । সৎ-চিৎ-আনন্দে তিনি বিভোর হইয়া বিশ্বব্ুদ্দাণ্ডের রাজৈম্বর্যকে 
অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ করেন । মুহূর্তের জন্য যদি সেই মিলন অনুভূতি তিরোহিত 
হয়, সুফী একান্ত অধীর হইয়া পড়েন । আবার যখন হৃদয়ে সেই অলৌকিক 
দ্যুতির আবির্ভাব হয় তখন সুফী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। সুফীর এই 
অবস্থাকে 'হাল' বলে | মৌলানা রুমী বলিতেছেন___ 
আয় খোন্কে জা'নী কে বহ্‌রে ইশক ও হাল 
বযূল করুদ খান ও মান মোল্ক ও মাল । 


২৩৬ 


_-ধন্য সেই যহাজন ধিনি প্রেম ও "হাল" অর্থাৎ পরামাত্মার সহিত মিলন 
সুখের অভিলাষে গৃহ ধন মাল ও রাজ্যসুখ বিসর্জন দিতে পারিরাছেন। 

মা'রেফাতের স্তরে উন্নীত হইলে আত্মা ও পরমাত্ৰার ভিতর আর কোনও 
ভেদজ্ঞান থাকে না। যতক্ষণ এতদুভয়ের মিলনাবস্থা, ততক্ষণই আত্মার 
আনন্দোৎসব । বিচ্ছেদ আসিলেই জীবাত্মা নীর ভ্রষ্ট মীনের ন্যায় মুষরিয়া পড়ে । 
রুমী বলিতেছেন___ 


৫. 


জুমূলা মাশুক আস্ত ও আ'শেক পর্দায়ে, 
যিন্দা মাশুক আস্ত ও আশেক যোর্দায়ে 
চুন না বাশাদ ইশ্করা পর-ওয়ায়ে উ, 
উচু মর্গে মা'নাদ বে পর-ওয়ায়ে উ! 


__প্রেমাস্পদই সত্তা, প্রেমিক শুধু খোলশ মাত্র । প্রেমাস্পদই জীবন, [২৮২] 
প্রেমিক তাহাকে ছাড়া মৃত । প্রেমাস্পদ যখন প্রেমিককে আর চায় না, প্রেমিক 
তখন ভগ্নপক্ষ পাখির যত অহসায় । 

'হাল'-এরই গভীর ও নিবিড়তম অবস্থার নাম 'মকাম" । এই অবস্থায় আত্মা 
ও পরমাজআ্সার ভিতর লীলাভিনয় ও গোপন বিহার চলিতে থাকে । রুমী এই 
অবস্থাটি খলিফা ওমরের মুখে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ৷ তুরস্কের 
রাজদূত আসিয়াছেন মহামান্য খলিফা ওমরের সহিত সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া 
মদিনায় । তিনি খলিফার রাজপ্রাসাদ অশ্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন! যখন সারা 
শহরে কোথাও সে প্রাসাদের চিহৃমাত্র লক্ষিত হইল না তখন জনৈক অনুচরকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন-মুসলিম জগতের একচ্ছত্র অধিপতি খলিফা 
ওমর খর্জুরপত্রে নির্মিত কুটিরে বাস করেন, এবং গৃহ-প্রাঙ্গণই তাহার দরবার 
গৃহ । আরও অগ্রসর হইয়া রাজদূত দেখিতে পাইলেন, মহান খলিফা উন্ুক্ত 
প্রাণে এক খর্জুর বৃক্ষের ছায়ায় নিদ্রা যাইতেছেন । রাজদূত বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া 
খলিফার নিতীক জ্যোতিম্মান ললাটের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
খলিফার নিদ্রাভঙ্গ হইলে উভয়ে সেই যুক্ত প্রাঙ্গণে কথোপকথন করিতে 
লাগিলেন । কথা প্রসঙ্গে রাজদূত 'হাল' ও “মকামে'র ভিতর কি পার্থক্য তাই 
জানিতে চাহিলেন ৷ খলিফা কহিলেন__ 


'হাল্‌' চু জলোয়াহ্‌ আস্ত আয আজী বা ওরূছ 
বী “মকাম' আ খেলোয়াৎ আমাদ বা ওরছ। 
জলোয়াহ্‌ বীনাদ শাহ ও গায়ের শাহ নিষ্‌, 
ওয়াক্তে খেলোয়াৎ নিস্ত জুয শাহে আযীঘ্‌ । 
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_ -হাল' শ্বাশ্বত সৌন্দর্যের জলোয়াহ্‌ বা বাহ্য প্রকাশ । আর 'মকাম' ভক্তের 
সহিত সেই সৌন্দর্যযয়ের 'খেলোয়াৎ' বা নিরালা! বিবাহের কন্যার সঙ্জিতরূপ 
তাহার বর ও অপর লোক সকলেই দেখিতে পারে, কিন্তু নিরালা মিলনের সময় 
তাহার প্রিয় স্থামী ছাড়া অন্য কেহ দেখিতে অধিকারী [২৮৩] নয় । সুকীদের 
এমন সাধক অতি অল্প । 

হাল" দৈব অনুগ্রহেও পাওয়া যায়, কিন্তু 'মকাম' উত্তীর্ণ হওয়া কঠোর 
সাধনাসাপেক্ষ । “হালে'র অবস্থা অনেক সাধকই বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন, কিন্ত 
'মকামে"র অবস্থা যে বলিতে অধিকারী তীহার উহা বর্ণনার অবসর বা আকাঙলা 
কোথায়? মধুকর যখন মধুপানে রত তখন কি তার গুঞ্জনগীতি শোনা যায়? 
কোনও কোনও সুফী অবশ্য চিত্তের চাঞ্চল্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের 
হৃদয়ের গুড় অনুভূতি বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেলেন, যেমন মনসুর হাল্লাজ । 
তিনি নিজেকে “আনাল হক”- (আমি আল্লাহ্‌ অহং ব্রহ্ম) বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
আর, সেজন্য তাহাকে কি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল তাহাও পৃথিবীর 
লোক অবগত আছে। যাহারা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন, তাহারাই 
উচ্চাঙ্গের সাধক | রুমী বলিতেছেন__ 


ছর্পেন্হান আস্ত অন্দর যের ও বাম 
ফা'শ আগার গোইয়াম জাহা বর্হাম যানাম; 
বা লবে দমছাষে খোদ গরু জোফ্‌ তামে 
হাম টু নায় মান্‌ গোফ্তানীহা গোফ্তামে | 


_ আমার সন্তা উপর নীচ সকল দিক দিয়া তাহারই সত্তার ভিতর 
লুকায়িত । যদি সে গোপন রহস্য প্রকাশ করি, সমগ্র বিশ্ব উলট পালট হইয়া 
যাইবে ৷ আহা! আমার প্রিয়তমের অধরের সহিত যদি আমার ওষ্ঠ সংযোজিত 
হইত, বাশীর মত আমি আমার সকল মর্ধকথা গাহিতে থাকিতাম । 

মসনবী এই পরমার্থ প্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডার | রুমীর মতে প্রেমই সকল 
আধিব্যাধির মহৌষধ । উহা মনকে সকল মলিনতা, সকল পাপাসক্তি হইতে 
নিমুক্ত করিয়া উহাকে পবিত্র ও উন্নত করে | রুমী বলিতেছেন__ 


হরকে বা জাম- যে ইশ্কী পাক শোদ 
উ যে হের্ছ ও আয়েব কুন্লী পাক শোদ । 
শা' দ বাশ আয় ইশ্ক, খোশ্‌ সওদায়ে মা 
আয তবীবে জুম্লা ইলাত_.  হায়ে মা।[২৮৪] 


২৩৮ 


__যাহার অস্তিত্ব প্রেমের দ্বারা পবিত্র হয় তিনি লালসা ও সর্ববিধ কলুষ 
হইতে নির্মুক্ত হন। হে প্রেম, হে আমাদের আনন্দদায়ক পণ্য, হে সকল 
আধিব্যাধির নিরাময়কারী, তুমি ধন্য । 


পুনঃ__ 
জেছ্‌মে খাক আয ইশক বর আক্লা'ক শোদ, 
কুহ দর্‌ রকছ আমাদ ও চা-লা'ক শোদ । 
ইশক জানে 'তু'র আ'মাদ আ'শেকা; 

তু'র মাস্ত ও খারা মু'সা ছায়েকা। 


_-প্রেমের বলেই মাটির দেহ (আমাদের নবী) আকাশে উন্নীত 
হইয়াছিল ।৯ প্রেমের স্পর্শে পর্বত নৃত্যপর ও সচল হইয়াছিল । প্রেমই তু'র 
পর্বতে জীবন সঞ্চার করিয়াছিল ও প্রেমোন্ত্রতা আনিয়াছিল। তু'র তখন মাস্ত 
হয়, আর মু"সা মুদ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান ।৯ 


কর্ম ও নিয়তি 
প্রেমের পূর্ণতা বিধান সাধনাসাপেক্ষ ৷ যাহারা বলে ফকীরী লাভ অদৃষ্ট না 
থাকিলে ঘটে না তাহারা রুমীর মতে ভ্রান্ত । মসনবীতে রুমী “নিয়তি ও 
সুফীদের মত আল্লাহকেই সকল কার্ধের নিয়স্তা বলিয়া নির্দেশ করিলেও সেই 
সঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন যে মানুষকে আল্লাহ কতকগুলি কার্ষের জন্য এখতিয়ার 
বা স্বেচ্ছাধিকার দিয়াছেন যার পরিধির ভিতর মানুষ [২৮৫] নিজের কর্মপন্থা 
নিজেই নির্বাচনের অধিকারী । এই সকল কার্ষের কর্মফলের জন্য মানুষই দায়ী, 
কেননা এই সকল কার্য করা বা না করা তারই এখতিয়ারভুক্ত, যদিও কর্ম করার 
শক্তি ও কর্মের ক্ষেত্র আল্লাহই মানুষকে প্রদান করিয়াছেন । রুমী বলিতেছেন__ 


দস্ত কু লরজা বুদ আযৃ এর্তেয়াশ 
ও আঁকে দত্তরা তু লর্জা নীযেজা'শ, 
হর্‌ দো জোম্বাশ্‌ আফ্রিদা হক্‌ শেনাছ; 


৯৮. মে'রাজে হযরত মুহম্মদের (সঃ) সশরীরে স্বর্গলোক পরিভ্রমণের কথা এখানে ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে । 

৯৯, কথিত আছে, হযরত যু'সা আল্লার স্থরূপ দর্শনের জন্য অত্যন্ত জিদ প্রকাশ করায় 
দৈববাণী হইল, হে মুসা, তুর পাহাড়ে গমন কর । তদনুসারে মু*সা তুর পাহাড়ে গিয়া 
অপেক্ষা করিতে থাকেন । যখন আল্লাহর নূরের সামান্য একটু কণিকা মাত্র তথায় চমক 
দিল তাহাতেই “তু'র কীপিতে কীপিতে ধসিয়া পড়িল এবং হযরত মু'দা মুহ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। 

২৩৯ 


লায়কে না তাওয়া কারদ্‌ ই, বাআ কেয়াছ। 

যী পশেমা নী কে লর্জা নী দীয়াশ, 

চুপশেমা নিস্ত মর্দে মোর্তায়াশ । 

_ যে হস্ত ব্যাধির প্রকোপে কাপিতেছে আর যে হস্ত তুমি ইচ্ছাপূর্বক 
কীপাইতেছ উহাদের উভয়ের কম্পনই মূলে বিধাতার সৃষ্ট হইলেও একটি 
তোমার অক্ষমতা হেতু ঘটিতেছে, আর অপরটি তোমার নিজ ইচ্ছাপ্রসৃত (যাহা 
তুমি ইচ্ছা করিলেই বন্ধ করিতে পার) । প্রথমটির জন্য তোমার লঙ্জিত হওয়ার 
কিছু নাই, কিন্ত্র দ্বিতীয়টির দায়িত্ব অবশ্যই তোমার নিজের | 

কিন্তু খোদাতে লয়প্রাপ্ত সুফীর নিকট জবর্‌ (নিয়তি) ও এখ্তেয়ার 
পুরেষকার)-এর কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কেননা, আন্রাহর প্রীতি 
সম্পাদন ভিন্ন ভক্তের মনে অন্য কোনও ইচ্ছাই জাগিতে পারে না । ভক্ত যখন যে 
অবস্থাতে পতিত হন তাহাতেই সন্তষ্ট, সকল অবস্থাকেই তিনি আল্লাহর ইঙ্গিত 
বিবেচনা করিয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে সকল কার্য করিয়া যান। ভক্তের ইচ্ছাশক্তি 
যেখানে বিধাতায় সমর্পিত ও বিধাতৃ ইচ্ছার সহিত সমস্থিত সেখানে দৈত 
সংঘর্ষের স্থান কোথায়? ভক্তের দৃষ্টিতে পাপ ও দুগ্রিয়া প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার একটি 
বিপর্যয় মাত্র, যদি উহার নির্বাচনে কর্মীর নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কোনও 
চেষ্টা না থাকে ৷ এ সম্বন্ধে রুমী বলেন -1২৮৬] 


বাহাছে আকল্‌ আস্তই; চে আক্ল আ হিলাগার 
তা জয়ীফে রাহ বোরাদ আ জা; মগার 
জুয়ে জান্‌ আ'মাদ না মানাদ ই মোস্তাজা 

লাযেম ও মলযুম ও নাফীও মোক্তাজা । 


_ (নিয়তি ও পুরুষকারের এই প্রশ্ন কি?) উহা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির 
এলাকার একটা সমস্যা মাত্র । কিন্তু বিবেক-বুদ্ধির এলাকা কতটুকু? অতি 
ক্ষীণবুদ্ধি মানবও আল্লাহর অনুগ্রহে মোক্ষধামে উত্তীর্ণ হইতে পারে । যখন প্রাণের 
ভিতর পরমাআ্সার জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয় তখন এই বিতর্ক আর থাকে না! 
'লাষেম' “মলযুম' “নাফী' ও 'মোক্তাজা' ইত্যাদি কথার আর কোনই অর্থ থাকে 
না। 

উর্ধ্বস্তরে উন্নীত হইলে মানুষ নিজের সীমার ভিতর অসীমের সন্ধান লাভ 
করে । তখন নিয়তির লীলা তাহার নিজেরই লীলা বলিয়া সে অনুভব করে। 
সৃ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়ন্ত্রণে সে নিজেরই কর্তৃত্ব অনুভব করে | সকল আবর্তন- 
বিবর্তন, সকল উথ্থান-পতন এবং সকল আবির্ভাব-তিরোভাবে ভক্ত সেই বিরাট 
সত্তার, তথা নিজের, ক্রিয়া-শক্তিরই স্ফ্রণ্‌ ও স্পন্দন লক্ষ্য করিয়া আনন্দে 
বিভোর হয় । রুমী অন্যত্র বলিতেছেন- _ 


২৪০ 


গর্‌ ব' জোহল্‌ আইয়াম আ বেন্দানে উস্ত, 


ওয়ার ব' এল্ম আইয়াম আ ইউয়ানে উত্ত; 
গরু ব" খাব আইয়াম মন্তানে ওয়ার যেম, 
ওয়ার ব' বেদারী বস্দস্তানে ওয়ায় যেম | 
মা কে আয়াম আন্দর জাহান পেচ্‌ পেছ, 
টু আলিফ্‌ উ খোদ চে দারাদ হিচ্‌ হিছ। 


__যখন তাহাকে ভুলিয়া থাকি তখনও তাহারই অন্কারায় বন্দী থাকি । 
আবার যখন তাহার সম্বন্ধে সচেতন হই তখনও তাহারই অঙ্গনে বিরাজ করি । 
যখন ত্রান্তিতে নিমজ্জিত হই তখন তীাহারই দেওয়া মোহে আচ্ছন্ন থাকি । আবার 
যখন জাগরণ আসে তখনও তাহারই মুক্ত প্রান্তরে বিহার করিতে থাকি; আমরা 
তো এইরূপে ওতপ্রোতভাবে তীহার দ্বারা জড়িত রহিয়াছি, কিন্তু তিনি স্বয়ং 
আলিফ অক্ষরটির মত একক ও অন্যের নিরপেক্ষভাবে বিদ্যমান আছেন । 

আল্লাহর সহিত প্রকৃত সাধকের একাত্ম-বোধের চরম অভিব্যক্তি এইখানে । 
[২৮৭] 


২৪১ 
পারস্য প্রতিভা ১৬ 


কবি হাফিয 


(১৪শ শতক) 


এই ব্রহ্মা এক বিশাল 'হরণ পূরণের' মেলা! এক দিকে ভাঙ্গা অন্য দিকে গড়া, 
এই দুই চিত্রের ভিতর এক মহাশক্তি দোলা দিতেছে । আজ যাহা সৃষ্টির গৌরবে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, কালই তাহা আবার ধ্বংসের বিরাট আধারে ঢাকিয়া 
যাইতেছে। কিন্ত প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া, এই ভাঙ্গা-গড়ার 
অন্তরাল দিয়া ছন্দে ছন্দে পলকে পলকে এক নিত্য সনাতন শক্তির অনন্ত নর্তন 
ধবনিয়া উঠিতেছে__ 

“কতকাল এই লীলা গো, অনস্ত কল রোল! 

অশ্রুত কোন্‌ গানের ছন্দে অপূর্ব এ দোল! 

দুলিতেছে,_দোলা দিতেছে; 
পলকে আনিয়া চক্ষের সম্মুখে পলকে হরিয়া নিতেছে।” 


বিশাল সমুদ্রে আমরা কি দেখিতে পাই? তরঙ্গের সমষ্টি! জলময় তরঙ্গরাশি 
ভিন্ন তো আর কিছুই দেখিতে পাই না। এই বিপুল তরঙ্গরাশি অবিরাম 
ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে,-সগর্বে মস্তক উত্তোলন করিতেছে, আবার চুরমার হইয়া 
ধসিয়া পড়িতেছে । ধ্বংস আর গঠনের বিরাট অভিনয় । কিন্তু এই ধ্বংসের ভিতর 
দিয়া সমুদ্ধ তো যেমন তেমনি রহিয়া যাইতেছে । তেমনি এ বসন্ত আপনার ফুল 
কোকিল লইয়া জগৎ হইতে চলিয়া গেল; গ্রীষ্ম আসিল, বর্ধা আসিল, শরৎ ও 
শীতের অস্তে আবার বসম্তের আবির্ভাব হইল | কি আসিল? যাহাকে বসন্ত বলিয়া 
বরিয়া লইলাম, সে কি? কি তাহা কে বলিবে? শুধু দেখা গেল, -ফুল ফুটিল, 
আকাশ হাসিল, তরুলতা মুঞ্তরিল, দেয়েল-শ্যামা-কোকিলের সুরে আকাশ ভরিয়া 
গেল ৷ এ অভিনব আয়োজনে কাহার আবির্ভাব হইল? যে এঁশী শক্তি ধরাকে 
নিত্য নব সাজ পরাইতেছে, দ্বাদশ মাসরূপ দ্বাদশ ছত্রের ভিতর দিয়া যাহা ফুটিয়া 
উঠিতেছে, বস্তে তাহারই এক অভিনব বিকাশ হয় না কি? [২৮৮] 

নবোতিনন লতিকার নর্তনশীল শ্যামল পত্রাভরণে যে সুষমা, বিকশিত কুসুমের 
সুরভিত হাসিতে যে মাধুর্য, শুষ্ক ভূতল-লুষ্ঠিত মুকুলের স্ত্রা-দৈন্যে যে নীরব 
গান্তীর্ব-সে সকলই সেই মহাশক্তির বিরাট মহিমার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ 
করিতেছে । সূর্যের বিশ্বদাহী রশ্মিতে, চন্দ্রের ফ্লি্ধ কৌমুদীতে, নক্ষত্রের গৃঢু 
অব্যক্ত কিরণে, তাহারই অনধিগম্যতা পরিব্যক্ত হইতেছে । 


২৪২ 


হাফিয এই মহাসত্য স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন । হাফিযের সমর কাব্যের ভিতর 
দিয়া এই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে । 

যিনি তোমার আমার নয়ন হইতে প্রচ্ছন্ন, অথচ কখনও কখনও অজানা 
মুহূর্তের ফাক দিয়া আমাদের সকলের অন্তরে হঠাৎ সাড়া দিয়া উঠেন, ব্যথিতের 
শান্তিরপে হতাশের আশারূপে, নিরবলম্বনের আশ্রররূপে ঘিনি মাঝে মাঝে দেখা 
দেন, ফাকে ফাকে থাকিয়া সেই “কাছে পেয়ে কাছে না পাই" ভাবে আমাদের 
সঙ্গে লীলা-খেলার অভিনয় করেন-ভ্রমণে বিহারে, হঠাৎ স্বপ্নের মত চিন্তার 
কোলে ভাসিয়া উঠিয়া আধার প্রাণে একটু অফুটন্ত কিরণ ঢালিয়া অন্তর্ধান 
করেন-সেই লীলাময় গোপন পুরুষ প্রকৃতির ভিতর দিয়া হাফিযের নিকট ধরা 
দিয়াছিলেন। একদিন ইনিই ওমর খইয়ামের অমরবীণায় নেপথ্য হইতে সুরালাপ 
করিয়াছিলেন,_ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সঙ্ঞানতা নিরীক্ষণ 
করিয়াছিলেন, আবার ইনিই আজ রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাইতেছেন- 

অশ্রত কোন্‌ গানের ছন্দে অপূর্ব এ দোল! 

এই যে অসীমের সন্ধানী কবি-প্রতিভা, যাহা যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়া 
কালের বক্ষে পুনঃ পুনঃ প্রস্কুটিত হইয়া বিশ্ব-মানবকে হাসাইতেছে, 
কাদাইতেছে, মরমে পশিয়া অন্তরের অন্তঃস্থলকে আকুল করিতেছে, পারস্য- 
প্রসূন হাফিযে তাহারই এক অভিনব বিকাশ । মানব চিরকালই ভাবের উপাসক। 
কৰি সেই ভাবরাজ্যের শিল্পী ৷ ভাব লইয়াই তাহার লীলা-খেলা । তাই কবিতা 
কখনও পুরাতন হয় না। চিরন্তন আত্মার ন্যায় উহা অনন্তকাল ধরিয়া মানুষের 
প্রাণের সহিত আত্মীয়তা করিয়া আসিতেছে । তাই “কবিতা কালের সাক্ষী, 


কবিরা অমর” । আর এই বিশাল ভাবরাজ্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠতম, [২৮৯] 
হাফিয সেই পারমার্থিক প্রেমের কবি | হাফিযের সমগ্র কাব্যের পত্রে পত্রে, ছত্রে 
ছত্রে এই একই সুর ঝঙ্কার দিতেছে । 


হাফিয যখন আপনার অপার্থিব সঙ্গীতে পারস্যের সাহিত্য-কানন মুখরিত 
করিতেছিলেন, সেই সময় বঙ্গের এই শ্যামল কুঞ্জ মধুময় করিয়া আর এক তরুণ 
কৰি আপনার বীণায় সুরালাপ করিতেছিলেন । ইনি বৈষ্ণব কবি চণ্ীদাস । হাফিয 
তখন প্রৌঢ় হইয়াছিলেন । কিন্তু মহা এসিয়ার দুই বিভিন্ন কোণে, এই দুই সাধক 
একই সুরের আলাপ করিতেছিলেন । যেখানে হাফিয বলিয়াছেন__ 
ঢাল সুরা সখি! সাজাও পেয়ালা সরম আছে কি তায়! 
প্রেমের মরম তারা কি জানে লো 'ধরম' যাহারা চায়॥ 
সেখানে চণ্তীদাস বলিয়াছেন-_ 
মরম না জানে ধরম বাখানে এমন আছয়ে যারা | 
কাজ নাই সখি, তাদের কথায়! বাহিরে রহুন তারা । 
ঠিক হাফিযেরই মত চণ্তীদাসও গাহিয়াছেন__ 
বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা । 


২৪৩ 


আবার অন্যত্র 
তোরা নিসাড় হইয়া চুপে চুপে আয়- 
দেখিবি, সেই আলোর মাঝে কালো । (চস্তীদাস) 


আবার বহুকাল পরে আজ রবীন্দ্রনাথেও এ সুর নব প্রাণ লাভ করিয়াছে । এ 
সুর যে নিত্য, চিরস্থারী। উহা “নবরসের' প্রবাহে রসময নহে, ড়রিপুর 
লীলাবৈচিত্র্যেও অপরঞ্জিত নহে। উহা ক্রোধরূপে হৃদয়কে দগ্ধীভূত করিয়া 
অঙ্গারদূপে নিঃশেষ রাখিয়া যায় না, লালসা-জড়িত প্রবৃত্তির ন্যায় হৃদয়কে 
আলোড়িত করিয়া আবার উহাকে মৃঙ্ছিত ও অবসন্ন অবস্থায় ফেলিয়া যায় না, 
প্রীতি বা ম্নেহের ন্যায় সময়ে সময়ে জাগরিত হইয়া মুহূর্তের জন্য হৃদয়কে ঘি 
করিয়া আবার মরুভূমে মিলাইয়া যায় না, পরন্ত যাহা অন্তঃসলিলা ফন্ধুর ন্যায় 
মৃদু-কলনাদে ভক্তের প্রাণের গোপন প্রদেশে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, নিত্য 
সনাতন মহামিলনের পানে অনাহতভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে- তরঙ্গে তরঙ্গে অপৃৰ 
মৃঙ্ছনার উদ্বোধন করিয়া ভক্তের প্রাণ বিভোর করিতেছে- হাফিয সেই পারমার্থিক 
প্রেমের উপাসক ছিলেন । [২৯০] 

হাফিব মরিয়াছেন! কিন্তু তাহার অমরত্ব আজিও অক্ষুণ্ন রহিরাছে। আজ 
সাত শত বৎসর হইল সিরাজের কোকিল অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন, 
রোকনাবাদের তট-যৃ্ছিত প্রদোষ-সমীরে আর তীহার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠে 
না । সিরাজ নগরী আজ ধবংসের মলিনতায় ধূসরিত, _তাহার সে গৌরবের দিন 
আর নাই, অতীতের স্মৃতি অঙ্গে মাখিয়া, ধ্বংসের অবশেষ বক্ষে ধরিয়া সিরাজ 
আজ নিদ্রিত! কিন্তু সিরাজের সেই ধ্বংসস্ত্রপের উপর, সিরাজের দৈন্যজনিত 
আজও দীড়াইয়া আছে । কালের প্রলয়ঙ্কর সহস্র তরঙ্গাঘাতকে হেলায় উপেক্ষা 
করিয়া উহা আপনার গৌরবে আপনি দেদীপ্যমান । আর সভ্য জগৎ উহার 
চরণতলে নিত্য ভক্তিপুষ্প উপহার দিতেছে । 

যদিও আজ রোকনাবাদের কূলে বসিয়া প্রকৃতির শিশু হাফিয তটবিহারী 
সমীরণকে সম্বোধন করিয়া বলেন না- 

মম বধুয়ার মঞ্জু কাননে হে অনিল যদি বহিবে, 
পায়ে ধরি তব, প্রাণেশে আমার প্রেমের বারতা কহিবে 1৯১০৭ 


১০০. আয় বাদ, আগার্‌ ব'গুলসানে আহ্বাব ব'গোযারী 
যিনহার আরঘা দে ব'জানে মা! হোফিষ) 
কাছ ব'দওরে নরগান্ত তরফে নিস্ত আয আফিয়াৎ 
বেহ্‌কে বো'ফরুশন্দ মন্্ররী ব'মস্তানে শঘা (হাফিয) 
২৪৪ 


যদিও সান্ধ্য-প্রকৃতির বৈচিত্র্যম়ী অপূর্ব ভঙ্গিমায়, সান্ধ্য আকাশের নীলিমার 
আত্মহারা হইয়া আর কেহ গাহে না ঃ 
ওগো,_-ওই চাহনিতে বিশ্ব ম'জেছে, ঝরিয়াছে কত অশ্রুধার ; 
মোরে, পাগল করেছে এ মত্ত আখি, 
এবে, কুলমান রাখা হইল ভার ।” 
যদিও হাফিষের শেষ চিহ অনস্তের তরে পঞ্চভূতে মিশিরা গিরাছে তথাপি 
সেই নির্বরের তীরে, উদ্যানের মাঝে, মর্মরখচিত সমাধির দিকে নিরীক্ষণ কর, 
দেখিবে অনিল-নিন্বনে গীত হইতেছে._হাফিয মরেন নাই । তীহার অপার্থিব 
সঙ্গীত তাহার উজব-কণ্ঠ পরিহার করিয়া আজ সহস্র [২৯১] নরনারীর কণ্ঠে কণ্ঠে 
বিরাজ করিতেছে। হাকিযের পারমার্থিক প্রেম, হাফিযের দার্শনিক চিন্তা, 
হাফিযের ভারুকতা, বিশ্বসাহিত্যে অমূল্য রত্ব প্রদান করিরাছে। হাফিয কোন্‌ 
কালে জনিয়াছিলেন__ এই সুদীর্ঘ সাত শত বৎসরে, এই নব সভ্যতার 
আলোক-উদ্ভাসিত যুগেও তেমন গভীর ভাবপূর্ণ উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য-গ্রন্থ দুই 
চারিখানির অধিক রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
সাহিত্য-ক্ষেত্রে হাফিযের এই স্বাতন্ত্র্য, এই অসাধারণত্, তাহার ধর্মজগতে 
সিদ্ধিলাভের ফল । সাধকের প্রাণের কথা বলিয়াই, দেখ রামপ্রসাদের ক্ষুদ্রকাব্য 
আজিও বাচিয়া আছে ও বঙ্গের গৃহে গৃহে আদৃত ও গীত হইতেছে । কত গানই 
ত বাঙ্গলায় রচিত হইয়াছে । কিন্তু গভীর নিশীথে যখন শুনি-__ 
মা ব'লে মা, ডাকছি কত, বাজে নাকি তোর প্রাণে? 
তুই কেমন মা তা কে জানে __ 
তখন সেই সাধা সুরে প্রাণটি যেমন আকুল হইয়া উঠে, তেমন আর 
কোনটিতে হয়? তাই বলিতে হর, হাফিযে যে কবি-প্রতিভা ফুটিয়াছিল উহা 
অলৌকিক শক্তির এক অভিনব বিকাশ । সিদ্ধ তাপস রুমীর ভাষায় বলিতে 
গেলে__ 
দো দাহান্‌ দারেম গোইয়া, হাম টু মায়__ 
অর্থাৎ কবির প্রাণ বাশরী মাত্র ; উহার এক প্রান্ত সেই সনাতন মহাগায়কের 
অধরে, অন্য প্রান্ত এই বিশ্ব-মানবের নিকট স্বর্গীর সুরে অপূর্ব অশ্রত সঙ্গীতের 
আলাপন করে! আর পাপ-তাপ-দগ্ধ মানব এই সংসার মরুতে সেই অমৃত পান 
করিয়া বাচিয়া থাকে ।" [২৯২] 


কাছ ব'দওরে নরগাস্ত তরফে নিস্ত আয আফিয়াৎ 
বেহ্‌কে বোফরুশন্দ মস্তুরী ব'মস্তানে শমা (হাফিয) 
*  হাফিযের নাম প্রত্যেক বঙ্গ সাহিত্যিকের নিকট পরিচিত । কিন্তু এ পরিচয় অনেক ক্ষেত্রেই 
তাহার মূল কাব্য দ্বারা নয়_তদীর কাব্যের অনুবাদ দ্বারা । দুঃখের বিষয়. এ পর্যন্ত তাহার 
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হাফিযের জন্ম ও বাল্যজীবন অতীতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আবৃত! চতুর্দশ 
শতাব্দীর প্রথমদিকে পারস্যের রাজধানী সিরাজ নগরে তাহার জন্ম হয়। কোন 
শুভ্র প্রভাতে তীহার জন্মোৎসবের অনাড়ম্বর মঙ্গলধ্বনি সসক্কোচে বাজিয়া 
উঠিয়াছিল ইতিহাস তাহা লক্ষ্য করে নাই । কোন ঘটনাচক্রের ভিতর দিরা উষার 
নীরবতা ও সাঝের কোলাহল তাহার হদয়-কুসুমকে ধীরে ধীরে বিকশিত 
করিয়াছিল, তাহাও এ যাবৎ কোনও প্রত্রতাত্বিকের গোচরে আসে নাই । এইরূপ 
গিয়াছেন; জগৎ শুধু দুই একটির সন্ধান রাখে মাত্র | হাফিযের তিন শত বৎসর 
পর ইংলন্ডের যে দুরন্ত বালক রাজকীয় রক্ষিত উদ্যানে মৃগয়ার অপরাধে 
অভিযুক্ত হইয়া দেশত্যাগী হন ও উত্তরকারে সমগ্র নাট্যসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট 
পদে বরিত হন, সেই শেক্সপীয়ারের বাল্যজীবনও অতীতের ছায়াপথ হইতে 
কখনও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই । 

শিশুর বদনে প্রতিভার লক্ষণ দেখিয়া পিতামাতা শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন 
শামসউদ্দীন । প্রকৃতই (কবিকুলে) তিনি সূর্যস্বরূপ ছিলেন । হাফিযের পিতামাতা 
সৌধবাসী না হইলেও নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন না, এ কথা হাফিযের সমুচিত 
শিক্ষালাভের বন্দোবস্ত হইতে অনুমান করা যায় । রবীন্দ্রনাথের ন্যায় তিনি 
কোনও জীবন-স্মৃতি রাখিয়া যান নাই । কোন ফুলটি তাহার ভাল লাগিত, কোন 
পাখীর কৃজন-গীতিতে তাহার প্রভাত নিদ্রা অপসারিত হইত, প্রভাতের কোন 
রাঙ্গা আলো তাহার নয়ন কোণ হইতে স্বপন ছবি অপসারিত করিয়া প্রকৃতির 
হাস্যময়ী ছবিকে তীহার চক্ষের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিত, তাহাও তিনি লিপিবদ্ধ 
করিয়া যান নাই । শুধু জানা যায়_তিনি শৈশব হইতে অত্যন্ত মেধাবী, পাঠাস্ 
ও চিন্তাশীল ছিলেন । দিন দিন যেমন হাফিযের প্রতিভায় স্কুরণ হইতে লাগিল, 
সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদিতেও [২৯৩] সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া 
উঠিলেন। মরমী সাহিত্যে (07155101917) তাহার একাধিপত্য ছিল। হাফিযের 
কাব্য উচ্চ অঙ্গের দর্শনে পরিপূর্ণ । যৌবনে তিনি এক সিদ্ধ তাপসের নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করেন এবং এইরূপে অল্প বরসেই “সুফী' সমাজে প্রবেশ লাভ করেন । 


সমগ্র কাব্যের যথার্থ অনুবাদ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই । আমরা যে কবি কৃষ্ণচন্বের 
সত্তাব শতককে হাফিযের অনুবাদ বলিয়া মনে করি, উহার কোন কবিতাই হাফিযের 
প্রকৃত অনুবাদ নহে, শুধু তাহার ভাব লইয়া রচিত । 
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ক্রমে হাফিযের কবিত্বের কথা সমগ্র পারস্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল । এই সময় 
তিনি সিরাজের রাজমন্ত্রী গুণগ্রাহী হাজী কেওয়ামের আশ্রর লাভ করেন। 
কৃতজ্ঞতার চিহশ্বরূপ হাফিব নিজের অমর কবিতায় তীহার নাম চিরস্মরণীর 
করিয়া গিয়াছেন ।* কিন্তু হাফিয শাস্তির পিপাসু ছিলেন; রাজসভায় এঁশ্বর্য ও 
আড়ম্বর তাহার ভাব লাগিত না। তিনি ইহার ভিতর কোনও মাধুর্য খুঁজিয়া 
গাইতেন না । তাই যখন বাগদাদের মাহামান্য খলিফা সুলতান আহম্মদ তাহাকে 
আপনার সভায় আহ্বান করেন, তখন তিনি এক অপূর্ব কবিতা পাঠাইয়া সসম্ত্রমে 
তদীয় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। পরিশেষে খলিফা কবির নিজ আবাসেই 
আপনার দেয় উপহারগুলি পাঠাইয়া কবিত্বের সম্মান করিয়াছিলেন ।” 

হাফিয কদাচিৎ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতেন । একদা তিনি কোনও কার্য 
উপলক্ষে বিদেশ যাত্রাকালে যে উচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতায় হৃদয়ের আবেগ ব্যক্ত করেন, 
তদৃষ্টে মনে হয় তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে আদৌ ভালবাসিতেন না ।” 

প্রসিদ্ধ এতিহাসিক মুহম্মদ বিন কাসেম (ফিরিশৃতা) লিখিয়াছেন, হাফিয 
একবার দাক্ষিণাত্যের বাহমনী সুলতান মুহম্মদ শাহ্‌ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। 
মুহম্মদ শাহের দানশীলতা, সৌজন্য ও গুণগ্রাহিতার কথা দুরূহ পর্বতমালা 
অতিক্রম করিয়া সুদূর পারস্যে পরিব্যাপ্ত [২৯৪] হইয়াছিল । ইহা শ্রবণে মুগ্ধ 
হইয়া হাফিয তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন । কিন্তু পাথেয় অভাবে 
তাহার ইচ্ছা অনেক দিন কার্যে পরিণত হইতে পারিল না । ক্রমে এ কথা যখন 
বাহমনী-মন্ত্রী মীর ফয়জুল্লা আমজুর কর্ণগোচর হইল, তিনি তখন কবির পাথের 
স্বরূপ বহু স্ব্ণমুদ্রা প্রেরণ করিলেন । তাহাই লইয়া কবি পরিশেষে পদব্রজে 
দাক্ষিণাত্য অভিমুখ যাত্রা করিলেন । 

কবি চলিয়াছেন । কত নদ-নদী, গিরি-প্রান্তর, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া কৰি 
চলিয়াছেন। হৃদয়ের ভিতর আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাত; বাহিরে প্রকৃতির 
অভিনব বৈচিত্র্য কবি ভাবেন । আর কল্পনার নয়নে আকিয়া দেখেন, __বাহমনী 
রাজ্যের বিরাট ছবি ! কত এশ্বর্ষের আড়ম্বর, কত সৌধমালা, দুর্গ-প্রাকার ও 
উদ্যানরাজি সেখানে শোভা পাইতেছে! আর সর্বোপরি সকলকে ঘিরিয়া, সেই 


*  “দরিয়ারে আখ্জারে কালাক, ও কাশতী এ হিলাল 
হাস্তান্দ পোর্কে নে'মতে হাজী কেওয়ামে মা ।”-হোফিয) 

* কথিত আছে, এই খলিফা একজন অসাধারণ বিদ্বান ও পারদর্শী চিত্রকর ছিলেন । 
কাব্যশান্ত্রেও তাহার বিশেষ অধিকার ছিল । তাহারই সময় প্রসিন্ধ তৈযুর লঙ্গ বাগদাদ 
আক্রমণ করেন । 

“মা বেরাকতেম তু দানি ও দেলে গযূখোরে মাঃ 
রখতে বাদ তা ব'কুজ মী'বোরাদ আবখোরে ঘা" (হাফিয) 
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সোনার ভারতের সোনার মাঠ না জানি কত সৌন্দর্য বিতরণ করিতেছে । ভাবিরা 
ভাবিয়া কবি উৎফুলু হইতেছেন । কোথাও বিস্তীর্ণ জনপদ ও দূর প্রসারিত প্রান্তর 
বহুদূরে অস্পষ্টতায় মিশিয়া গিয়াছে । কোথাও বিশাল বনভূমি অনুদ্ঘাটিত 
রহস্যজাল বক্ষে চাপিয়া দূর পথিকের মনে অজানা আশঙ্কার সৃষ্টি করিতেছে । 
কোথাও বা তুঙ্গ-শীর্ষ পবর্তমালা মেঘরাজ্যের তটভূমিতে মস্তক রাখিয়া ধ্যানমগ্ন 
রহিয়াছে এবং প্রকৃতি তাহার পারে মানুষের ক্ষুদ্রতাকে অধিকতর ক্ষুদ্র করিয়া 
ফুটাইর়া তুলিতেছে । এই সকল দৃশ্যের আবির্ভাব ও তিরোভাবে কবির হৃদয়ে না 
জানি কতই ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকিবে । নিমের আভাসিক অনুবাদটিতে 

“আহা কিবা শোভাময় এ ভব ভবন, 

যখন যে দিকে চাই জুড়ায় নয়ন! 

সং খ নং 

যে করেছে কোনও দিন গিরি আরোহণ, 

সে জানে ভূধর শোভা বিচিত্র কেনম | [২৯৫] 

এ সব স্বভাব শোভা রচিত যাহার 

হাফিয, মজো না কেন প্রেম-রসে তার । 

সং চে সং 

দয়া ক'রে দিলা যিনি দুইটি নয়ন 

উচিত কি নয় তার রূপ দরশন?" সৈপ্তাব শতক) 


একদিকে যেমন প্রকৃতির এই সকল সৌন্দর্-কলা কবির চক্ষে আনন্দদায়ক 
ছিল, অন্যদিকে তেমনি বিশাল মরুভূমির দুস্তর করালমূর্তি, বন্ধুর দুর্গ 
পার্বত্যপথ, ঝটিকা-বৃষ্টির চপলা-চকিতা সংহারিণী লীলা, এ সকলই তাঁহার পক্ষে 
বিষম সন্ত্রাসক ছিল । এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া, কবি পাপ্জাব-বক্ষ আশ্রিত 
পুণ্যতোয়া, সিন্ধুর তটভূমিতে পদার্পণ করিলেন । 

বিশাল সিন্ধু গভীর কলনাদে সাগরের পানি ছুটিয়া চলিয়াছে। শুদ্ধ পাঞ্জাবের 
তৃষিত-বক্ষ সুশীতল করিয়া, উভয় তট শস্য-শ্যামলা করিয়া পঞ্চ সহচরীর 
আলিঙগন-বিভোর সিন্ধু মহাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ দৃশ্যে কবির জন্মভূমির 
ক্ষুদ্র নদী রোক্নাবাদের কথা মনে পড়িয়া থাকিবে । কবিদের এইরূপই হয়। 
মাইকেলও একদিন ক্ষুদ্র কপোতাক্ষীর কথা স্মরণ করিয়া সুদূর ফ্রান্স হইতে 
অশ্রুপাত করিরাছিলেন। হরিষে-বিষাদে, ভবিষ্যতের কল্পনা ও অতীতের 
স্মৃতিতে ভুবির়া কবি সিন্কৃতীরে বিশ্রাম করিতেছেন, অকস্মাৎ তাহার এক 
২৪৮ 


বাল্যবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল । এই দূর দেশে অনেক দিনের পুরাতন বন্ধুর 
দর্শনে তাহার প্রাণে পুলকের সঞ্চার হইল । কিন্তু পরক্ষণেই বন্ধুর দুদর্শা-কাহিনী 
শ্রবণ করিয়া তিনি প্রাণে দারুণ দুঃখ অনুভব করিলেন । শুনিলেন_ভারত হইতে 
পারস্য অভিমুখে ফিরিতেছেন, এমন সময় দস্যুদল আক্রমণ করিয়া এই বন্ধুটির 
সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে; তাই তিনি এখন নিরুপার হইয়া অনাশ্ররে অনাহারে 
ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন! স্বদেশ গমন দূরে থাকুক এই কর্পদকহীন পথিকের এখন 
জীবন ধারণ করাই ভার হইয়া উঠিয়াছে! আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হইতে 
বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আজ তাহাকে এই অজ্ঞাতবাসে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত 
হইতে হইবে, এই ভাবিরা বিপন্ন পথিক আকুল হইরা উঠিয়াছেন! আর্তের কাতর 
নয়নে অশ্রু দর্শনে হাফিয আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । [২৯৬] তাহার 
কোমল হৃদয় গলিয়া করুণার বেগবতী প্রবাহিনীর সৃষ্টি করিল | কবি আত্মবিস্মৃত 
হইলেন। সঙ্গে পাথেয়স্বরূপ যাহা ছিল সমৃস্তই বন্ধুকে দান করিয়া আপনাকে 
চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন । বন্ধু অর্থ পাইয়া নবজীবন লাভ করিলেন । সাশ্রু নয়নে 
গদগদ কণ্ঠে হাফিযকে আলিঙ্গন করিয়া তিনি আবার পারস্যের পথে যাত্রা 
করিলেন । 

আর হাফিয! হাফিযের কি হইল! পরদিন প্রভাতে হাফিয যখন বুঝিলেন 
তিনি কপর্দকহীন, তখন তীহার দাক্ষিণাত্যে যাইবার সকল সাধ, সকল আশা 
তিরোহিত হইল | এখন এ বিদেশে তাহার জীবন ধারণের উপায় কি? কিন্ত 
উপার না থাকিলেও কবি অনুতপ্ত হইলেন না। বিধাতার উপর গভীর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়া অপূর্ব বীরতা ও শাস্তি সহকারে বলিলেন__“খোদা, তোমার ইচ্ছাই 
পূর্ণ হউক । মানুষ অন্ধ, তাই বালির বাধ বাধিতে প্রবৃত্ত হয়; সে জানে না, 
বিশ্বনিয়স্তার শক্তির নিকট তার ক্ষুদ্র ইচ্ছা কত ক্ষুদ্র নগণ্য!” কপর্দকহীন হাফিয 
সিন্ধতীরে বসিয়া বিধাতার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন । 

কিন্ত হাফিযের অধিক দিন কষ্ট করিতে হয় নাই । যিনি সকল কারণের 
মূলসূৃত্র রূপে অন্তরালে থাকিয়া আর্তের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেন, বিপন্নের 
ব্যথিতের আখিজল মুছাইয়া দেন, বুদ্ধির পরপারে বসিয়া হতাশের প্রাণে আলো 
ছড়াইয়া দেন, সেই “সুসময়ে উপেক্ষিত' অসময়ের বন্ধ খোদা হাফিযের আকুল 
আহ্বানে সাড়া দিলেন । হাফিয কোনওক্রমে লাহোরে উপনীত হইলেন এবং 
তথায় দুই সহদয় পাশী বণিকের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন । ইহাদের নাম খা'জা 
যরনাল আবেদীন ও খা"জা মোহাম্মদ । লাহোরের পথপ্রাস্তে হাফিয-রত্বকে 
কুড়াইয়া পাইয়া তাহাদের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। হাফিয ইহাদের 
সাহায্যে ও সাহচর্ষে পারস্য উপসাগরের তীরে উপনীত হইলেন | সৌধ-শোভিত 


ক্ষুদ্র হুরমুজ নগর পারস্য উপসারের তীরে শোভা পাইতেছে । এইখানে এখন 
হাফিযের বাস । 

অন্তহীন বিস্তুতির বক্ষ দলিরা সাগরের তরঙ্গরাশি হুরমুজের উপকণ্ঠে 
আসিয়া প্রতিহত হইত 1 ফেনিল আবর্তের উপর তটাহত তরঙ্গমালা শতধা 
বিভক্ত হইয়া মুছিয়া পড়িত । ভীষণ জলকল্লোল, নির্বিকার মহাকালের ন্যায় 
[২৯৭] এই হতাহত তরঙ্গসমষ্টির উপর দিয়া আপনার বিজয় ভেরী বাজাইয়া 
যাইত । হাফিয সে দৃশ্যে তন্ময় হইয়া যাইতেন ।_“কি সঙ্গীত ভেসে আসে 
মহাসিন্ধুর ওপার থেকে” । তাহাতে হাফিষের যেন__“ভেসে যেতে চায় মন এ 
কিনারায়” ৷ হাফিয এই অভিনব লীলা দর্শনে ইহার অরষ্টাকে অভিনব উপায়ে 
ধারণা করিতেন । সান্ধ্য গগনে তারা ফুটিত, ধীরে বীচিমালার লহর বহিয়া 
সান্ধ্যসমীরণ ভাসিয়া আসিত, __হাফিযের চিত্তাক্িষ্ট মন তাহাতে শীতল হইত । 
হৃদয়-মন প্রফুলু করিয়া হাফিয রজনীতে সমাধিস্থ হইতেন । রাত্রি যতই গভীর 
হইত, হাফিয ততই গভীর হইতে গভীরতম ধ্যানে আপনাকে হারাইয়া 
বসিতেন । 

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল । ইত্যবসরে তাহার সহগামী বণিকদ্বয় পোত 
সহযোগে ভারতাভিমুখে যাত্রার ব্যবস্থা করিলেন । হাফিয জলপথে পুনরায় 
ভারতদর্শনে যাত্রা করিলেন । জাহাজ নঙ্গর তুলিল-_শ্বেতপক্ষ বিস্তার করত সহস্র 
তরঙ্গ পদদলিত করিরা ভারতাভিমুখে ছুটিল । কিন্তু প্রকৃতির চক্ষে এ দন্ত সহিল 
না। যাত্রার কয়েক দিন পরেই ভীষণ ঝটিকা আরম্ভ হইল । আরব সাগরের 
ঝটিকা__ভয়াবহ ব্যাপার । অগণিত অসুরের বল লইয়া কোটি কোটি তরঙ্গ 
সাগরবক্ষে মস্তক উত্তোলন করিল । তাহাদের মদগর্বে সাগর বক্ষ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া 
গেল । চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া গেল । মহাবাত্যা উন্মাদের ন্যায় জাহাজখানি 
লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল, আর তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া উহাকে পিণ্ডের 
ন্যায় লুফিয়া লইতে লাগিল । হাফিয প্রমাদ গনিলেন! 

ইতঃপূর্বে হাফিয আর কখনও সমুদ্র-যাত্রা করেন নাই । এ সময়ে তাহার 
ভীষণ কষ্ট হইতে লাগিল । কোথায় প্রভাত-সূর্যের অলক্ত-ধারায় সাগরবক্ষে 
গলিত-সুবর্ণের প্রবাহ দেখিয়া পুলকিত হইবেন, কোথায় অগণিত তরঙগপুঞ্জের 
মাঝারে অস্তারমান রবিখণ্ডকে খসিয়া পড়িতে দেখিবেন ও অনন্ত বিশ্বস্ত 
বারিধিকে চারিদিকে খোদার সিংহাসন চুম্বক করিতে দেখিয়া সেই নিত্য 
সনাতনকে স্মরণ করিবেন, _আর এখন মহানিশার করাল গ্রাসে বিশ্বসংসার 
সংক্ষুব্ধ; তরঙ্গের তাণ্ডব নর্তন; প্রলয়ের অশনি গর্জন; যেন কোনও রুদ্র শক্তি 
বিশ্বের সংহারের ব্যবস্থা করিতেছে__আকাশের তারকা ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে, 
উধ্রের মেঘমালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জলধিগর্ভে ২৯৮] বিসর্জন দিতেছে, গ্রহ 


২৫০ 


উপগ্রহ কক্ষচ্যুত করিয়া মর্তের পানে ছুড়িয়া ফেলিতেছে । হাফিয ভাবিলেন, __এ 
আবার লীলাময়ের কোন্‌ মূর্তি । 
প্রাণের আশঙ্কায় হাফিযের হৃদয় হইতে ভারত-ভ্রমণের অভিলাষ তিরোহিত 
হইল। হাফিয গৃহে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর জাহাজ 
পারস্যের এক বন্দরে আশ্রয় লইলে হাফিয জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া 
জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন । ঝটিকার অবসান হইলে জাহাজ আবার 
বন্দর ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল, কিন্ত্র হাফিয আর আসিলেন না। তিনি লোক 
মারফৎ এক মনোহর গীতি-কবিতা উক্ত খা'জা ত্রাতৃদ্বয়কে উপহার স্বরূপ 
পাঠাইয়া দেন হাফিযের ভারত-ভ্রমণ পর্বের এইখানেই যবনিকা পতন হইল । 
এতিহাসিক ফিরিশৃতা বলেন__দাক্ষিণাত্যের বাহমনী সুলতান এই বৃত্তাস্ত 
অবগত হইয়া পারিশ্রমিক স্বরূপ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা মেশেদ নগরের অধিবাসী 
মোল্লা মুহম্মদ কাসেমের দ্বারা হাফিষের নিকট উপহার পাঠান । 
গৌড়ের বিদ্যোৎসাহী সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ ১৩৮৯-১৪০৯ 
খ্রিঃ) হাফিযের কবিত্ের খ্যাতি শ্রাবণে তাহাকে বাঙ্গালা দেশে নিমন্ত্রণ করিয়া 
ধর রিরিএ বোনা আসিতে রানি ইডি লনা 
পথের দূরত্ব তাহাকে নিরস্ত করে । তিনি নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া 
সুলতানকে এক মনোহর কবিতার আস্তরিকতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । তদীয় 
দিউরানে এই কবিতায় কয়েক ঘত্র স্থান লাভ করিয়াছে । উহার একস্থানে 
আছে_ 
“শকর-শিকেন শওয়ান্দ তুতীয়ানে হেন্দ 
ধি কান্দে পারসী কে ব'বাঙ্গালা মী'রওয়াদ । 
হাফিয, যে শওকে মজলেসে সুলতান গিয়াসউদ্দীন 
গাফেলা মা'শোও কে কারে তু আয নালাহ্‌ মী'রওয়াদ । 


_হিন্দুস্তানের তোতাপাখিরা মিষ্টিমুখ হইবে এই মিছরীখ্ড হইতে, যাহা 
আজ বাঙলা দেশে যাইতেছে । হাফিয, তুমি সুলতান গিয়াসউদ্দীনের মজলিশে 
দাখিল হইবার বাসনা হইতে নিরস্ত হইও না। কেননা উক্ত বাসনাই তোমার 
কর্ষকে সোধনাকে) ঠিক পথে চালাইয়া লইবে | [২৯৯] 

কবিতার শেষের লাইন দুইটির ভিতর আধ্যাত্যিক ইঙ্গিত লক্ষণীয় । পশ্চিম 
বাঙ্গালার কবি চণ্তীদাস ও যিথিলার কবি বিদ্যাপতি এই গিয়াসউদ্দীনের 
সমসাময়িক এবং হাফিযের বর়োকনিষ্ঠ ছিলেন, যনে হয় । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে, সুলতান গিয়াসউদ্দীন একজন দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন শাসক ছিলেন । 
তিনি শুধু পারস্যে নয়, চীন প্রভৃতি দূর দেশেও লিপি প্রেরণ করিতেন । চীন 
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সম্রাটকে তিনি বাঙ্গালা দেশের উৎকৃষ্ট দ্রব্জাত দূত যারফৎ উপহার 
পাঠাইয়াছিলেন । চীন স্গ্রাটও তদুত্তরে জাহাজ যোগে তদ্দেশীয় বহু মূল্যবান দ্রব্য 
বাঙ্গালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উন্লেখ আছে । 


কবিত্তের সংবর্ধনা 
যে সময় স্পার্টার বিজরী বীর লাইস্যাভার পদানত এখেন্দের দুর্গচত্রে বসিয়া 
উক্ত মহান ধবংসের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, কবি ইউরিপাইডিসের রচিত সঙ্গীতের 
একটি করুণ মৃর্ছনায় কিরূপে তাহার সমগ্র পরিষৎ মন্রমুদ্ধ হইয়াছিলেন ও 
কিরূপে কবির সম্মানার্থে, তদীয় বীণাস্পর্শপৃত জনাভূমির সম্মানার্থ, তাহারা 
গ্রীসের তোরণদ্বার হইতে আপনার সংহার-আজ্ঞা প্রত্যাহত করিয়া লন, তাহা 
বোধ হয় ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই ।" দিপ্বিজয়ী আলেকজান্ডার থিবৃস্‌ 
অধিকার করিয়া লুগ্ঠনরত সৈন্যদলের হস্ত হইতে কিরূপে মহাকবি পিভ্ডারের গৃহ 
সুরক্ষিত করেন, তাহাও হয়ত এতিহাসিক পাঠকের স্মৃতিতে আজও জাগরুক 
রহিয়াছে ।* বিশ্ব-মানব যাহাদের প্রদত্ত পীবৃষধারা পান করিয়া মর্ত্যে অমৃতের 
স্বাদ অনুভব করে, __কোটি মানবের দণুমুণ্ডের কর্তা, সহস্র নগরীর রক্ষা ও 
[৩০০] সংহারের মালিক, বিজয়ী বীরও যে তাহাদের মহিমার নিকট মস্তক নত 
করেন, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ বিরল নহে । আজ তাহারই একখানি প্রাচ্য- 

দেশীয় চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপনীত করিতেছি । 
যে দুর্ধর্ষ তৈমুরের বিশ্ব-ত্রাস নামে ভারতের নরনারী আজিও কম্পিত হয়, 
চীনের পশ্চিম সীমা হইতে মিশরের নীলনদ, এবং সুদূর সাইবেরিয়া হইতে 
পারস্য জয় করিয়া আজ সিরাজের শাহী দরবারে আসন গ্রহণ করিয়াছেন । শাহ 
মনসুর নিহত হইয়াছেন, __সমগ্র নগরী বিজরী সৈন্যের তা-ব-উৎসবে পযুঁদস্ত । 
এমনি যখন অবস্থা, উৎকণ্ঠায় যখন “একটি প্রাণীর আর নাহি বহে শ্বাস” এমনি 


বুটার্কের মতে 1558000107৩ 1-4090001101101 01)0141 থিঃ পৃঃ 8০৪ দনে এথেস জয় 
করেন এবং নগরীকে ধুলিসাৎ করিবার সিদ্ধান্ত করেন । কিন্তু বিজ উৎদকের ভোজসভার 
[28175 এর বিখ্যাত গ্রন্থ 61৩০৭ হইতে করেকটি সুমধুর ছত্র গীত হইলে বিজরীগণ 
মুগ্ধ হইয়া তাহাদের এই মত পরিবর্তন করেন। 


প্রিনির মতে /০২৪170071৩ 0০2 থ্রি ই পৃঃ ৩৩৩ অন্দে 77৩5 অধিকার করেন । থিবস 
মহাকবি পিন্ডারের জন্মভূষি । 
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সমরে তৈষুরের দরবারে কবি হাফিবের ডাক পড়িল । হাফিয তাহার কোনও এক 
আধ্যাত্মিক কবিতায় লিখিরাছেন__ 
আগার আ তুর্কেসরাজ ব'দস্ত আ'রাদ দিলে মা'রা 
ব'খালে হেন্দায়াশ্‌ বখৃশাম্‌ সমরকন্দ ও বোখরা রা । 
অনুবাদ__ 
দিল্‌ যদি মোর দেয় ফিরি সে তুকী সোওয়ার মন্চোরা, 
প্রিয়ার মোহন চাদ কপোলে 
একটি কালো তিলের তরে__ 
দেই বিলিয়ে সমরখন্দ ও রতুখচা এই বোখারা । 


তৈমর তাহার স্বাভাবিক জলদ-গন্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, __কবি, যে 
সমরখন্দ ও বোখারা আমার জন্মভূমি, যাহার শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই সুদীর্ঘ কাল 
তৈমুরের কোষমুক্ত তরবারি প্রাচ্য মহাদেশের কত বিশাল রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া 
দিয়াছে_কত নরনারীকে বন্দী করিয়া যে দেশের সেবায় অহর্নিশ নিয়োজিত 
রাখিয়াছে, কত জনপদ লুগ্ঠন করিয়া যাহার সৌষ্ঠর সম্পাদন করিয়াছে, সেই 
সমরখন্দ ও বোখারা কি এতই তুচ্ছ যে তুমি উহা তোমার প্রিয়ার কপোলের 
একটি তিল-চিহ্বের পরিবর্তে অকাতরে বিলাইয়া দিতে চাও? [৩০১] 

তৈমুরের কটিদেশে শাণিত অসি দোদুল্যমান, তাহার বিশাল আখি হাফিযের 
উপর বিন্যস্ত । তিনি হাফিষের উত্তরের প্রতীক্ষায় আছেন । হাফিয তখন 
অকুতোভয়ে, ধীরে অথচ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন__-এমনি দানই ত হাফিযকে 
আজ পথের ভিখারী করেছে, সম্রাট! সত্যই হাফিয যদি প্রেমাস্পদের জন্য 
সংসারকে তুচ্ছ ধুলিরাশির ন্যায় জ্ঞান না করিত, তবে সে দৈন্যকে বরণ করিয়া 
এত সুখ পাইত না । বিশ্ব-বিজয়ী বীরও আজ তীহার নিকট শ্রদ্ধার মস্তক নত 
করিত না । হাফিযের সাহস, উপস্থিতবুদ্ধি ও সরস উত্তরে তৈমুর প্রীত হইলেন । 
অবিলম্বে হাফিষের দেহ রাজকীয় পরিচ্ছদে ভূষিত ও অগ্রলি মণিযুক্তায় পূর্ণ 
হইয়া উঠিল । 

কবিদিগকে অনেক সময় রাজ-রাজন্যের নিকট অকারণ বিড়ম্বনাও সহ্য 
করিতে হয় । হাফিয একদা শে'খ আবু ইসহাক নামক সিরাজের এক শাসকের 
স্তুতিগাথা রচনা করেন বলিয়া উক্ত আবু ইসহাকের শক্র, শাহ সুজা ইবৃনে 
সুবারির ইবনে আবুল মুযাফফর হাফিষের উপর প্রতিশোধ লইতে মানস করেন । 
ছিদ্র অস্বেণ করিতে অধিক দূর যাইতে হইল না। হাফিয তাহার সুরা-ধর্মের 
মাহাজ্য গাহিয়া কোনও এক আধ্যাত্মিক কবিতায় লিখিয়াছিলেন_ 
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গর মুসলমানী আয আন্‌ আন্ত কে হাফিয দারাদ, 
ওয়ায়! আগার আয পায় ইমরোয বুয়াদ ফারদায়ে । 


কিন্তু সুজা এই কবিতা পাঠ করিয়া হাফিযকে কাফির বলিয়া ঘোষণা 

করিলেন ও তাহার দণ্ডের জন্য বিচারে বসিলেন । কিন্তু তাহার মনস্কামনা পূর্ণ 
হইল না। কারণ হাফিয এ ছত্রের পূর্ববর্তী ছত্রটি তাহার সম্মুখে উপস্থিত [৩০২] 
করিলেন এবং উহার যোগে কবিতাটির অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল। 
হাফিয মুক্তি লাভ করিলেন । উক্ত ছত্রটি এই__ 

ই হাদীসম্‌ চে খোশ আমাদ কে শহরগাহ মী-গৌফ্ত্‌ 

বর দরে মায়-কাদায়ে বা 'দফ্‌ ও নায়" তরসায়ে । 

গর মুসলমানী আয আন্‌ আস্ত কে হাফিয দারাদ 

ওয়ায়! আগার আয পায় ইমরোষ বুয়াদ ফারদায়ে । 


বলা বাহুল্য, হাফিযের সুরা প্রেমের উন্মাদিনী-মদিরা । 

যে মানস-প্রতিমার ছায়া হাফিয আকাশের নীলিমায় বসন্তের সৃষমায় অনুভৰ 
বিচ্ছুরিত হইতেছে । ভাবের এই প্রাবল্য, বর্ণনার এই নিবিড়তা, এই সকল 
দেখিয়া অনেকে মনে করেন, হাফিযের মানস-প্রতিমা শুধু তাহার মনোরাজ্যেরই 
সৃষ্টি নহে, _উহা তাহার প্রাণের পথে সেই ইন্দ্রিয়াতীতেরই কেবল আনাগোনার 
ফল নহে, পক্ষান্তরে বাস্তব জগতে এমন কোনও রক্ত-মাংসের প্রাণী ছিল যাহা 
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হাফিযের প্রাণে এই উন্মাদনার সৃষ্টি করিরাছিল। স্যার উইলিয়াম জোন্স বলেন, 
_অনেকের মতেই হাফিযের কবিতা শুধু আধ্যাত্বিকতাপূর্ণ নহে, কেননা তিনিও 
মানুষ ছিলেন মানুষের মনোবৃত্তি হইতে তিনি মুক্ত থাকিবেন কি প্রকারে? কথিত 
আছে, যৌবনে তিনি এক কিশোরীর প্রতি একান্ত প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন । এই 
বালিকার নাম শাখে-নাবাত ইক্ষু শাখা) । কিন্তু কে সে বালিকা, কোথার তাহার 
বাস, কিছুই জানা যায় না । [৩০৩] 


দিউয়ান 

হাফিযের দিউয়ান বা কবিতাগুচ্ছ কাব্যজগতে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । উহার গযল-গানগুলি 
যেন প্রেমের এক একটি ফুল শতদল | একটি ভাবোন্মত্ত হৃদয়ের উৎসারিত 
আবেগরাশি যেন জমাট হইয়া এই গীতি-কাননের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । যে 
বিরাট হৃদয়ের অস্তঃস্থল হইতে এই গীতি-লহরীর উৎপত্তি তাহা নিশ্চয়ই এই 
দিউয়ানেই নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই । “তাহার কীর্তির চেয়ে তিনি যে মহৎ ।" 
তাই এই গযল-গানগুলির রচয়িতার নিজের নিকট উহার তেমন আদর ছিল না। 
হাফিয স্বীয় জীবদ্দশায় তাহার রচনাগুলি সংগৃহীত করিয়া যান নাই । জনপ্রিয় 
গল হিসাবে লোকের মুখে মুখে সেগুলি গীত হইত, তাই কালের আঘাত সহিয়া 
উহারা বাচিয়াছিল । হাফিযের মৃত্যুর পর তদীয় বন্ধু গুল-আন্দাম সেগুলির সংগ্রহ 
ও সঙ্কলন করেন। যতগুলি সংগৃহীত হয় তাহার সংখ্যা পাচ শতেরও অধিক । 

অসংগৃহীতের সংখ্যা কেহ জানে না । 
হাফিষের কবিত্বের বিশালতা সাগর বারির ন্যায় । সাগরের ন্যায়ই উহা 
অতলম্পর্শী এবং রত্রগর্ভ। সন্ধানীর নিকট দিউয়ান ভাবরাজ্যের অমূল্য সম্পদ । 
দিউয়ানের একমাত্র সুর প্রেমোন্মত্ততা । প্রেমের আবেশেরই নাম কবি লিখিয়াছেন 
'শরাব' । আর প্রেম যিনি কবির হৃদয়ে সিঞ্িত করেন সেই মুর্শিদ হইল তাহার 
সাকী। সাকী ঝলকে ঝলকে ভাবপিয়াসীদের ভূখা হৃদয়ে প্রেমাবেশের তীব্র সুরা 
ঢালিতে থাকেন, আর তাহারা উহা আকণ্ঠ পান করিয়া তর্‌ ও মস্তু হইয়া 
প্রিযতম-সান্লিধ্যের অপূর্ব আনন্দ ও মত্ততা উপভোগ করিতে থাকেন । তাই কবি 
মুর্শিদকে কখনও সাকী, কখনও বুলবুল, এইরূপ নানা প্রিয়-সম্ভাষণে অভিহিত 
করেন। প্রেমের পথিক কবির মুর্শিদ ভিন্ন কথা নাই ; কারণ মুর্শিদ ব্যতীত 
তাহাকে অমৃতের সন্ধান দিতে আর কেহ পারে না। তাই অতি নিঃসক্কোচ 
নির্ভরের সহিত কবি তাহার মুর্শিদের শরণ লইয়াছেন । তাহারা কথাই হইল,__ 

বা মায় ছাজ্জাদা রঙ্গীন কোন্‌ 

গারাৎ পীরে মোগা গোইয়াদ, 

কে ছালেক বে"খবর না বুয়াদ 
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যে রাহ্‌ ও রেছমে মন্যিলা হা । [৩০৪] 

অর্থাৎ পীর যদি বলেন, তোমার জায়নমায মদিরাপিক্ত করিতেও কুগ্ঠিত 
হইও না, কেননা পথের সন্ধান ও মস্ত্রিলের রেওর়ায সম্বন্ধে তিনি অনবধান 
নহে। 
মুর্শিদেরও মুর্শিদ সেই আল্লাহকে অনুভব করেন সম্মুখে, তাহার ঈন্দিত 
প্রেমিকরূপে । উষার উন্মেষে, বিলীয়মান অন্ধকারে কবি দেখিতে পান যেন সেই 
প্রণয়রাণীর কৃষ্ণ অলকদাম অল্পে অল্পে অপসারিত হইতেছে, আর তারই অন্তরাল 
হইতে প্রিয়ার হেমোজ্জবল বদনকান্তি ফুটিয়া উঠিতেছে । প্রভাতে শিশির যেন সেই 
প্রিয়ারই কুস্তলক্ষরিত বারিকণা ৷ সমীরণ ছুটিয়া চলে যেন সেই কল্পরাণীর 
প্রেমোদ্যানে ব্যঞ্জন করিতে । আর কবি তীহার মারফতে প্রবাসী যক্ষের ন্যায় 
আপন প্রণয়-বারতা নিবেদন করিয়া পাঠান । চন্দ্র-তারকাখচিত আকাশ হইতে 
সৌন্দর্যের সুধাধারা উছলিয়া পড়িতে থাকে । নৃত্যপরা ধরণীর তালে তালে কৰি 
প্রকৃতির সঙ্গীত শুনিতে পান, আর ভাবোনুত্ত হৃদয়ে উল্লাসে গাহিয়া উঠেন, __ 

ঢাল সুরা সখি, সাজাও পেয়ালা, শরম আছে কি তায়__ 


সাধক কবি যখন ভাবাবেশে তন্ময় থাকেন তখন তিনি রাজাধিরাজ । পার্থিব 

কোনও চিন্তা বা কামনা তখন তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না । পৃথিবীর সমস্ত 
সম্পদ তখন তাহার কাছে অতি তুচ্ছ । হাফিয বলিতেছেন__ 

কানুন কে মী'দমদ আয বুস্তান বেহেশত, 

মান্‌ ও শারাবে ফারাহ্‌ বখ্শ ও ইয়ারে হুর ছেরেশ্তে ; 

গাদা চেরা না যানাদ লাফে সোলতানাৎ ইমূরোয __ 

কে খীমা ছায়ায়ে আবার আস্ত ও বজম্গাহ লাবে কেশ্ত । 

চুন বেখোদ গাশ্ত হাফিয কায় শুযারাদ 

ব'ইয়াক্‌ জও মিল্কাতে কাউছ ও কায় রা! 


_ আঃ এইক্ষণ কি সুন্দর বেহেশ্তী দখিনা-হাওয়া প্রবাহিত হইতেছে । সেই 
সঙ্গে চিত্তপ্রফুল্রকারী মদিরা আর হুর-চেহারা বন্ধু (মুর্শিদ)! [৩০৫] কি মধুর 
মিলন: ভিখারী (হাফিয), কেন এখনও শাহী দর্পে হুঙ্কার দিতেছ না? আজ যে 
হাফিয যখন আবেশে আত্মহারা হয তখন সে কায়-কউছের বিশাল সাম্রাজ্যকে 
একটি যবের সমানও মুল্যবান মনে করে কি! 

আবার কবির ভাবাবেশে যখন ভাটা আসে, তখন কৰি একান্ত অধীর হইয়া 
পড়েন । সুখানুভূতির ক্ষণিক অভাবও তাহার অসহ্য বোধ হয় । তিনি তখন 
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তাহার জোয়ারের উৎস সুর্শিদের পুনঃ শরণাপন্ন হন ।* হাফিয বলিতেছেন__ 
আলা, ইয়া আইওহাস্‌ সাকী, আদের কাসা ও নাবেল হা, 
কে ইশৃক আহসান নমুদ আউয়াল, ওয়ালে ওফ্তাদ মুশৃকিল হা । 
হে সাকী, পেয়ালে দ্রুত চালনা কর । প্রেম প্রথম বেশ সহজ মনে 
হইয়াছিল, কিন্তু এখন বড়ই মুশকিল হইয়া দীড়াইয়াছে । 
প্রেমাম্পদের অদর্শনে বিরহকাতর কবির যে বিলাপ তাহা নিঃসহায় বালকের 
ক্রন্পনের ন্যায়ই অকপট ও করুণ ।__ 
তা রাফ্ত মা'রা আয নযর, আ চশৃমে জীহাবীন 
কাস্‌ ওয়াকেফে মা নিস্ত কে আয দীদা চাহ্হা রাফত । 
-সেই বিশাল আখি দুটি যেই আমার দৃষ্টিপথের অন্তরাল হইয়াছে, সেই 
হইতে আবার নয়নকৃপ যে প্রস্রবণে পরিণত হইয়াছে, কেহ তার খবর রাখে কি? 
আবার প্রেঘাস্পদের পুনরাবির্ভাবে তেমনি কবির আনন্দ সকল সীমা সকল 
বাধা ছাড়াইয়া যার । সে এমনই এক সবেগ তন্ময়তা যে তাহার সম্মুখে কবি 
তাহার আত্মজীবনেরও কোনও মমতা করে না। হাফিয একদা উচ্ছ্বাসে 
বলিয়াছেন__ 
তা'লান্নাহ্‌! চে দৌলত দারাম ইমৃশব 
কে আমাদ নাগাহ্‌ আ দিলদারমূ্‌ ইমশব! [৩০৬] 
খত নং ফু 
কাশাদ নক্‌শে “আনাল হক' বর জমী খুন, 
চু মনসুর, আ'র কোশী বর দরম ইম্শব । 


-ইয়া আন্নাহ, কি সম্পদ আজ নিশীথে লাভ করিলাম! হঠাৎ এই 
নিশাকালে প্রিয়তমার আবির্ভাব! আজ যদি আমায় কেহ নিধন করে, আমার 
শোণিতধারাও মনসুর হাল্লাজের ন্যায় জমীনের উপর দিয়া “আনাল হক" নকশা 
আঁকিতে আঁকিতে প্রবাহিত হইবে (আমি এমনই আল্লাহময় হইয়াছি) ।" 


* মুসলমানেরা ধর্মগুরুকে পীর বলে। সুফীদের মতে, গণিত ও জ্যামিতির প্রতিজ্ঞাগুলি 
যেমন চিরস্তন সত্য হইলেও আপনাআপনি কাহারও নিকট প্রস্ফুট হয় না, গুরুর সাহায্যের 
প্রয়োজন হয়, যোগ ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানও তদ্রপ গুরু ব্যতীত কাহারও আয়ত্ত হয় না। তাই 
মারেফাতের রাজ্যে গুরুর এত সংবর্ধনা ৷ 

* বিখ্যাত সাধক মনসুর হাল্লাজ আল্লাহৃতে আত্মনিবিষ্ট হইয়া নিজেকে “আনাল হক" অর্থাৎ 
"আমিই আল্লাহ্‌” বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন । ইহাতে মুসলিম সমাজে ভীষণ উত্তেজনার 
সব্তার হয় । পাছে অবতার রূপে জগতের তাহার পূজা প্রবর্তন হয় এই আশঙ্কায় কাজীর 
বিচারে শান্তাদেশ অনুযায়ী তীহার প্রাণদণ্ড হয় । কথিত আছে, তাহাকে বধ করিলে তাঁহার 
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পারস্য প্রতিভা ১৭ 


হাফিয-কাব্যের মণি-মগ্্ষায় কোন্‌ শ্রেণীর রত্র-রাজি নিহিত আছে, নিম্নের 
একটি শ্রোক হইতে তার স্বরূপ উপলন্ধি করা যায়__ 
হরগেষম্‌ মেহরে তু, আয লওহে দিল ও জা না রওয়াদ, 
হরগেয আয ইয়াদে মান, আ সার্বে খারামা না রওয়াদ । 
আ চূনা মেহ্‌ রে তু'য়াম দরদিল ও জী জায়ে গেরেফৃত 
কে গারম্‌ ছর বে'রওয়াদ মেহ্রেতু তু আয জা না রওয়াদ । 


_ তোমার মহ্ববত আমার মন ও প্রাণের কাষ্ঠ-ফলক হইতে কখনও মুছিয়া 
যাইবার নহে । তোমার সার্বে খারামা (প্রেমের মাধুরী) আমার স্মৃতি হইতে 
কখনও দূরীভূত হইবার নহে। 

তোমার প্রেমে আমার মন-প্রাণ এমনই ভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে 
আমার শিরও যদি যায় তথাপি আমার প্রাণ হইত তোমার মহব্বত ছিন্ন হইবে 
না। 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, তাহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হাফিযের পরম ভক্ত ছিলেন । সময় সময় তিনি গভীর রাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া 
ভক্তিভরে হাফিষের উপরোক্ত গযলটি আবৃত্তি করিতেন । বৈষ্ঞব [৩০৭] পদাবলী 
তীহাকে যে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, সেই তৃপ্তি তিনি হাফিয হইতে পাইতেন। 
রসভোগের ক্ষেত্রে হাফিয ছিল তীহার পরম সখা । তীহার অন্তরের ক্ষুধা মিটাইত 
উপনিষৎ আর তৃষা মিটাইত হাফিয । (প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ সন-১৯৯ পৃঃ) 

বাংলাদেশে সম্ভবত “ভাই গিরিশচন্দ্র সেন” প্রথম হাফিযের কতিপয় 
কবিতার বঙ্গানুবাদ করেন । পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ ভাষায় হাফিযের অনুবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে । জড়বাদী ইয়োরোপে ওমর খইয়ামের ভক্ত সংখ্যাতীত 
হইলেও হাফিযেরও সমঝদার সামান্য নহে । জার্মান মহাকবি গ্যেটে হাফিযের 
একজন অকৃত্রিম অনুরাগী ছিলেন । তিনি বলিয়াছেন, ভাষা যদি ক'নে হয় আর 
ভাব যদি বর হয়, তবে তাহাদের মধুর পরিণয় সেই ব্যক্তি যথার্থ দেখিয়াছে যে 
হাফিষকে আয়ত্ত করিয়াছে । 

এই দিউয়ানের কবি হাফিযের আসন ভাবজগতে এতই উর্ধে প্রতিষ্ঠিত ছিল 
যে, কবি নিজেকে কখনও কোনও গণ্তী বা সম্প্রদায়ের সীমার ভিতর ফেলিতে 
পারেন নাই । প্রেমের রাজ্যে গণ্ভীভেদ বা গোষ্ঠীবিচার থাকিতে পারে না । প্রেমিক 
কবি নিশিদিন অমৃতের সাগরে নিজেকে নিমজ্জিত রাখিতেন । তাহার অন্য কিছু 


শোণিতধারা মাটির উপর দিয়া যেভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে আরবী "আনাল 
হক” বাক্য অস্কিত হইয়া চলিয়াছিল । 
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ভাবিবার সময় ছিল না। লোকে তীহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি কোন্‌ 
সম্প্রদায়ের মুসলমান? কবি তদুত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তাহারই উপবুক্ত 
বাণী__ 
না মান্‌ হানফী, না মান্‌ শা"কী, 
না মান, যজহাবে হাম্বলী দারাম । 
মালেকী হাম না মান, মাগার 
মজহাবে ইশ্কী দারাম 


নহিক হানাফী, শা'ফী, মালেকী, হাম্বলী, 
প্রেম মম এক ধর্ম, অন্য নাহি জানি ।” [৩০৮] 
হাফিয সম্প্রদায় মানিতেন না, কোনও সাম্প্রদায়িক কানুনেরও ধার 

ধারিতেন না । যে যুগে, শৃশ্রুমু-নের পাতকে কোন্‌ মানুষকে কত বৎসর অগ্নিষয় 
জাহান্নাষে বাস করিতে হইবে__ইহারই নির্ধারক লইয়া সমাজ-শাসক মৌলবীগণ 
দিনের পর দিন তর্কযুদ্ধ চালাইতেন, এবং তর্কযুদ্ধকে ক্রমে বাহুযুদ্ধে পরিণত 
করিতেন, সেই যুগে হাফিযের এই দুঃসাহসিক আচরণ তাহার অসাধারণ 
মনোবলেরই দ্যোতক! বাহ্যিক ধর্মাচারের যে সকল বিধি-নিষেধ সমাজে প্রচলিত 
আছে সেগুলিকে তিনি বড় গ্রাহ্য করিতেন না । এমন কি তিনি নিজকে রিন্দা* 
বলিয়া ঘোষণা করিতেও কুগ্ঠিত হন নাই । 


চরিত মাহাজ্স্য 
কিন্তু হাফিয নিজেকে রিন্দা বলিলেও তাহার জীবন উচ্ছঙ্খল ছিল, এ কথা রেহ 
বলে না । আজীবন কঠোর সাধনা চরিত্রকে সংযত রাখিয়াছিল । যৌবনে তিনি 
কাব্য-সুন্দরীর বরমাল্য অর্জনের জন্য যে দুঃসাধ্য ব্রত উদযাপন করিয়াছিলেন, 
তৎ-সম্বন্দবে একটি গল্প আছে । সিরাজের চারি মাইল দূরে একটি সমাধি-ক্ষেত্র 
ছিল, উহার নাম 'পিরে-সবজ্‌" ! প্রবাদ ছিল_ যে ব্যক্তি এই স্থানে একাধিক্রমে 
চল্লিশ রজনী বিন্দ্রি অতিবাহিত করিতে ও ধ্যান করিতে পারিবে তাহার সাধনায় 
পূর্ণসিদ্ধি লাভ হইবে । গ্রাম হইতে দূরে নির্জন প্রান্তরে এই সমাধি স্থান; চতুর্দিকে 
বনজাত বৃক্ষ । স্বভাবত এ স্থান অতি ভীষণ ছিল । কথিত আছে, হাফিয এই 
দুঃসাহসিক কার্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কবিত্ে সিদ্ধি লাভের আশায় । দিবা 


* সুনী মুসলমানেরা উক্ত চারি ইমামের মত অনুযায়ী চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত । 

*  রিন্দা এক সম্প্রদায়ের সুদলমান ফকীর । তাহাদের মতে সাধারণ শাস্ত্রাদেশ এবং নমাব, 
রোযা ইত্যাদি অনুষ্ঠান অন্তঃসারশূন্য লোকাচার মাত্র । এ সকলে সময় ক্ষেপণ না করিয়া 
তাহারা যঘোগাভ্যাসের আনন্দ উপভোগ করা শ্রেয় মনে করেন । 
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অবসানে হাফিয একাকী এই স্থানে উপনীত হইতেন এবং সমস্ত রাত্রি বিন্দ্রি 
অতিবাহিত করিতেন | সমাধির অনেক দূরে গ্রাম । হাফিঘ সমাধির পবিত্র প্রাঙ্গণে 
বসিয়া থাকিতেন । মাঝে মাঝে গ্রামের কোন এক [৩০৯] রহস্যময় বাতারন 
হইতে আলোক-রেখা আসিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিত | একে একে উনচল্লিশ 
রজনী বিনা ঘটনায় কাটিয়া গেল । পরবর্তী রজনীতে সহসা তাহার মন উতলা 
হইলা উঠিল । তাহারই জন্য কোনও ইরানী সুন্দরী কি সারা নিশি বাতায়নে দীপ 
জ্বালাইয়া প্রতীক্ষা করে? হাফিষ সাক্ষাৎ করিতে ছুটিলেন ৷ কিন্তু পথের মাঝে 
মনে পড়িল, আজ যে তাহার সাধনার শেষ রজনী ৷ তিনি ফিরিয়া আসিলেন। 
সাধনায় রাত্রি কাটিল। হয়ত বা শেষরাত্রে একটু তন্দ্রা আসিয়া থাকবে । সুবেহ্‌ 
সাদিকের প্রথম দীপ্তি যখন মর্ত্যের বুকে নুটাইয়া পড়িল তখন হাফিয চক্ষু 
মেলিয়া দেখিলেন, _এক দিব্যঘূর্তি জ্যোতিঃআভরণে দশদিক আলোকিত করিয়া 
তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান । ভক্ত হাফিষ এই মাহেন্দ্রক্ষণে সেই মহাপুরুষের 
আশীর্বাদ লইয়া গৃহে ফিরিলেন। কেহ কেহ বলেন এই মহাপুরুষ সিদ্ধতপা 
খিযির | অন্যত্র কথিত আছে, হাফিয “বাবা কোহী” নামক পার্বত্য দরগাষ্‌ 
মহাতপা খিযিরের আশীর্বাদ লাভ করেন ।"* নিশিতে সিদ্ধি লাভের পর হাফিয 
প্রভাতে উঠিয়া যে গঘলটা গাহেন তাহা এই,__ 

দোশ, ওয়াক্তে সেহ্‌র আয গুস্সাহ নাযাতম দাদান্দ, 

ওয়া, আন্দর আ যুলমাতে শব আবে হায়াত দাদান্দ । 

__ গত নিশীথে, উষাকালে তিনি আমাকে দুঃখ হইতে মুক্তি দিলেন এবং 
রাত্রির অন্ধকারে আমাকে “আবে হায়াত" সেম্ীবনী বারি) পান করাইলেন । 
হাফিষের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না । সাধারণতঃ 

লোকে হাফিষকে বিবাহিত পুরুষ বলিয়াই মনে করে, এবং শুনা যায়, তিনি 
বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন । কিন্তু পরে [৩১০] পত্রী-বিয়োগজনিত যন্ত্রণাও 
তিনি ভোগ করিয়াছিলেন । তাহার একটি কবিতায় আছে_ 

আ ইয়ার, কায উ খানায়ে যা জায়ে পরীবুদ, 

ছর্‌ তা কদমাশ চ্‌ পরী, আয আয়েব বরী বুদ । 
অনুবাদ__ 

প্রিয়া সে আমার যার পরশনে পরীর বাগান কুটির মোর__ 

আধার এ গেহ কোথা আজি সেই নিখুত নির্দোষ পরীয়া মোর! 


* এই গল্পের অপর বিবরণ এই- _হাফিযের পাঠ্য-জীবনের কবিতা জনসমাজে তেমন আনৃত . 
হয় নাই । পরে তিনি “বাবা কুহী” নামক সিরাজের উত্তরে অবস্থিত এক পার্বত্য দরগায় 
দরবেশ “ইমাম আলীর" সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন এবং তৎপর 
অপূর্ব কাব্যসম্পদের অধিকারী হন । 
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কথিত আছে, প্রথম জীবন তিনি উ্ীর কিরামুদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত এক কলেজে 
কুরআনের ব্যাখ্যাকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং কিছুদিন তথার অধ্যাপনা 
করিয়াছিলেন । 

উধীর কিয়ামউদ্দীনের কথা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে । তিনি ছিলেন সিরাজ ও 
ফারেসের অধিপতি আমীর আবু ইসহাকের সভাসদ ও মন্ত্রী । তাহারা উভয়েই 
হাফিষের গুণগ্রাহী ছিলেন । হাফিযের কবিতার তীহাদের সম্রদ্ধ উল্লেখ আছে । 
আবু ইসহাক দশ বৎসর রাজত্বের পর ১৩৫৩ সনে মুবারিয শাহ ইবনে আবুল 
মুযাফকর কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন । যুবারিষের পুত্র শাহ সুজা হাফিযকে আবু 
ইসহাকের স্তরতিগাথা রচনার কারণে কুদ্ধ হইয়া দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, 
ইহা পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে । 

নিরন্তর রাষ্ত্রীর গোলযোগ বিদ্যমান থাকায় সিরাজে হাফিঘ শান্তিলাভ করিতে 
পারেন নাই । মুবারিয শাহ সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহে লিগ থাকিতেন । পরে তাহার পুত্র 
শাহ সুজা তাহাকে বিতাড়িত করিরা সিংহাসন হস্তগত করেন । সুজার রাজত্বও 
নিরাপদ ছিল না, শক্রদের আক্রমণে সর্বদা বিপন্ন ছিল। পরবর্তী শাসক 
মনসুরের আমলে তৈমুর সিরাজ আক্রমণ ও লুগ্ঠন করেন ৷ এমতাবস্থায় সিরাজ 
তখন কি সাহিত্যিক, কি ধর্মীয় কোনও সাধনার জন্যই উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না। 
তাই হাফিয যখন বাগদাদের খলিফা কর্তৃক আমন্ত্রিত হন তখন 
লিখিয়াছিলেন__ 

রাহ না বোরদেম ব'মখসুদে খোদ অন্দর সিরাজ 
খুররাম আ রোঘ কে হাফিয রাহ্ব'বাগদাদ কুনাদ ।[৩১১] 

_ সিরাজে থাকিয়া আমার মঞ্জিল মখসুদে পৌছা ঘটিল না। কি সুখের 
হইবে সেই দিন, যে দিন হাফিয বাগদাদের পথে বাহির হইতে পারিবে! 

কিন্তু ঘরমুখী কবি দেশ ছাড়িয়া বাগদাদেও যাইতে পারেন নাই, তাহা পূর্বে 
বলির়াছি। 

দেহত্যাগ 

অধুনা পণ্তিতগণ গবেবণা করিয়া কবির জন্মসন সম্বন্ধে যতটুকু কিনারা করিতে 
পারিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান হয় তিনি ১৩১৫ খ্রিস্টাব্দে সিরাজে জন্ম গ্রহণ 
করেন। অল্প বরসেই তাহার পিতৃবিয়োগ হয় । কিন্তু তাহার শিক্ষার তাহাতে 
ব্যাঘাত হয় নাই । কারণ তীহার পারিবারিক অবস্থা মন্দ ছিল না । বিশেষ করিয়া 
তাহার জ্ঞানপিপাসা ছিল অদম্য । 

হাফিষের মৃত্যুকাল অনির্দিষ্ট । প্রসিন্ধ এতিহাসিক দৌলতশাহের মতে 
হিজরী ৭৯৪ সনে তাঁহার মৃত্যু হয় । ইংরেজীতে তাহা ১৩৯১ সাল । হাফিযের 
সমসাময়িক ও বন্ধু গুল-আন্দাম ৭৯১ হিজরী তাহার মৃত্যু সন বলিয়াছিলেন। 
উহা খ্রিস্টীর ১৩৮৯ সন। গৌড়ের ইতিহাস হইতে জানা যায়, গৌড়েশ্বর 


২৬১ 


সুলতান গিয়াসউদ্দীনের রোজত্ব ১৩৮৯-১৪০৯ খ্রিঃ) সহিত তাহার পত্র বিনিময় 
হইয়াছিল । ইহা হইতে মনে হয় তিনি অন্তত ১৩৯০ সন পর্যস্ত জীবিত ছিলেন । 
শের খান লোদী বলেন, হাফিযের মৃত্যুর পর কেহ কেহ হাফিযকে বিধর্মী 
বলিয়া-তাহার জানাযা পাঠ করিতে অস্বীকার করে । তখন কর্তব্য নির্ধারণের জন্য 
হাফিষের কাব্যগ্রন্থ খোলা হইল ।* তাহাতে নিম্নলিখিত শ্রোক বাহির হইল 
_1৩১২] 
কদমে দিরেগ যা"দার্‌ আয জানাযায়ে হাফিয, 
কে গার্চে গর্কে গোনাহ্‌ আস্ত, মী'রওয়াদ ব'বেহেশিত । 
অনুবাদ-_ 
ফিরায়ো না ক্ষোভ ভরে, হে বিশ্বাসী, চরণ তোমার 
হাফিযের শেষ ক্রিয়া হ'তে! 
যদিও পাপের ভারে মগ্ন-প্রায় তরণী তাহার 
€সে) উত্তরিবে স্বর্গে কোনও মতে । 


অতঃপর সযত্রে তাহার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইল ৷ হাফিষের নশ্বর 
দেহ মাটির ভিতর আত্মগোপন করিল । যাহা অবিনশ্বর তাহাই শুধু বাচিয়া রহিল । 


*  হাফিষের কাব্য সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য কিংবদত্তী প্রচলিত আছে । ঘদি কেহ কোনও বিষয়ে 
জিজ্ঞাসু হইয়া শুদ্ধাচারে ও সংযত মনে হাফিষের বাক্যগ্রথ খুলে, তাহা হইলে প্রথমে যে 
পৃষ্ঠা বাহির হইবে তাহাতেই তাহার যথাযথ উত্তর পাইবে । সুপ্রসিন্ধ জা"মী তাহার 
"দুফীদিগের ইতিবৃত্ত' নামক গ্র্থে হাফিষকে “লিছানল গায়েব” অর্থাৎ ভবিষ্যদবক্তা বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন । কবি বলিয়াছেন_ 

মরদানে খাক হাঘ খবরে আসমান নেহান্দ 
অর্থাৎ_ঘর্তের লোকেও আকাশের সংবাদ দিয়া থাকে, অতএব হাফিষের ভবিষ্যৎ 
বাণীতে বিশ্বাস জ্ঞাপন কর। 
উদাহরণস্বরূপ এঁতিহাসিক মির্জী মেহদি খান বলেন, নাদির শাহ আফগানদিগকে ইরাক 
ও ফার্ণ হইতে বিতাড়িত করিয়া বিশেষ ভক্তি সহকারে সিরাজের সমাধি-ক্ষেত্র বর্শন 
করেন । আজরবায়জান তখনও তুকীদিগের অধীন ছিল । সম্রাট তাহমাস্পের ইচ্ছা, নাদির 
আজারবাইজানে গিয়া তুকীদিগকে বিতাড়িত করেন । পক্ষান্তরে তাহার খোরসানী আমীর 
ওমরাহ্‌ ও সৈন্যগণের ইচ্ছা তিনি গৃহে প্রত্যাগঘন করেন । উভয়সম্কট পড়িয়া তিনি হাফিয 
(গ্র্থ) খুলিলেন । তাহাতে নিম্নলিখিত কবিতাটি তাহাদের সম্মুখে বাহির হইল__ 

ইরাক ও ফারেসী গেরেফ্তী ব'যেরে খোদ, হাফিয, 

বেয়া, কে নওবতে বাগদাদ ও ওয়াক্তে তব্রেজ আন্ত । 
- হে হাফিয ৷ তুমি ইরাক ও ফারেস জয় করিয়া; এখন বাগদান ও তবরেজ বিজয়ের 
সমর আসিয়াছে । অর্থাৎ অধ্যাত্ম রাজ্যের দুই শুর তুমি সাধনায় অতিক্রম করিয়াছ, 
এক্ষণে অবশি জয়ের জন্য প্রস্তুত হও) । কথিত আছে, নাদির শাহ হাফিযের কথামত 
অগ্রসর হইয়া বাগদাদ ও তবরেজ জয় করেন । 

২৬২ 


সুলতান বাবর যখন বিজরী বেশে সিরাজে প্রবেশ করেন তখন তদীয় 
প্রধানমন্ত্রী মুহম্মদ মুয়াম্মা হাফিষের সমাধির উপর এক মনুমেন্ট প্রতিষ্ঠিত 
করেন । উহা পরে অনেকবার সংস্কার লাভ করিয়াছে । [৩১৪] করীম খান নামক 
এক ব্যক্তি আজারবাইজান পের্ব তুরক্ষের অন্তর্গত) হইতে আনীত একটি বহুমূল্য 
কৃষ্ণপ্রস্তরে হাফিযের দুইটি শ্লোক খোদিত করাইয়া এ সমাধি ভূষিত করেন এবং 
চতুর্দিকে প্রস্তরনির্ষিত চত্বর করাইয়া দেন | তদুপরি এক সুদৃশ্য গৃহ বিরাজিত 
এবং উহাতে হাফিষের একখানি সুন্দর কারুকার্য-খচিত গ্রন্থ পাঠকের অধ্যয়নের 
জন্য রক্ষিত হইয়াছে । সিরাজের প্রার দুই মাইল দূরে রোকনাবাদের তীরে ওই 
সমাধি-মন্দির, চারিদিকে উদ্যান বেষ্টিত । হাফিযের প্রিয় সাইপ্রেস বৃক্ষরাজি এই 
উদ্যানে শোভা পাইতেছে। 
হাফিযের শেষচিহ্ন বক্ষে ধরিয়া সে সমাধি আজিও দূরাগত পথিকের ভক্তি- 
সিঞ্িত অশ্রুধারা সংগ্রহ করিতেছে । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের 
এপ্রিল মাসে পারস্যভ্রমণ কালে সিরাজে গমন করেন এবং হাফিজের সমাধিতে 
অর্ঘ্য প্রদান করেন । এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একদা উপেক্ষিত এক মহাকবির 
কথা মনে পড়ে | তাহার সমাধি গাত্রে যেমন মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত আছে__ 
“দীড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব 
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণ কাল! 


সং সং 


হেথায় নিদ্রিত কৰি শ্রীমধুসূদন"___ 


হাফিযেরও সমাধি দর্শনে দর্শকের প্রাণের ভিতর তেমনি ধনিয়া উঠে 
তাহারই একটি ছত্র_ 
বর্‌ সরে তোরবতে মা চু গুযারি, হিম্মৎ খাহ, 
কে জেরারৎ-গাহে রিন্দায়ে জীহা খাহাদশুদ-_ 
অনুবাদ_ 
মোর সমাধি শিয়র দিয়া যেতে 
(খোদার) আশীবাদ চেয়ো পান্থ তুমি; 
ধরণীর শান্ত্রম্যত যারা 
এ তাহাদের হবে তীর্থ ভূমি | 
হাফিযের এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে । তাহার সমাধি সত্যই আজ 
তীর্থভূমিতে পরিণত হইয়াছে_শুধু শাস্্ত্যুত রিন্দাদের জন্য নয়, জগতের সকল 
শ্রেণীর লোকের জন্য | [৩১৪] 


২৬৩ 


মোল্লা জা'মী 
(১৪১৪-৯২ খিঃ) 


সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ রহিয়াছে এবং সংখ্যায় এরা বিপুল- যাহার প্রবৃত্তির 
তাড়নায় সর্বদাই ক্ষমতা ও প্রভুতব্রে প্রতিষ্ঠা লইয়া ছন্দ কোলাহল ও হানাহানিতে 
প্রমত্ত । আর তাহাদের পাশাপাশি অপর একটি শ্রেণী আছে যাহারা সহসা 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, কেননা তাহারা অপরকে গ্রাস করার জন্য 
উদ্প্রীব নয়, পরস্ত অপরের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দিতে সর্বদা প্রস্তুত । মনুষ্য 
সমাজের ইহারাই মানবতার প্রতীক । মানুষ যে “আশরাফ্উল মখ্লুকাত” ইহারা 
তারই পরিচয়বাহী । বিশাল সমাজ-দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, 
একদিকে ভোগের অতৃপ্ত কামনা ও দাহ, অপরদিকে ত্যাগের আত্মভোলা 
প্রশান্তি, একদিকে আত্শক্তির প্রসারণ দ্বারা অপরুকে পর্যুদস্ত ও অভিভূত করার 
উৎ্কট প্রয়াস, অপরদিকে আত্মত্যাগ ও আত্মসংহতি ছারা বিশ্বে কল্যাণের 
প্রতিষ্ঠা ও কলহ--্রান্ত মানবাত্মাকে শান্তির অমৃত পান করাইবার শুভ কামনা । 
বস্তুত এই দুই পরম্পরবিরোধী মানসিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া 
সর্বদেশে ও সর্বকালে জাতির প্রাণ-শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে এবং তাহাদের 
কাব্য সাহিত্য ও দর্শনকে গতিশীল রাখিয়াছে। মধ্য এসিয়া ও ইরানের 
ইতিহাসেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই । একদিকে চেঙ্গিস ও হালাকু খানের নিষ্ঠুর 
হস্তে দিকে দিকে চলিয়াছে প্রলরের প্রাবন; অপর দিকে শে'খ সা"দী, আত্তার, 
রুমী ও হাফিবের কণ্ঠে ধবনিত হইয়াছে প্রেম ও মানবতার জয়গান এবং ত্যাগ ও 
সেবাধর্মের অমর প্রশস্ত । ইহার অভাব হইলে দুনিয়া হরত মরুভূমিতে পরিণত 
হইত । ইরানের এই প্রকার এতিহ্যবাহী সাধক-কবিদের শেষ মহামহীরুহ [৩১৫] 
ছিলেন আবদুর রহমান জা"মী । ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে খোরাসান প্রদেশে খাররগেঁদ 
নামক স্থানে তিনি জন্গ্রহণ করেন১১ । মীর্জা শাহরুখ তখন খোরাসানের 
অধিপতি । কবির পুরা নাম নুরউদ্দীন আবদুর রহমান । খররেঁদ গ্রাম জা'মী 
নামক প্রসিদ্ধ স্থানের নিকটবর্তী | এজন্য তীহার উপাধি জামী । অসাধারণ 
বিদ্যাবন্তার জন্য লোকে তাহাকে শ্রন্ধা করিয়া “মোল্লা জা"মী” বলিত । এদেশে 
মোল্লা শব্দ অনেক সময় তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় । কিন্তু ইরানে তদ্রুপ নয় । 
মৌলানা রুমী ও হাফিষের সময় পারস্য সাহিত্যে যে অসাধারণ কাব্যোন্নতি 
সাধিত হয়, তারপর কোনও নৃতন কবির পক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ সহজ ব্যাপার ছিল 
না। তথাপি জা"মী যে পারস্য মহাকবিদের ভিতর অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতে 


১০১. জামীর জন্ম তারিখ ৭ই নবেহ্ছর ১৪১৪ হিস্টাব্দ, হিজরী ৮১৭ জন, ২৩ শে সাবান । 
২৩৪ 


উপাসক । বিশ্ব তাহার চক্ষে লাগিত পরম সুন্দর, আর সেই সৌন্দর্যের অনন্ত 
উৎস যেখানে, সেইখানের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তিনি তাহার জীবন বীণায় 
সুরালাপ করিয়াছেন 1 তাহার গানের মর্ম ছিল প্রেম । প্রেম দ্বারা অসুন্দর সুন্দর 
হয় এবং পরিশেষে প্রেমিক সৌন্দর্যের সেই আদিকারণে নিমজ্জিত হয়, ইহাই 
তাহার দর্শনের সারমর্ম । যে হৃদয় প্রেমের নিকট আত্মনিবেদন করিল সেইই পৃত 
পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল । প্রেমই মানব হৃদয়ের জীবন-প্রবাহ । প্রেমাস্পদের জন্য 
প্রাণের যে নিবিড় ব্যাকুলতা উহাই আত্মার জয়যাত্রা | বিধাতা যাহাদিগকে সুন্দর 
করিয়াছেন তাহাদিগকে ভালবাসাও প্রকারান্তরে সেই সৌন্দর্যেরই অর্চনা । 
এইখানে যাত্রার শুরু, আর তার পরিণতি সেই সৌন্দর্যনিলয়ে আত্মনিমজ্জনে । 
কবি প্রথম জীবনে ভোগসুখের পক্ষপাতী ছিলেন । ক্রমে বয়সের পরিণতির সঙ্গে 
তাহার মনোবৃত্তির প্রগাঢ় পরিণতি সাধিত হয় । শেষ জীবনে কবি সর্বসুখে 
উদাসীন ও অনাড়ম্বর হইয়া কেবল শিক্ষাদান ও নির্জন সাধনায়ই নিরত 
থাকিতেন | [৩১৬] 


জীবন 

শৈশব হইতেই জা"মীর অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল । তাহার 
কৈশোর অতীত হইতে না হইতেই তদীয় পিতা নিজামুদ্বীন তাহাকে সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য সমঘরকন্দে প্রেরণ করেন । বিদ্যালয়ে তাহার সমকক্ষ 
কেহ ছিল না । শিক্ষার্থী আবদুর রহমান স্বীয় বিনয়ন্ত্র ব্যবহার ও কাব্যকুশলতা 
দ্বারা সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন । অনেক কবিরই জীবন অতি 
দুঃখের কাহিনী, কিন্তু আবদুর রহমান জা"মী বাংলার রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ভাগ্যবান 
পুরুষ ছিলেন । যশ খ্যাতি সম্মান ও অর্থলাভ সমস্তই জীবদ্দশাতেই তাহার ভাগ্যে 
ঘটিয়াছিল ৷ তাহার যৌবনের রচনায় তিনি সুখাস্বাদী হৃদয়বান কবিরূপে 
প্রতিষ্ঠিত । তদীয় “লায়লী মজনু" অপূর্ব মাধুর্যমন্ডিত প্রণয়কাব্য | ক্রমে বয়সের 
পরিণতির সহিত তীহার মনের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । ভোগসুখের লালিত্য 
হইতে বৈরাগ্যের গান্টীর্যের দিকে এই প্রগতি । কবির “ইউসুফ জোলায়খা" 
প্রণয়কাব্য হইয়াও শেষটায় দার্শনিকতায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

অধীত বিদ্যায় চরম পারদর্শিতা লাভ করিয়াও জা'মীর অন্তর পরিতৃপ্তি লাভ 
করিতে পারে নাই । তাই তিনি তসাউফের আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য লালায়িত 
হইয়া উঠেন। খা'জা ওবায়দুল্লাহ আস্রারী তাহার অন্তরে আধ্যাত্মিক শিক্ষার 
প্রথম বীজ বপন করেন । জা"মী এই অভিনব জগতে প্রবেশলাভ করিয়া আরও 
নব নব রাজ্য জয়ের জন্য উদ্প্রীব হইয়া উঠেন । এই সময় হিরাটে নক্শবন্দী 


২৬ 


সম্প্রদায়ের পীর সা'দউদ্দীন কাশগড়ীর অসামান্য প্রতিপত্তি ৷ জা'মী তাহারই 
দরবারে উপনীত হইলেন । জা'মীর অন্তর তখন শাণিত অস্ত্র ৷ তাপস সা'দউদ্দীন 
তাহাকে আপন শিষ্যশ্রেণীতে পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন | তিনি উচ্ছ্বাসে 
কোনও এক বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন, এবার একটি বাজপক্ষী জালে পড়িয়াছে। 
জা'মীর প্রতিভার কথা শ্রবণে সা*দউদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বী মৌলানা শেহাবউদ্দীন দুঃখ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, পাচশত বৎসর পর খোরাসান একটি রত্ন প্রসব করিল, 
তাহাও সা'দউদ্দীন লুফিয়া লইল ।[৩১৭] 

আধ্যাত্সিক সাধনায় জামী অল্পদিনেই অপ্রত্যাশিত কৃতকার্যতা লাভ 
করিলেন এবং তাপস সা'দউদ্দীন অস্তিম সময়ে তাহাকেই আপন আস্তানার গদী- 
নেশীন মনোনীত করিয়া যান । তদবধি জা'মী হিরাটেই বাস করিতে থাকেন এবং 
হিরাটেই তাহার জীবনাবসান হয় । মৌলানা রুমীর ন্যায় নির্জনচিত্তা ধ্যান-ধারণা 


ও শিষ্যমণ্ডলীকে শিক্ষাদান, ইহাই হইল এখন হইতে তাহার জীবনের প্রধান 
কার্য । 


প্রাতভ 
জা'মীর প্রতিভা এবং তাহার রচনার সৌন্দর্য ও লালিত্য তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ 


ব্যক্তিবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল । হিরাটের অধিপতি সুলতান আবু সঈদ 
তাহাকে নিজ সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া বহু মূল্যবান উপটৌকনে সম্মানিত করেন। 
সুলতানের প্রধান উধীর, আলী শের, জা'মীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াছিলেন । সুলতান 
আবু সঈদ শক্র হস্তে নিহত হইলে হুসেন বাকারা হিরাটের সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। ইনিও জা"মীর সহিত বন্ধুস্ূত্রে আবদ্ধ হন। জা'মীর যশঃ-রশ্যি শুধু 
তাহার স্বদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না । সুদূর বসফোরাসের ওপারে ইস্তান্দুলের শাহী- 
দরবার পর্যন্ত উহা প্রসারিত হইয়াছিল । এই সময় তুরস্ক-সিংহাসনে সুলতান 
ছিতীয় মুহম্মদ অধিষ্ঠিত ছিলেন । সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ ও তৎপরবর্তী সুলতান 
দ্বিতীয় বাইজিদ উভয়েই একান্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন । জা'মীর সহিত ইহারা পত্র 
ব্যবহার করিতেন । জা'মী যখন হজবুত উদ্যাপনের জন্য মকার উপনীত হন 
সেই সময় সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ তাহার জন্য পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপটৌকনসহ 
নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করেন। হজ শেষ হইলে জা'মী দামেস্কের পথে গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। রাজদূত ইহা জানিতে পারিয়া পথমাঝে কবিকে 
ধরিবার উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্ন দামেক্কে উপনীত হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে 
থাকেন । কবির মানসিক গতি তখন অন্য প্রকার | রাজসভার কলকোলাহল 
তাহার আর ভাল লাগিত না। তিনি নির্জনতার অনুসন্ধানে ফিরিতেছিলেন। 
রাজদূতের আবির্ভাবের সমাচার অবগত হইয়া কবি সে পথে আর অগ্রসর 
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হইলেন [৩১৮] না। গোপনে তাব্রিজের পথে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । কিন্ত 
সহদয় কবি তাহার গুণগ্রাহীদের কখনও অমর্যাদা করেন নাই । সুলতান দ্বিতীয় 
মুহম্মদের নামে তাহার 'এর্শাদিয়াৎ, নামক দার্শনিক কাব্য উৎসর্গিত করিরা কবি 
তাহাকে কাব্যজগতে অমরত্ব দান করিয়াছেন । সুলতান বাইজিদকেও তিনি 
“নিফাহাতুল উন্স্‌* নামক একখানি গ্রন্থের উৎসর্গ ছারা চিরস্মরণীয় করিয়া 
গিয়াছেন। 

জা'মী শুধু শাহী সমাজেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন না । তাহার বিনয়ন্য্র ব্যবহারের 
জন্য আপামর সাধারণ তাহার সঙ্গ-সুখ লাভের জন্য লালায়িত হইত । হিরাটের 
সুবিশাল মসজিদের অলিন্দে বসিয়া এই বর্ধীরান জ্ঞানবৃদ্ধ যোগী পুরুষ যখন 
তাহার অমৃত ভাষণে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রচার করিতেন তখন শত শত লোক 
মন্তরমুপ্ধভাবে তাহা আস্বাদ করিয়া কৃতার্থ হইত । আবার সকল সময়ই যে তিনি 
পাপ্তিত্যের দুর্ভেদ্য গান্টীর্যের দ্বারা আপনাকে পরিবেষ্টিত রাখিতেন এমন নহে । 
হাস্যরসিক ও বাক্পটু বলিয়াও তাহার প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি তাহার গ্রন্থের 
একস্থানে লিখিয়াছিলেন, “তুমি এমনই আমার হৃদয়-মন অধিকার করিয়া আছ 
যে যা*-কিছু আমার নযরে পড়ে, মনে হয় তুমি 1" এক রসিক ব্যক্তি তাহাকে 
বলিল, "যদি একটা গর্দভী আপনার নযরে পড়ে?” জা'মী তৎক্ষণাৎ উত্তর 
করিলেন, “মনে হ'বে, সেও তুমি ।” এক তরুণ কবি তাহার কবিতা দেখাইতে 
আনিয়া জা"মীকে বলিল, “আমি এমন কবিতা লিখেছি, যার ভিতর আলেফ 
অক্ষরটি একদম বাদ পড়ে'ছে।” জামী কবিতাটি দেখিয়া বলিলেন “দুঃখের 
বিষয় বর্ণমালার অন্যান্য অক্ষরগুলিও কেন বাদ পড়ে নাই ।” কবির রচিত 
বাহারিস্তানে উন্লেখ আছে- _সম্তাট আলেকজান্ডার একদা দিগ্িজর ব্যপদেশে 
কোনও এক উৎকট চেহারার দার্শনিককে বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ করিলে তদুত্তরে উক্ত 
দার্শনিক বলিয়া ছিলেন_ 

আর তিহী আয ফযিলৎ ও ইনসাফ, 
তন বুয়াদ টু গিলাফ্‌ 
ও জান্‌ শমশের | 
কা'র শমশের মী'কুনাদ, না গিলাফ | [৩১৯] 


অর্থাৎ হে গুণহীন অবিচারী সম্রাট, দেহ কোষমাত্র, প্রাণ তরবারী । তরবারীই 
কার্য করে, কোষ দ্বারা কার্য হয় না। 
সম্রাট গ্রীত হইয়া তাহাকে অগণিত মণিমুক্তা ছারা পুরস্কৃত করিলেন এবং 
তাহার জন্ুভূষি বাস্তু শহরকে ধবংসের মুখ হইতে নিছ্ৃতি দান করিলেন । 
জা'মী এমনই নিরহঙ্কার ছিলেন যে তদীয় ্রাতুষ্পুত্র হাতিফী কবিযশঃ প্রার্থী 
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পরিবর্তে কবিবর নেযামীর কাব্যাবলীকে তাহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে 
উপদেশ দেন । 

১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে (হিঃ ১৮ই মহররম, ৮৯৮ সন) ৮১ বৎসর বয়সে জা'মী 
হিরাটে দেহত্যাগ করেন ৷ শোকাচ্ছন্ন নগরী বেন দিবাবসানে তমসায় ঢাকিয়া 
গেল । সকল আমীর ওমরাহ জা"মীর শবাধারের অনুগমন করিয়া তৎ্প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করেন । সুলতান নিজ ব্যয় তাহার জানাযা ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন 
করাইয়া তৎ্প্রতি স্বীয় অগাধ শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করেন । 

কবি প্রেমিক ও প্রেমাম্পদের ভিতর প্রথম ছৈত সম্পর্ক হইতে আরন্ত করিয়া 
পরে অদ্বৈততায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন । তাহার মতে আল্লাহ্‌ মাশুক আর ভক্তেরা 
আশেক বা অনুরাগী, একথা সত্য নহে । আন্মাহই জব, মানবাআ্সা দর্পণ মাত্র । 
আল্লাহ্‌ নিজ সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব আমাদের ভিতর নিরীক্ষণ করিতেছেন । দর্পণের 
ভিতরকার প্রতিবিষ্বটি যদি বলে, আমি একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তবে সে যেমন ভুল 
করিয়া বসে, তুমি আমি যদি বলি আমরা দ্রষ্টা বা প্রেমিক, আর প্রেমাস্পদ 
আমাদের সম্মুখে অর্থাৎ পৃথক), তবে আমরাও সেইরূপ ভুল করিয়া বসিব। 
দ্বৈতবোধ ভ্রম বা অবিদ্যার প্রভাব মাত্র । এই ভ্রমকে অপসারিত করাই সাধনার 
মুখ্য উদ্দেশ্য । ভ্রম ঘেদিন অপসারিত হইবে সেদিন দেখা যাইবে, দৃশ্য যিনি 
দর্শকও তিনি | দুই অর্থাৎ আমি এবং সে বলিয়া কিছু নাই, সমস্ত একই বিরাট 
সত্তা । বাহ্য দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পাইতেছ যে সব অসত্য, অবাস্তব, অর্থাৎ 
কিছুই নয় ।[৩২০] 

ইসলাম সাধারণ ভাষার বলে আল্লাহ্‌ এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না । সুফীর 
দৃষ্টি এক সৃন্মতর জগতে নিবন্ধ | সুফী বলেন, এক আল্গাহ ভিন্ন তীর কিছুই 
থাকিতে পারে না। এই দৃশ্যমান জগৎ একটি ছায়াচিত্র মাত্র । সূর্যের সহিত 
জলাশয়স্থিত তাহার প্রতিবিষ্বের যে সম্পর্ক, মূল সত্তার সহিত এই দৃশ্যমান 
জগতেরও সেই সম্পর্ক । কিন্ত প্রতিবিম্ব মূল বস্তুর অনুকৃতি হইলেও মূল বস্তর 
অবিনশ্বরত্ব উহাতে বিদ্যমান থাকে না। চলত্ত মেঘের ছারা সূর্ের প্রতিবিশ্ব 
ব্যাহত হয়, কিন্তু সূর্য যেমন তেমনি থাকে । দৃশ্যমান জগৎও তেমনি পরিবর্তন 
সাপেক্ষ । কিন্তু আলাহ শাশ্বত, অপরিবর্তনীর সত্য । প্রশ্ন হইতে পারে, যাহা 
অপরিবর্তনীয় তাহা আবার দৃষ্টি-প্রক্রিয়ার সহিত আপনাকে সংশ্বিষ্ট করে কেন? 
সুফী বলেন, সত্য এক অসীম সৌন্দর্য; সৌন্দর্যের স্বভাব নিজকে প্রকাশ করা; 
আর প্রকাশের রীতিই হইল বিপরীতের সাপেক্ষতা । অন্ধকার না থাকিলে 
আলোককে চিনিতে পারা যায় না । অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গলের উপলব্ধি হয় না। 
তাই অসুন্দরের স্থাপনা ছারা সুন্দর আপনাকে প্রস্ফুট করে; অ-সত্যের বিন্যাস 
ছারা মূলসন্তা আত্মপ্রকাশ করে । এই যে অসুন্দর, অসত্য এগুলি কখনও স্বতন্ত্র 
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সন্তা নহে; শাশ্বত সৌন্দর্য বা সন্তাই একটা অভাবের আরোপ ছারা এই কৃত্রিম 
বিরোধ বা লীলা-চতুরী প্রদর্শন করে । কাজেই সুফীর মতে পাপ, অমঙ্গল, 
অসৌন্দর্য সৃষ্টির সহিত অপরিহার্য রূপে জড়িত, বিসর্ণিত ও রহস্য-মণ্তিত | 

ভিন্ন ভিন্ন সাধক ভিন্ন ভিন্ন পথে সেই চিররহস্য নিলরকে প্রণিধান বা 
উপলব্ধি করিতে অগ্রসর হইয়াছেন । জা'মী তাহাকে বিশ্বপ্লাবী সৌন্দর্য রূপে 
ধারণা করিয়াছেন । সহস্রথণ্ড দর্পণে যেমন একটি বস্তুর প্রতিকৃতি প্রতিফলিত 
হইতে পারে, জগতের তরুলতা তৃণ বিহঙ্গম ও নরনারীতে তদ্রুপ একই 
মহাসৌন্দর্ষের তরঙ্গ-হিল্লোল খেলিতেছে। কিন্তু যাহা বা যতটুকু প্রকাশিত তাহাই 
সমস্ত নহে, প্রকাশের অন্তরালে অপ্রকাশই বেশি । সমস্তের মূলে রহিয়াছে যে 
অনন্ত উৎস, জা'মী রূপমুগ্ধ পতঙ্গের মত সেই সৌন্দর্যের মহা উৎসে 
আত্মবিসর্জনে তন ॥ 

মৌলানা রুমীর ন্যায় জা'মীও মৃত্যুকে মানবের গৃহ প্রত্যাবর্তন বলিরা মনে 
করিতেন । এ মৃত্যু শুধু প্রাণ বিয়োগ অর্থে বুঝিতে হইবে [৩২১] না। প্রাণ 
বিয়োগের পূর্বেও মৃত্যু ঘটিতে পারে, _ সে মৃত্যু নফৃসে আম্মারার, অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব 
বা অহংজ্ঞানের এই মৃত্যুর ছার দিয়া মানুষ ফানা-ফিল্লাহর রাজ্যে প্রবেশ করে । 
তারপর যে নবজীবনের সূত্রপাত হয়, উহা সেই শাশ্বত জীবন ধারার সহিত 
একাঙ্গীভূত । অহং-জ্ঞান যাহার যত প্রথর, শাশ্বত সত্যের সম্বন্ধে সে ততই 
আত্ম-বিস্মৃত । অহং-জ্ঞানই ব্যক্তিকে স্বতত্ত্্য দেয় এবং সকল দুঃখবোধের কারণ 
হইয়া দীড়ায় । ব্যক্তিত্বের গর্ব লইয়া মানুষ যতক্ষণ কর্ম করে ততক্ষই পাপ 
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে । এই ব্যক্তিত্ব বোধ রূপ স্বাতন্ত্র্য বা মহাব্যাধির 
একমাত্র উঁষধ জা'মীর মতে প্রেম । প্রেম সেই মহাশক্তি-রসারন (আল্কিমিয়া) 
যার স্পর্শে মানবরূপী তুচ্ছ ধাতবপদার্থ উৎকৃষ্ট সুবর্ণে অর্থাৎ খোদানুভূতিসম্পন্ন 
প্রেমিকে পরিণত হর! 

জা"মীর এই দার্শনিকতা পারস্য-সাহিত্যে অভিনব নহে । তীহার পূর্ববর্তী 
রুমী ও অন্যান্য সুফীগণও এই সত্যেরই দ্রষ্টা ছিলেন। জা'মীর বিশেষত্ব, 
পুরাতন সত্যকে নৃতন ভঙ্গিমায় নৃতন মাধুরী দিয়া প্রকাশিত করায় । তাহার 
রচনা-কৌশল, তাহার সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ, তাহার অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন অনুভূতি ও 
তদনুরূপ প্রকাশভঙ্গি, এই সমস্তই তাহাকে তাহার স্বজাতীয় কবি ও ভাবুকদের 
ভিতর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে । 


জা*মীর কাব্যগ্রন্থ 
'লায়লী মজনু' জা"মীর একখানি পৌরাণিক কাব্য । জা'মীর পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ 
নেজামীও এই উপাখ্যান অবলম্বনে এক অনিন্দ্যসুন্দর কাব্য রচনা করেন | জা'মী 
স্বয়ং সে কাব্যের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন । 
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জা'মীর 'দিউয়ান' কতকগুলি খণ্-কবিতার সমষ্টি । তদীয় 'নাফাহাতুল্‌ 
উনসা" তাপসদিগের জীবনী ৷ তোহ্ফাতবল আহ্রায়, এরশাদিয়াৎ লাবাইয়াহ্‌ 
ইত্যাদি গ্রন্থ তাসাউফ সংক্রান্ত । আজিও বাংলার সুকপ্ঠ আলিমগণ ধর্মসভার 
জা"মীর যে সকল সুললিত গযল গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্পকে মোহিত [৩২২] করিয়া 
থাকেন নিয়ে তাহার একটি উদ্ভৃত হইল । গযলটি হযরত রছুলের উদ্দেশ্য 
লিখিত ৷ 
গুল্‌ যে পেশে তু অমুখ্তা 
নাজুক বদনী রা বদনী রা বদনী রা, 
বুলবুল যে তু আমুখৃতা 
শিরী ছখুনী রা ছখুনী রা ছখুনী রা। 
হর কাস কে লাবে লালে তুরা দিদা, বদেন 
গোফ্তা বদেল গোফ্ত-__ 
হব্কা কে চে খোস্‌ ! কান্দে আকি কে ইমনি 
রা ইমনি রা ইমনিরা। 
খাইয়াতে আযল্‌ দোখ্তা বর কা মাতে জীবা । 
বর কন্দে তুই জামায়ে সাব্‌ জা চেমনি 
রা চেমনি রা চেমনি রা। 
কুর বাণ শওয়াম লাম-আযালী রা কে যে কুদরাৎ 
হাম চু দুরু রে ছাখ্তা ইয়াক কাতরা মনি 
রাও মনিরা ও মনি রা। 
বর দর গাহে দর বারে রছুলে মাদানী 
রা মাদানী রা মাদানী রা । 


অনুবাদ-__কুসুম তার কমনীয়তা লাভ করিয়াছে তোমা হইতে । বুলবুল তার 
সুমিষ্ট ভাষা তোমারুই নিকট শিখিয়াছে। 

_ তোমার লোহিত-চূর্ণি সদৃশ ওষ্ঠাধর যে দেখিয়াছে দেই মনে মনে 
বলিয়াছে, ইয়া আন্না! কি সুন্দর! যেন ইমেনদেশীয় সুমিষ্ট আকিক-মিছরী! 
[৩২৩] 

_ সৃষ্টির আদিম দজী তোমার সুন্দর দেহের জন্য সীবন (সেলাই) 
করিয়াছেন উদ্যানের শ্যামলতা দ্বারা তোমার জামা । (অর্থাৎ তোমার দেহলাবণ্য 
উদ্যানের সবুজ শোভার ন্যায় ঘ্লিঞ্ধ ও নয়নের তৃত্তিকর) । 
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_ সেই অবিনশ্বর মহাসত্তার নিকট আমি নিজেকে বিকাইয়া দিতে চাই, যিনি 
তাহার আশ্চর্য ক্ষমতাবলে সামান্য একবিন্দু শুক্রকে মুক্তার ন্যায় গড়িয়াছেন 
মানব রূপে । 

_এই দীনাতিদীন জা"মীর একটি সা'লাম যেন সেই রছুলে মাদানীর 
দরবারের দরজায় পৌছে । 


বাহারত্তান 
জা'মীর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে “বাহারস্তান' মহাকবি শে'খ সা'দীর গুলিস্তানের 
অনুকরণে লিখিত । ছোট ছোট গল্প ও তৎসহ কবিতার বিন্যাস দ্বারা কবি এই 
গ্রন্থে জনসাধারণকে সমাজ, ধর্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন । বাক্সংযমের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জা"মী বলিয়াছেন_ 
আয় পেছার, ছর্রে কে'শ আয দুশমন 
নেহফ্তান লাযেন আস্ত, 
বেহ কে আয আফশায়ে আ 
বা দোত্তান দম কম ঘানী । 
দোস্তান দুশমন শওয়ান্দ ও দুস্তীহা দুশমনী । 

_হে পুত্র, যে গুঢ় তথ্য শক্র হইতে গোপন রাখা আবশ্যক, উহা মিত্রের 
নিকটও প্রকাশ না করাই ভাল | কেননা অনেক সময় দেখা গিয়াছে, গ্রহের ফেরে 
দোস্ত দুশমন হইয়াছে এবং বন্ধুত্ব শক্রতায় পরিণত হইয়াছে । [৩২৪] 

নারী সম্বন্ধে জা'মীর অভিমত কিঞ্চিৎ রূঢ় কিন্তু সম্ভবত বহুদর্শিতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত__ 

আকলে যান নাকেছ আস্ত ও দীনাশ্‌ নীয, 
হরগেযাশ কামেলে এয়তেকাদ মা'কোন । 
গর বদ আস্ত আয ওয়ায় এতবার মা'গীর 
ওয়ার নেকো আয ওয়ায় এয়তেমাদ মা'কোন । 

_ নারীর বিবেচনা-শক্তি অপূর্ণ, তাহার ধর্মভক্তিও তদ্রুপ । তাহাকে কখনও 
নির্ভরযোগ্য মনে করিও না। সে যদি খারাপ লোক হয় তাহাকে তো বিশ্বাস 
করিবেই না, যদি সে সৎস্ভাবও হয় তথাপি তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকিও না। 
পার্থিব সম্পদের মোহ সম্বন্ধে জা"মীর মত তীহারই যোগ্য বাণী__ 

ব-নেষৃদে মর্দে দানা নে'মত আনআস্ত 
কাযো জানাৎ বুয়াৎ জাবেদ ও মসরুরঃ 
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না সীম ও যর্‌ কে টু গোরাৎ শওয়াদ জায়ে 
ব'মানাদ হাম টু সঙ্গাৎ বর ছরে গোর । 

_ জ্ঞানীর দৃষ্টিতে উহাই প্রকৃত সম্পদ যাহা হইতে আত্মা স্থায়িত্ব ও যথার্থ 
আনন্দ লাভ করে । স্বর্ণ রৌপ্য, উহা নয়, কেননা যখন তুমি কবরে স্থান লইবে 
তখন প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় উহা তোমার কবরের বাহিরে পড়িরা থাকিবে । 

পদমর্যাদা অনেকেরই মনে অহমিকা আনে । এ সম্বন্ধে জা'মীর দৃষ্টিভজি 
প্রণিধানযোগ্য_ 

বে আইয়েদাৎ মনসবে বলন্দ, বোকোশ 
তা বা-ফযঘল ও হুনার কুনী পায়বন্দ | 

না ব-মন্সব বুয়াদ বলন্দীয় মর্দ 

বাল্‌কে মন্সব বুয়াদ ব-মরদ বলন্দ | [৩২৫] 

_যদি উচ্চ পদ লাভের আকাভ্ককা কর, জ্ঞানে ও গুণে যোগ্যতা আহরণ 
কর । কারণ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব পদ মর্যাদার উপর নির্ভর করে না। পদাধিকারীর 
যোগ্যতাই তাহার পদকে মর্যাদাসম্পন্ন করে । 
সম্বন্ধে জা"মী নিমলিখিত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন__ 
সামুদ্রিক বণিকদের নিকট হইতে এক লক্ষ দিনারে এক হাজার মণিমাণিক্য ক্রয় 
করিয়াছি । উহা রাজকোষে পাঠাইব, না বিক্রয় করিব । বিক্রয় করিলে এখনই 
দুই লক্ষ দিনার পাওয়া যাইতে পারে । উত্তরে হুরমুজ লিখিলেন_ 

ছদ হাজার দিনার ও ছদ হাজার চান্দ আ 
পেশে মা কদরে না দারাদ । 

টু মা বাজারগানী কুনেম, 

পাদশাহী কে কুনাদ ও বাজারগানা চে কুনাদ? 

_এক লক্ষ দিনার আর দুই লক্ষ দিনার আমার দৃষ্টিতে অর্থহীন । কেননা 
বাদশাহ যদি বাণিজ্যে লিপ্ত হয় তবে বাদশাহী কে চালাইবে, বণিকেরাই বা কি 
করিবে? 

এইরূপ বহু সংক্ষিপ্ত নীতিবাক্য ও তৎসঙ্গে শ্রোকমালা সা'দীর ন্যায় 
জা'মীকেও মুসলিম জগতে গৃহ-কবির আসন দান করিয়াছে । 


সোলায়মান ও আবসাল 
কবির “সোলায়মান ও আবসাল' এক সুবৃহৎ রূপক-কাব্য ৷ ফিটজিরান্ড সাহেবের 
ইংরেজী অনুবাদের কল্যাণে ইহা ইউরোপে সুপরিচিত । সোলায়মান রাজপুত্র । 
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কুমারী আবসালের রূপমুগ্ধ হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন । কিন্তু নানা দুঃখ- 
দুর্দশায় নিপতিত হইয়া পুনরায় গৃহ প্রত্যাবর্তন করেন । প্লেহাতুর [৩২৬] পিতার 
অনুরোধে কিছুকালের জন্য সোলায়মান আবসালের অনুসরণ ত্যাগ করিল, কিন্তু 
পুনরায় সে আবসালকে লইয়া গৃহত্যাগী হইল । আবার নানা দুঃখ-দুর্দশা 
তাহাকে অভিভূত করিল । বিবেকের বৃশ্চিক দংশনে অধীর হইয়া সে আবসালকে 
লইয়া অনলে ঝম্প প্রদান করিল । অনল আবসালকে দাহ করিল, কিন্তু 
সোলায়মান রক্ষা পাইল | ইহাতে সোলায়মানের আরও মরণাধিক যন্ত্রণা হইল | 
কেননা আবসাল ব্যতীত তাহার জীবনধারণ অসম্ভব মনে হইতে লাগিল । 
অবশেষে সে এক সিদ্ধতপা ফকীরের শরণাপন্ন হইল | ফকীর বলিলেন, তুমি 
আমার সহিত অবস্থান কর, আবসালকে পাইবে । সোলায়মান তাহাই করিল । 
দিনের পর দিন যায় ক্রমে ফকীর তাহাকে আধ্যাত্মিক অমৃতের সন্ধান দিতে 
লাগিলেন । আবসালের স্মৃতি ক্রমেই মৃদু হইয়া আসিতে লাগিল | পরিশেষে 
সোলায়মান পরমার্থ ধনের অধিকারী হইয়া সর্বপ্রকার মোহের অতীত এক শাশ্বত 
আনন্দে উত্তীর্ণ হইল । জা'মীর এই সোলায়মান মানুষের আত্মা, আর আবসাল 
নফুসে আম্মারা বা দৈহিক ভোগসুখের কামনা । কবির মতে আবসালকে 
ভস্মীভূত না করিলে আত্মা পরামার্থ লাভ করিতে পারে না। 


ইউসুফ জোলায়খা 
কবির “ইউসুফ জোলায়খা" একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে লিখিত । 
জোলায়খার প্রণয় কাহিনী মুসলিম জগতে সুপরিচিত এবং পারস্য কবিদের নিকট 
ইহা পরম আদরের সামগ্রী । আফ্রিকার জনৈক রাজা তৈমুরের অসাধারণ রূপ- 
লাবণ্যবতী কন্যা এই জোলায়খা । সে এক স্বপ্নদৃষ্ট যুবাপুরুষে হদয়মান সমর্পণ 
করিয়া সেই কল্পলোকবাসী প্রণয়ীর প্রতীক্ষায় তাহার ফুটত্ত যৌবন ও অতুলনীয় 
রূপরাশি জাগাইয়া রাখিতেছিল । শাস্তিবিধায়িনী রজনীর স্নেহস্পর্শে তাহার বিন্দ্ি 
আখিপাতা মুদ্রিত হয় না । চন্দ্রমার সুধাধারা তাহাকে অধিকতর আকুল করিয়া 
তোলে । বিহগের প্রভাত-কাকলীর সহিত একটু তন্দ্রা আসিয়া তাহাকে অভিভূত 
করিলে তাহার চিন্তাগুচ্ছ সহস্র ভঙ্গিমায় স্বপ্লাকারে তাহাকে বিব্রত করিয়া 
তোলে । [৩২৭] বাতায়নপাশে অজস্র কুসুমরাশি ফুটিয়া ফুটিয়া বৃথাই প্রভাত- 
বায়ুকে উন্মত্ত করিয়া তোলে, জোলায়খা তাহার সংবাদ রাখে না। স্বপ্নোথিতা 
জোলায়খার নয়নকমলে অশ্রণকণা শিশিরবিন্দুর ন্যায় দুলিতে থাকে । সখিগণ 
কিশোরী পরিচারিকাগণ তাহাদের গোলাপগণ্ড দ্বারা জোলায়খার পদতল স্পর্শ 
করিতে থাকে । উষার ঈষৎ-স্বচ্ছ আবরণ অপসারিত হইলে জোলায়খার 
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একগালে চন্দ্র ও অপর গালে সূর্য প্রকাশ পাইতে থাকে । জোলায়খা নয়ন- 
উন্মিলন করিয়া বাঞ্থিত প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে থাকে । 
তারপর দারুণ নৈরাশ্যে আবার শয্যার এলাইয়া পড়ে । 

এহেন জোলায়খার বিবাহ হইল মিশরের এক রাজমন্ত্রীর সহিত । আশা 
কুহকিনী! সে জোলায়খার কানে কানে বলিল, এই সেই বাঞ্ছিত প্রণয়ী । কিন্ত 
হায়, বাসরশয্যায় বরকে দেখিয়া জোলায়খার মাথায় যেন বজ্রঘাত হইল ।_এ 
তো সে স্বপ্নদৃষ্ট যুবক নয়! 

জোলায়খার অবসন্ন নিরানন্দ জীবন স্বামীগৃহে কোনও মতে কাটিতে 
লাগিল । নিষ্ঠুর নিয়তি ইহাতেও সন্তুষ্ট হইল না । আরও নৃতন বিড়ম্বনার সৃষ্টি 
করিল । একদা জোলায়খা দেখিল-_ তাহার স্বামী এক ক্রীতদাস গৃহে আনিয়াছে; 
আর এই কৃতদাসই সেই স্বপ্রদৃষ্ট যুবক! জোলায়খার পদতল হইতে পৃথিবী যেন 
সরিয়া যাইতে লাগিল । ক্রীতদাসের চরণে জোলায়খা আত্মনিবেদন করিল । 
কিন্তু ক্রীতদাস ইউসুফ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আপন পবিত্র জীবন অক্ষুণ্ন 
রাখিল। 

ইউসুফের জীবনেতিহাসও বিচিত্র ও করুণ । অনিন্দ্যসুন্দর রূপ লইয়া 
ইউসুফ জন্গ্রহণ করে কেনান দেশের এক নবীগৃহে ৷ তাহার পিতা ইয়াকুবের 
দ্বাদশ পুত্রের ভিতর ইউসুফ ছিল একাদশ স্থানীয় । সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ইউসুফের 
সহোদয়, অপর সকলেই বৈমাত্রেয় । সমগ্র কেনান প্রদেশে ইউসুফের রূপের 
তুলনা ছিল না । বৃদ্ধ পিতার সে নয়নমণি । এজন্য অগ্রজ ভ্রাতারা তাহাকে হিংসা 
করিত । একদিন সে স্বপ্নে দেখিল, একাদশ নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য তাহাকে 
অভিবাদন করিতেছে। সে পিতাকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করায় পিতা 
কহিলেন, এ একাদশ নক্ষত্র তোমার [৩২৮] ভ্রাতাগণ, আর চন্দ্র-সূর্য তোমার 
মাতা এবং আমি । এমন একদিন আসিবে যখন তুমি ইহাদের সকলের উপর 
আধিপত্য করিবে । ইউসুফ বিস্মিত হইল | পিতা তাহাকে সাবধান করিয়া 
দিলেন, যেন এ কথা অপর কেহ জানিতে না পারে, পাছে ভ্রাতৃগণ তাহার বৈরী 
হয়। কিন্তু এক কৃতদাসী ছিল অন্তরালে, সে গোপনে তাহার ভ্রাতৃগণকে এ কথা 
জানাইয়া দিল । বৈষাত্রেয় ভ্রাতৃগণের ঈর্ষার আর সীমা রহিল না। তাহারা 
একদিন মেষ চারণের সময় ইউসুফকে সঙ্গে লইয়া এবং সুদূর এক বনপ্রান্তে 
তখন এক কূপের ভিতর তাহাকে নিক্ষেপ করিল | যে পেলব অঙ্গে পিতা ইয়াকুব 
সোহাগের হস্ত বুলাইতেও শতবার সমীহ করিতেন, পাছে পুত্র ব্যথা অনুভব 
করে, সেই দেহে প্রাণাত্তক আঘাত হানিতেও ভ্রাতৃগণের দ্বিধা হইল না। সুকুমার 
ইউসুফের অশ্রুভরা আখি ও কাতর প্রার্থনা তাহাদের কাহারও মনে বিন্দুমাত্রও 
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করুণার সঞ্তার করিল না। কূপের পানি গভীর ছিল না। ক্রমে ইউসুফের 
সেখানে জ্ঞান সঞ্তার হইল । ইতোমধ্যে মিশরীয় একদল বণিক এ পথে 
তাহাদের পণ্য লইয়া ফিরিতেছিল | তাহারা কৃপ হইতে পানি আহরণ কালে 
ইউসুককে উদ্ধার করিল । তাহার দুর্ৃত্ত ভ্রাতাগণ অদূরেই ত্রীড়ারত ছিল । 
তাহারা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওটি আমাদেরই অবাধ্য গোলাম | উহাকে আমরা 
শাস্তিদান উদ্দেশ্যে কুপে নিক্ষেপ করিয়াছি । আপনারা ইচ্ছা করিলে উহাকে ক্রয় 
করিয়া লইয়া যাইতে পারেন । সামান্য অষ্টাদশ দেরেম মূল্যে মর্ত্যে অতুলনীয় 
ইউসুফ দাসরূপে বিক্রীত হইয়া মিশরে নীত হইল । 

গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইউসুফের ভ্রাতাগণ পিতাকে বলিল, তাহারা 
ত্রীড়ারত ছিল এমন সময় বনের ব্যাঘ্ব আসিয়া ইউসুফকে গ্রাস করিয়াছে । 
তাহারা ইউসুফের জামায় রক্তচিহন লাগাইয়া পিতাকে তাহা দেখাইল । বৃদ্ধ পিতা 
শোকে জ্ঞানহারা হইলেন । ইউসুফ-বিহীন কেনান শহর যেন অমাবস্যার 
অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল । 

দিনের পর দিন যায় । পুত্রহারা ইয়াকুব রোদন করিতে করিতে ক্রমে দৃষ্টি- 
শক্তি হারাইয়া ফেলিলেন । তাহার অন্তর বলে, তাহার পুত্রেরাই তাহার প্রাণাধিক 
ইউসুফকে হত্যা করিয়াছে, কিন্ত প্রমাণ অভাবে কিছুই (৩২৯] তিনি মুখ ফুটিয়া 
বলিতে পারেন না । মরণাধিক যন্ত্রণায় তাহার অস্তর ফাটিয়া যায় । উদাস দৃষ্টিতে 
বৃদ্ধ আকাশের পানে চাহিয়া থাকেন । দূরে রাখাল বালকেরা গান গায়_ 

“দুঃখ কি ভাই, হারানো ইউসুফ 
কেনানে পুনঃ আসিবে ফি-রে"__- 

ইউসুফকে তাহারা ভুলে নাই । তাহারা ভাবে তাহাদের খেলার সঙ্গী ইউসুফ 
তাহাদিগকে ভুলিয়া থাকিবে না, অবশ্য একদিন আসিবে । সেই গান শ্রবণে 
সদা-উৎকর্ণ ইয়াকুবের প্রাণে আশা আবার নূতন করিয়া দোলা দেয়, সত্যই কি 
হারানো ইউসুফ কেনানে আবার উদিত হইবে? তাহারা সতৃষ্ণ আখি নিবদ্ধ হয় 
উন্মুক্ত বাতায়নে! দিগন্ত প্রসারী ধূসর মাঠের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ পিতা আনমনে 
ডাকে, ওরে বাছা, ফিরে আয় । আবার বৃদ্ধ হতাশায় শয্যায় ঢলিয়া পড়ে | . 

ইউসুফ মিশরের বাজারে সাধারণ পণ্যের ন্যায় বিক্রয়ের জন্য স্থাপিত 
হইল । বণিকেরা অপর্যাপ্ত লাভের আশায় ক্রেতাদের নিকট যাচাই করিতে 
লাগিল । কত লোক দেখিতে আসিল | গোলামের বাজারে মহা হুলস্থুল পড়িয়া 
গেল । পরিশেষে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী পতিফার তাহাকে সর্বোচ্চ মূল্যে ক্রয় 
করিলেন । এই পতিফারই অভাগিনী জোলায়খার স্বামী । 

্বপনদৃষ্ট ইউসুফকে দেখিয়া জোলায়খা যথার্থই উন্মাদিনী হইল। কিন্ত 
কিছুতেই ইউসুফের কৌমার্য ভঙ্গ হইল না । চতুর্দিকে জোলায়খার চরিত্র সম্বন্ধে 
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কানাকানি চলিতে লাগিল । মহিলারা বলে, ভদ্র ঘরের কুলবধ্‌ এমন লজ্জাহীনা 
হয়, সামান্য একটা গোলামের প্রেমে সে কুলমান বিসর্জন দিতে বসিয়াছে! সে 
কথা জোলায়খার কানে আসে । কিন্তু তাহারা চিত্ত যে বশ মানে না। মৌলানা 
শে" সা'দী বলিয়াছেন__ 
হরকুজা সোলতানে ইশক আমাদ, না মানাদ 
কুওতে বাজু ও তাকওয়া রা মহল । 

_ প্রেমের সম্রাট যেখানে (বিজয়ী বেশে) উপনীত হয়, বাহুবল বা ক্ষমতা 
সেখানে কোনই কাজে আসে না [৩৩০] 

এই অবস্থায় একদিন জোলায়খা দ্বাদশ জন সম্ত্রাত্ত কুলবধূকে আমন্ত্রণ 
করিল । তাহারা নানাচ্ছলে কেবলই ইউসুফের প্রসঙ্গ তোলে এবং জোলায়খার 
চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে । জোলায়খা বলিলেন, তোমরা কি সেই রূপের 
অবতার গোলামকে দেখিবে? তবে তোমরা এই লেবু কয়টি কাটিতে থাক, 
ততক্ষণে আমি গোলামকে এখানে আনাইতেছি । জোলায়খার ইঙ্গিতে অনুচরীরা 
ইউসুফকে সজ্জিত করিয়া সেই কক্ষে আনিল | রমণীগণ যে দেখিল সেই আর 
চক্ষু ফিরাইতে পারিল না । আপনার অজ্ঞাতসারে প্রত্যেকেই লেবু কাটিতে স্ব স্ব 
আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল ৷ জোলায়খা হাসিয়া বলিলেন, তোমরা কুলবধূ । এ কি 
দশা তোমাদের? পলকের দেখায় তোমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটে! আর জোলায়খা- 
পতঙ্গের সম্মুখে নিশিদিন এই অনল শিখা জ্বলিতেছে! তাহার অবস্থা একবার 
ভাবিয়া দেখ! 

জোলায়খার স্বামী ক্রমে সমস্তই জানিতে পারিলেন । লজ্জায় তিনি আর 
লোক সমাজে মুখ দেখাইতে পারেন না। ইউসুফ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ ও 
জোলায়খার নিজের উক্তি হইতে বুঝিতে পারিলেন, সরে নির্দোষ জিতেন্দ্রিয়; কিন্তু 
তবু বিচারের ভান করিয়া তাহাকে বন্দীশালায় অপসারিত করিলেন এবং 
জোলায়খার সহিতও সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন । সংসার তাহার নিকট নিতাস্ত 
অর্থহীন হইয়া দীড়াইল । জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিল । 

জোলায়খারও দুঃখের অবধি রহিল না । সে নগরোপকণ্ঠে এক নির্জন কুটীরে 
তপস্থিনীর জীবন যাপন করিতে লাগিল । অবিরাম অশ্রুধারা গলিতে গলিতে 
তাহার দু'নয়ন অন্ধ হইয়া গেল । 

দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর যায় । মিশর-রাজ ফেরাউন একদা 
স্বপ্ন দেখিলেন, সাতটি বলবান গরু আসিয়া সাতটি দুর্বল গরুকে ভক্ষণ 
করিতেছে । আবার একস্থানে সাতটি সরস যবের শীষ, আর তারই পাশে সাতটি 
শুষ্ক যবের শীষ । ইহার তাৎপর্য কি, জিজ্ঞাসা করায় সভাসদগণ বলিল, হুযুর, 
এই স্বপ্ন সামঞ্জস্যহীন, ইহার কোনও ব্যাখ্যা হইতে পারে না । তখন এক ব্যক্তি 
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বলিল, রাজ-বন্দীশালায় এক অপূর্ব-দর্শন বোগীপুরুষ বন্দী অবস্থার আছেন; 
তিনি হয়ত ইহার মর্মোদঘাটন করিতে পারেন । অতঃপর ইউসুফকে জিজ্ঞাসা 
করায় তিনি বলিলেন, আগামী সাত বৎসর দেশে অপর্যাপ্ত শস্য কলিবে, আর 
পরবর্তী সাত বৎসর ঘোর অজন্মা ৷ সুজন্মার সময় শস্য [৩৩১] সঞ্চয় না করিলে 
করাল দুর্ভিক্ষে দেশবাসী সকলেই প্রাণ হারাইবে । নৃপতির এই ব্যাখ্যা মনঃপৃত 
হইল । তিনি অনুসন্ধানে বন্দী ইউসুফকে নিরপরাধ জানিয়া তাহার কারাবাস 
স্থগিত করিলেন এবং তীহার বুদ্ধিমত্তা ও মহান চরিত্রের মর্যাদা স্বরূপ তাহাকে 
স্বীয় রাজস্ব সচিব নিয়োজিত করিলেন । 
অতঃপর সত্যই দেশে প্রচুর শস্য ফলিতে লাগিল এবং শস্যের দর অসম্ভব 
রকম নামিয়া গেল । ইউসুফ সেই সুযোগে দেশের যাবতীয় উদ্ৃত্ত শস্য রাজকীয় 
অর্থে ক্রয় করিয়া গোলাজাত করিতে থাকিলেন । তারপর আরম্ত হইল দেশব্যাপী 
অজন্মা ৷ চতুর্দিকে অভাবের আর্তনাদ | ইউসুফ তখন রাজকীয় শস্যভাগ্ডার 
উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। সে শস্য সহজ মূল্যে রাজ্যের সর্বত্র বিক্রীত হইয়া 
লোকের প্রাণ রক্ষা করিল । সুদূর কেনান প্রদেশেও সে সংবাদ প্রচারিত হইল । 
কেনানের লোকেরা আসিল উট্ট লইয়া মিশরে শস্য ক্রয় করিতে । আর, সেই 
সঙ্গে আসিল ইউসুফের অগ্রজ সেই পাষও দশ ভ্রাতা ৷ কনিষ্ঠকে পিতা আসিতে 
দেন নাই জীবনাশঙ্কার ৷ কিন্তু তাহার উষ্ট্র আসিরাছে । ইউসুফ তাহাদিগকে 
চিনিতে পারিলেন | বেদনাময় বাল্যস্মৃতি তীহার প্রাণে আকুল উচ্ছ্বাসে দোলা 
দিতে লাগিল; কিন্ত্ব মুখে কিছুই ব্যক্ত করিলেন না । দশ উদ্ট্রের বহনোপযোগী 
শস্য প্রদান করিলেন, কিন্ত কনিষ্ঠের উন্ত্র ফেরত দিলেন । বলিলেন, দুর্ভিক্ষের 
যমানা, এই উট্ট্র যাহা বহন করিতে পারে তাহার অতিরিক্ত শস্য একজনকে 
দেওয়া হয় না । যিনি আসেন নাই তাহার শস্য তোমরা পাইতে পার না । দ্বিতীয় 
বারে তাহারা বাধ্য হইয়া পিতাকে বহু অনুনয় বিনয় ও প্রতিশ্রুতি দ্বারা সম্মত 
করিয়া সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বেনিজামিনকে সঙ্গে লইল । অন্যথা খাদ্যাভাব মোচন হয় 
না। বেনিজামিন যখন রাজমন্ত্রী ইউসুফকে দেখিল তাহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত 
হইয়া উঠিল । এ যে তাহারই সেই হারানো ভাই ইউসুফ! কিন্তু অগ্রজেরা তখনও 
তাহাকে চিনিতে পারে নাই । আজ কতকাল পরে ইউসুক গোপনে কনিষ্ঠ 
ভাইয়ের মুখে শুনিলেন তাহার প্রাণাধিক পিতার সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ, যার জন্য 
তাহার মনঃপ্রাণ দিবানিশি থাকিত উদগ্রীব | অগ্রজগণকে তিনি ক্ষমা করিলেন 
এবং তাহাদের সাহায্যে শোকাকুল পিতাকে কেনান হইতে আনয়ন করাইলেন। 
হৃতপুত্রের অপ্রত্যাশিত সন্ধান ইয়াকুবের দেহে দিল নূতন শক্তি; তাহার চক্ষুতে 
জাগিল নৃতন জ্যোতি । ৩৩২] 
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আর অভাগিনী জোলায়খা! পতিফার ইতোমধ্যে লোকান্তরিত হইয়াছে । 
বঞ্চিতা উপেক্ষিতা জোলায়খা এখন একান্তভাবে খোদায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে । 
তাহার যে দুনিয়ায় কেহ আছে এ বিশ্বাস সে হারাইয়া বসিয়াছে । খোদার 
অনুকম্পা হইলে হয়ত সে পর-জীবনে ইউসুফকে পাইবে ইহাই তাহার মনের 
একমাত্র সাস্তবনা ৷ কিন্তু দুঃখের দীর্ঘতম রজনীরও অবসান আছে । জোলায়খার 
সুদিনে ইউসুফ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, নিজের অশ্্রান চরিত্র অক্ষুণ্ন 
রাখিতে । সে দিনের জোলায়খা আর আজিকার জোলায়খা এক নহে । তাহার সে 
উদ্দাম কামনা তপস্যার অনলে তশ্দীভূত হইয়াছে । আজ সে পৃত সিদ্ধা তপস্থিনী 
ও সংযমের দ্বারা শক্তিশালিনী। আজ আর সে ইউসুফের পার্থিব প্রণয়ের 
ভিখারিণী নহে। কিন্তু খোদার অনুগ্রহে ইউসুফ তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন। 
জোলায়খার চোখের লুগ্তজ্যোতি আবার ফিরিয়া আসিল । ইউসুফের আগ্রহে 
উভয়ে পবিত্র দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন । 

জোলায়খা-চরিত্র কাব্জগতের এক অলৌকিক সৃষ্টি! জোলায়খা কলঙ্কিণী 
কিন্তু কলৃষিতা নহেন। কবির গ্লেহ-কোমল দৃষ্টি সতত তাহাকে ঘিরিয়া 
রাখিয়াছে। স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষে আত্মনিবেদন ছিল জোলায়খার আয়ন্তের অতীত, উহা 
তাহার প্রাক্তন । তাহার পরবর্তী ইতিহাসও অদৃষ্টের এক নিমর্ম পরিহাস । কিন্তু 
পরিণামে জোলায়খা কঠোর প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল । তাই 
মুসলিম সাহিত্যে জোলায়খা সর্বত্র লেখকদের সহানুভূতি অর্জন করিয়াছে। 
হাফিয তাহার দুইটি অনবদ্য ছত্রে জোলায়খার প্রেমকে উপমাস্বরূপ ব্যবহার 
করিয়া বিশ্বের দৃষ্টিতে উহাকে অসামান্য মর্যাদা দান করিয়াছেন, __ 

কে ইউসুফ দাশ্ত, দানেস্তাম 
কে ইশৃক আয পর্দায়ে ইস্মৎ 
বেরুণ আ'রাদ জোলায়খা রা ।” 

_ ইউসুফ যে নিত্য-বর্ধনশীল সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন উহার রীতি 
হইতে আমি জানি, প্রেমই জোলায়খাকে পর্দার বাহির করিয়াছে । (অর্থাৎ 
ইউসুফের রূপের মতই পরামাত্বার সদা-বর্ধিষ্ণ রূপই তাহার আশেকদিগকে 
বিশুদ্ধ অস্তিত্বের আব্রু হইতে বাহিরে আসিতে বাধ্য করিয়াছে) । [৩৩৩] 
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পারস্যের দার্শনিক লেখকগণ 
ইব্‌নে সিনা 


(৯৮০-১০৩৭ খ্রি:) 


খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত আরব জাতি তাহাদের জ্ঞানমন্দিরকে 
অর্গলবদ্ধ রাখিয়াছে, যাহাতে বাহির হইতে আগত কোনও বিজাতীয় ভাবধারা 
ইসলামের পবিত্র আবহাওয়াকে কলুষিত না করে । ৭৫০ খিস্টাব্দে আববাসীয় 
শাসনের সূত্রপাত হয় । তার পূর্বে মুসলিম রাজধানী দামেক্ষের বিদ্যৎমণ্ডলীর 
ভিতর মাত্র কিছু সংখ্যক পণ্ডিত দৃষ্ট হইত যাহারা গ্রিক ভাষা জানিতেন এবং গ্রীক 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের সহিত পরিচয় রাখিতেন | বলা বাহুল্য, সিরিয়া দেশ 
আলেকজাভারের সময় হইতে বহু বৎসর গ্রীক শাসনের অধীনে ছিল । দামেস্ক 
শহর মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাইজেনটাইন গ্রীক সাম্রাজ্যের একটি রাজধানী 
ছিল । তাই সিরিয়া দেশের মুসলিমদের, বিশেষ করিয়া দামেক্ষের নাগরিকগণের 
পক্ষে গ্রীক পণ্ডিতদের সংশ্রবে আসিবার কিঞ্চিৎ সুযোগ ঘটিয়াছিল। কিন্তু 
দামেক্ষের উমাইয়া খলিফাগণ অত্যধিক জাত্যাভিমানবশত রাজধানীতে 
বৈদেশিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার পছন্দ করিতেন না । 

পক্ষান্তরে আববাসীয় খলিফাগণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদারপন্থী ছিলেন 
বলিয়া বাগদাদের রাজসভায় বহু বিদেশী পণ্ডিত স্থান লাভ করিয়াছিলেন এবং 
সকল সভ্য জাতির সাহিত্য ও দর্শনবিজ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে শ্রেষ্ঠ রত্বরাজির 
ভারতীয়, তুর্ক এবং অন্যান্য জাতীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে মুসলিমগণ 
তাহাদের ভাষা ও দর্শনবিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করেন । আরব পগ্তিতগণ গ্রীক 
দর্শনের সন্ধান পাইয়া বুভুক্ষুর ন্যায় উহা গলাধঃকরণ করিতে থাকেন । কারণ 
বহুদিন তীহাদের চিত্ত শুধু ইসলামী শান্তগ্রন্থসমূহের ভিতর ঘুরপাক খাইতে 
খাইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রত্যক্ষতা ভিত্তিক গ্রীক [৩৩৬] দর্শন দিল 
তাহাদিগকে এক নৃতন আস্বাদ এবং এ্রীক ভাষা তাহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া 
দিল এক নূতন দিগন্ত । 


চ 


আরব পণ্ডিতদের পদাহ্ক অনুসরণ করিয়া পারস্যদেশীয় পণ্তিতেরাও গ্রীক 
ভাষা ও গ্রীক জাতির দর্শন বিজ্ঞান আয়ত্ত করিতে লাগিলেন । এই শ্রেণীর আরব 
পণ্ডিতদের পথ প্রদর্শক ছিলেন ইরাকের প্রসিদ্ধ দার্শনিক আল কিন্দী । তুর্ক ও 
পারস্যদেশীয় পণ্ডিতদের ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল্‌ ফারাবী, 
আল্‌ বাত্তানী ও আর রাষী | ইহাদের ভিতর আলু ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রিঃ) 
ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । 

আল্‌ ফারাবীর মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পর পারস্য দেশে আবির্ভূত হন মহামনীষী 
ইবনে সিনা । তখন শ্রীক দর্শন, বিশেষ করিয়া এরিস্টটলের দার্শনিক শিক্ষা 
আরব ও পারস্যে এতই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে যে ইবনে সিনাকে উহা শিক্ষার 
জন্য রাজধানী বাগদাদে যাইতে হয় নাই । পারস্যে বসিয়াই তিনি এঁ বিষয়ে 
গভীর পাণ্তিত্য অর্জন করিয়াছিলেন । 

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিম দার্শনিকেরা দর্শনকে ধর্মশান্ত্রের পরিচর্যায় 
নিয়োজিত করিয়াছিলেন । যেন ধর্মের ব্যাখ্যাদানই ছিল দর্শনের প্রধান কর্তব্য । 
কিন্তু ইবনে সিনা ধর্ম ও দর্শনকে পৃথক করিয়া দেখিতেন । তাহার মতে ধর্মের 
ভিত্তি হইতেছে বিশ্বাস (9101), আর দর্শনের ভিত্তি বিচার-বুদ্ধি (7০507) | এ 
দুইয়ের ভিতর এক্য স্থাপনের চেষ্টা তাহার মতে পণুশ্রয মাত্র । দর্শনের কাজ 
হইল বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎ ও জীবনের চরম সমস্যাবলীর বিশ্রেষণ ও সমাধান 
করা । ধর্মশাস্ত্রের কাজ হইল মনুষ্যবুদ্ধির অতীত ও অজ্ঞেয় কতকগুলি মৌলিক 
সূত্রকে ভিত্তি করিয়া, মানুষের অন্তরকে এক চির রহস্যাচ্ছন্ন অজানা জগতের 
দিকে উন্মুখ করা এবং দৈনন্দিন জীবনের সকল কার্যকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করা । এরূপ ক্ষেত্রে ধর্মবেত্তার পক্ষে যুক্তিবাদী দার্শনিকের নিকট পোষকতার 
আকাজ্ককা করা যেমন অযৌক্তিক, দার্শনিকের পক্ষেও তাহার ইন্দ্রিয়লন্ধ জ্ঞানের 
নাসিকা গলান তেমনি অনধিকার চর্চা [৩৩৭] 


জীবনী 
প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীবী ও দার্শনিক আবু আলী আল হুসায়েম ইবৃনে আবদুললাহ 
ইব্নে সিনা খ্রিস্টীয় ৯৮০ অন্দে মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত খার্মাতায়েন জেলায় 
জন্ুগ্রহণ করেন । ইবনে সিনা ছিলেন বিখ্যাত আল বেরুনী ও ফিরদৌসীর 
সমসাময়িক । ইবনে সিনা নামই হিকু ভাষায় আভিসিনায় রূপান্তরিত হয় । 
তাহার পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন বল্খের অধিবাসী ! বলখু আফগানিস্তানের 
অন্তর্গত । কিন্ত খার্মাতায়েন ছিল বোখারা রাজ্যের একটি প্রান্তিক অঞ্চল । 
আবদুল্াহ যৌবনে দেশত্যাগী হন এবং পার্শববত্তী রাজ্য বোখারায় চলিয়া যান । 


৯৮০ 


তথাকার বিখ্যাত সুলতান নূহ-বিন-মনসুর রোজত্ব ৯৫১-৯৭৫ খ্রিঃ) তাহাকে 
সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন | এবং তাহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
খার্মাতায়েনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন । আবদুল্লাহ্‌ যে প্রতিপত্তিশালী লোক 
ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । খার্মাতায়েনে তিনি দীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল শাসনকার্য 
পরিচালনা করেন ৷ অবশেষে মৃত্যু তাহাকে এই দারিত্ব হইতে অব্যাহিত প্রদান 
করে। 

খার্মাতায়েনে অবস্থানকালে আবদুল্লাহ সিতারা নামী এক সস্ত্রান্ত বংশীয়া 
মহিলার পাণিগ্রহণ করেন । এই সিতারার গর্ভে ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্ুগ্রহণ করে 
বিস্মরকর প্রতিভার অধিকারী এক ক্ষণজন্মা শিশু । তারই নামকরণ হয় আবু 
আলী ইবনে সিনা । শৈশব হইতে তাহার আশ্চর্য স্মরণ-শক্তি ও অদ্ভুত মেধার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তীহার বয়স যখন দশ বৎসর তখনই দেখা গেল সমগ্র 
কুরআন অর্থসহ তীহার মুখস্থ হইয়াছে । শুধু তাই নয়, গণিত, জ্যামিতি, 
জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি আরও নানা বিষয়ে অনেক কিছু তিনি শিখিয়াছেন, যাহা 
এ বয়সের বালকের নিকট আশা করা যায় না । অতঃপর তাহার সাহায্যের জন্য 
একজন খ্যাতমানা গৃহশিক্ষক ডাকা হইল । কিন্তু দুই বৎসর পার হইতে না 
হইতেই শিক্ষক বুঝিতে [৩৩৮] পারিলেন, যে সমস্ত বিষর তিনি শিখাইবেন সে 
সব বিষয়ে তাহার চাইতে তাহার ছাত্রের জ্ঞান অধিক বিস্তৃত। তখন তিনি 
'আচ্ছালাম আলায়কুম' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

ইহার পর ইবনে সিনা একাকী কঠোর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । এ বয়সে 
ঘে সকল বিষয় কিছুতেই তাহার বুঝিবার কথা নয়, সেগুলির ভিতরও তিনি মাথা 
গলাইবার চেষ্টা করিতেন । সতের বৎসর বয়সের সময় তিনি ইউক্লিডের সমগ্র 
জ্যামিতি, পদার্থবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত তৎকালে প্রচলিত যাবতীয় 
গ্রন্থ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া এরিস্টটলের লজিক ও মেটাফিজিক্স লইয়া মশ্গুল 
হইয়া পড়েন । এ সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিরাছিলেন, যে সব জটিল বিষর তাহার 
বুঝিতে বিলম্ব হইত, সেগুলি বুঝিবার চেষ্টার তিনি বারবার পড়িতেন এবং শেষ 
পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়গুলি আদ্যন্ত মুখস্থ হইয়া যাইত | তিনি নিজেই 
লিখিরা গিয়াছেন, কোনও জটিল বিষয় পড়িতে পড়িতে যখন তাহার মাথা 
ঘোলাইয়া যাইত, তখন তিনি মসজিদে গিয়া প্রার্থনা করিতে থাকিতেন, যতক্ষণ 
না বিষয়টি তাহার নিকট স্বচ্ছ হইয়া আসিত | একবার এরিস্টটলের 
মেটাফিজিক্সের কতকগুলি অধ্যায় বুঝিতে তাহাকে খুবই বেগ পাইতে 
হইয়াছিল । কয়েক রাত্রি তাহার মোটেই ঘুম হইতেছিল না । ইতোমধ্যে একদিন 
বাজারে বেড়াইতে বেড়াইতে বিখ্যাত পণ্তিত ফারাবীর লিখিত এরিস্টটলের 
একখানি আরবী ভাষ্য তাহার হস্তগত হয়। উহা পাঠে সমগ্র এরিস্টটলের 
চিন্তাধারা তাহার নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠিল । ইহার পর তাহার মোটাফিজিকস 


২৮১ 


বুঝিতে ইবনে সিনার আর কোনও কষ্ট হয় নাই । ইহাতে তাহার এতই আনন্দ 
হইয়াছিল যে, পরদিন ফযরে উঠিয়া তিনি আল্লাহর শোকর গোযারীর জন্য বহু 
সংখ্যক মিসকীনকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইয়া দিলেন । 

অধ্যয়নের এই প্রকার দুরন্ত নেশার জন্য বাল্যজীবনে তাহার খেলাধুলায় 
যোগদানের কখনও ফুরসৎ হয় নাই । ইহার অল্পদিন পরেই তাহার ছাত্রজীবনের 
সমান্তি ঘটে এবং সে যুগের উচ্চশিক্ষিত আলিমদের রীতি অনুযায়ী তিনি 
চিকিৎসা-ব্যবসায়ে লিপ্ত হন । এখানেও তাহার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইল । তিনি 
অন্যান্য হেকিমদের মত রোগীর শুধু [৩৩৯] মৌখিক বিবৃতি শুনিয়া ওঁষধ দিতেন 
না । নিজের একটা পরীক্ষাগার (0111০) স্থাপন করিলেন, এবং প্রথম দিকে বিনা 
ফিতে রোগী দেখিতে থাকেন । সেখানে তিনি প্রতিদিন রোগীদিগকে পরীক্ষা 
করিরা তাহাদের রোগের গতিক্রম ও ওঁষধের প্রতিক্রিয়া নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ 
করিতে লাগিলেন । ইহার ফল হইয়াছিল শুভ । কালে তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 
চিকিৎসক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। একদা বোখারার সুলতান কোনও কঠিন 
রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন । রাজসভার খ্যাতনামা হেকিমগণ যখন কিছুই 
করিতে পারিলেন না তখন অগত্যা সুলতান এই যুবক হেকিমকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন । যুবকেরা চিকিৎসায় সুলতান আশানুরূপ ফললাভ করেন । এইভাবে 
মৃত্যুর দুয়ার হইতে ফিরিয়া সুলতান তাহাকে যে কোনও মুল্যের পুরস্কার দিতে 
উদ্যত হইলেন । কিন্ত তরুণ হেকিম কোনও ধন-দৌলতের প্রার্থনা করিলেন না, 
শুধু শাহী লাইব্রেরীতে অধ্যয়নের জন্য অবাধ অনুমতি চাহিলেন । প্রার্থনা মঞ্জুর 
হইতে বিলম্ব হইল না । বোখারার শাহী লাইব্রেরী ছিল বিশাল এবং সুপ্রাচীন । 
গ্ন্থবিলাসী তরুণ হেকিমের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্তির এইবার চরম সুযোগ জুটিয়া 
গেল । 

বোখারার লাইব্রেরী সম্বন্ধে ইবনে সিনা লিখিরাছেন : এই লাইব্রেরীতে বহু 
সংখ্যক প্রকোষ্ঠ ছিল এবং প্রত্যেকটি প্রকোষ্ঠে সারি সারি গ্রহুমালা সজ্জিত ছিল । 
একটি কক্ষ শুধু আরবী ভাষাতত্্ব এবং কবিতার জন্য নির্দিষ্ট ছিল । আর একটি 
কক্ষ শরীয়ৎ ও ব্যবহার-শান্ত্রের গ্রন্থাবলীর জন্য নিয়োজিত ছিল । বিজ্ঞানের 
প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক কক্ষ ছিল । আরবী-কারসী ছাড়া সেখানে 
প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচিত গ্রস্থাবলীরও তালিকা তিনি দেখিতে পান । তার 
ভিতর তিনি নিজের প্রয়োজনানুরূপ বহু পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই 
পাঠাগারে তিনি যে সমস্ত পুস্তক দেখিরাছিলেন তার অনেকগুলির নাম পর্যন্ত 
অনেকে শুনে নাই । তিনি নিজেও পূর্বে বা পরে অন্য কোথাও সে সমস্ত গ্রন্থ 
দেখেন নাই ।” 


* মুসলিম জাহানের অন্যান্য বহু লাইব্রেরীর ন্যায় এই অমূল্য সম্পনটিও হালাকু খানের 
পরিচালিত বর্বর মঙ্গোলীয়ানদের হস্তে ধবংসপ্রাপ্ত হয় । 
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খ্রিস্টীয় ১০০১ সনে ইবনে সিনার পিতা পরলোক গমন করিলেন । সুলতান 
নুহ-বিন-মনসুরও তখন পরলোকে । তদীয় উত্তরাধিকারী নৃতন সুলতান [৩৪০] 
ইবনে সিনাকেই তাহার পিতার স্থলাভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিলেন । ইবনে 
সিনার বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র । এই অপরিণত বয়সেই ইবনে সিনা 
সুলতানের আদেশে ভিষকের নিক্তি ছাড়িয়া শাসকের রাজদণ্ড হাতে তুলিয়া 
লইলেন। 

কিন্তু বিধাতার বোধ হয় ইহা মনঃপৃত হয় নাই । কৃতী পণ্ডিত হইলেই কৃতী 
শাসক হওয়া যায় না । বিশেষত রাজনীতির জটিল আবর্তের সহিত ইবনে সিনার 
পরিচয় ছিল না । তাই যখন অল্পদিনের ভিতর পূর্ব প্রান্তে ট্রান-সক্সিয়ানায় বিদ্রোহ 
দেখা দিল, তিনি নিতান্ত ব্ব্িত হইয়া পড়িলেন । খার্মাতায়েনের পূর্ব প্রান্ত দিয়া 
এতিহাসিক অক্সাস নদী আমুদরিয়া) প্রবাহিত | উহা বোখারা ও তুকীস্তানের 
সীমা নির্দেশ করিতেছে । এই অক্সাস তীরে প্রাগএতিহাসিক যুগ হইতে বহু 
যুদ্ধের রণদামামা বাজিয়াছে । মধ্য এসিয়ার বহু রাজ্যের উ্থান-পতনের উহা 
সাক্ষী । আর্যজাতি এবং ইরান-তুরানের সৈন্যবাহিনী প্রাচীনকালে কতবার যে এই 
অক্সাস তীরে শক্তি পরীক্ষা করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। স্বভাবতই এই 
ভূভাগের অধিবাসীরা তেজস্বী ও দুর্দান্ত । তাহাদের বিদ্রোহ যখন কিছুতেই 
নিবারণ করা গেল না এবং সুলতানও সেজন্য অতিশয় বিরক্ত হইলেন, তখন 
ছাড়িরা দিলেন এবং মুসাফীরের বেশে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলেন। 

খার্মাতায়েন ইবনে সিনার শুধু কর্মক্ষেত্র ছিল না, উহা তাহার জন্মভূমিও | 
তাহার বহু বাল্যস্মৃতি উহার সহিত জড়িত । কিন্তু ভাগ্য-বিপর্যয়ে তাহাকে এই 
প্রির জনুভূমির সহিত চিরতরে সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইয়াছিল । ইহার পর তাহার 
যে ছন্নছাড়া জীবনের সূত্রপাত হয়, তার ইতিহাস অতি বিচিত্র । তিনি কখনও 
ফকীর সাজিয়া পথে পথে ঘুরিয়াছেন, কখনও রাজমন্ত্রী হইয়াছেন । কখনও 
মন্ত্রীত্ব হারাইর়া বন্দীশালায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন: আবার বন্দীশালার গণ্তীমুক্ত হইয়া 
রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিরূপে মর্যাদার আসনে আসীন হইয়াছেন । কিন্তু সকল 
বিপর্যয়ের ভিতর তাহার প্রধান অবলম্বন ছিল চিকিৎসা-বিদ্যা । এই শক্তির বলেই 
তিনি চরম দুর্দিনেও নিয়তির শিকুটি উপেক্ষা করিয়া অনবনমিত চিত্তে আমোদ- 
আহ্রাদে লিগ হইতে পারিয়াছেন ।1৩৪১] 

খার্যাতায়েন ত্যাগ করার পর ইবনে সিনার যে যাযাবর জীবনের শুরু হয়, 
সেই সময়ের ভিতর তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং বহু জাতির রীতি-নীতি 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন । পথে খারেজমে (খীবায়) গিয়া তিনি পপ্তিত আল 
বেরুনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই আল বেরুনীই সুলতান মাহমুদের সহিত 
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পাক-ভারতে আসিয়াছিলেন এবং কতিপয় বৎসর এখানে অবস্থান করিরা সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি বেদ-উপনিষদের আরবী অনুবাদ করিয়া এবং 
হইয়াছেন । কিন্তু ইবনে সিনা কখনও এই দেশের দিকে আসেন নাই । তাহার 
গতি ছিল পশ্চিমমুখীন ৷ দূর ইরানের দ্রাক্ষাকুপ্র বুঝি তাহাকে হাতছানি দিত। 
ভাগ্যের তাড়নায় তিনি ক্রমশ পশ্চিম দিকেই অগ্রসর হইতে থাকেন । তাহার 
রচিত গ্রশ্থাবলীর, বিশেষ করিয়া তাহার চিকিৎসাসংক্রান্ত পুস্তকগুলির খ্যাতিও 
পরবর্তীকালে এসিয়ার সীমা অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে ইউরোপে ছড়াইয়া 
পড়ে । 

খারেজম হইতে বিদায় লইয়া ইবনে সিনা হ্ষুদ্র শহর গুরগঞ্জে উপনীত হন। 
পরিশ্রান্ত পথিক এইখানে কিছুকাল নিরুদ্ধেগে অবস্থান করিয়া বিশ্রাম গ্রহণ 
করেন । তাহার অমর চিকিৎসা-গ্রস্থ “কানুন-ফিল-ত্্ব্”-এর রচনা এইখানে 
আরম্ত হয় । ইহার পর পূর্ব পারস্যের অন্তর্গত খোরাসানের কতিপয় শহর তিনি 
ভ্রমণ করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তাহার আর এক বিপদ ঘটিল। গজনীর 
বিদ্যোৎসাহী স্ম্রাট সুলতান মাহমুদ তাহার প্রতিভার কথা শুনিয়া তাহাকে 
আহ্বান জানাইয়া দিকে দিকে দূত প্রেরণ করেন । সুলতানের ইচ্ছা ছিল, তাহার 
জামাতা খারেজম-অধিপতির দরবারকে তিনি নিজের রত্ু-সভার মত 
জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা অলঙ্কৃত করিবেন এবং ইবনে সিনা হইবেন সেই দরবারের 
একজন সম্মানিত অতিথি | কিন্ত্ব ইবনে সিনা কেন যেন সুলতান মাহমুদকে 
কখনও শ্রদ্ধা করিতে পারেন নাই । তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ইবনে সিনা 
আত্রগোপনের জন্য জর্জন নামক স্থানে পলায়ন করিলেন । কিন্তু সুলতান মাহমুদ 
ইহাও জানিতে পারিলেন এবং জর্জনের অধিপতিকে ফরমান পাঠাইলেন ইবনে 
সিনাকে অনুরোধ করিয়া, অথবা বন্দী করিয়া, খারেজমে পাঠাইতে ৷ প্রথমে 
অনুরোধ, [৩৪২] তারপর ভ্রকুটি, সবকিছুই চলিল! কিন্তু ইবনে সিনা সমস্তই 
উপেক্ষা করিয়া আবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করিলেন । 

এইবার তিনি ইরানের দিকে অগ্রসর হইলেন । পথে তিনি তাহার 
সমসাময়িক কবি ফিরদৌসীর জনুস্থান তুস নগর পরিদর্শন করেন । ফিরদৌসী 
তখন সম্ভবত গজনীতে | তুস হইতে ইবনে সিনা পারস্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর 
হামাদানে প্রস্থান করেন । হামাদান ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান এবং এককালে উহা 
ইরানের রাজধানী ছিল | এখানকার সুলতান তাহাকে সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং 
তাহার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেন । প্রাচীন সভ্যতার গরিমা-জড়িত 
এই উন্নত শহরটিতে আসিয়া ইবনে সিনা অভূতপূর্ব তৃপ্তি লাভ করিলেন । তখন 
তাহার বয়স বেশ পরিণত এবং চিস্তাধারাতেও গভীরতা নামিয়া আসিয়াছে । 
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জীবন সমস্যা, সৃষ্টি রহস্য, আত্মাপরমাত্মা ইত্যাদি বহু প্রশ্নের তিনি সমাধান 
খুজিতে ছিলেন । হামাদানের শাস্তিনীড়ে আসিয়া তিনি এইসব গবেষণার সুযোগ 
লাভ করিলেন । এইখানে তাহার বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ “কিতাব অল্‌ সিফা"” 
রচিত হয় । আরও কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি এইখানে বসিয়া সমাপ্ত করেন । তীহার 
“কিতাব অল সিফা” বিদ্রোহী কবি ওমর খইয়ামের অতিশর প্রিয় ছিল । কথিত 

আছে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই গ্রন্থখানি তীহার প্রিয় সহচর ছিল । 
হামাদান ইবনে সিনার সত্যই ভাল লাগিয়াছিলেন । এখানে তিনি দীর্ঘকাল 
অবস্থান করেন । প্রথমত তিনি সেখানে চিকিৎসা-বৃত্তির দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা 
নির্বাহ করিতে থাকেন । সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিতেন, রাত্রিতে অভিজাত 
ব্যক্তিবর্ণের সহিত আমোদ-প্রমোদ লিপ্ত হইতেন। কিন্ত আমোদের নেশায় 
নিজের কর্তব্য হইতে কখন স্থলিত হইতেন না, অথবা মনকে বন্নাহীন অবস্থায় 
কল্পনারাজ্যে বিহার করিতে দিতেন না। যে বাস্তবকে ভিত্তি করিয়া তিনি 
জীবনযুদ্ধে মাতিয়া ছিলেন উহাকে তিনি কখনও লঘু করিয়া দেখেন নাই | ইহাই 
ডুবিয়া থাকিলেও তিনি দিবারা্রি নীরস দার্শনিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া গুরুগন্ভীর 
মুর্তিতে বসিয়া থাকিতেন না, অথবা বন্ধুমহলে কখনও রসভঙ্গের অপরাধে 
অপরাধী হইতেন না । জীবনকে তিনি পৃর্ণভাবেই উপভোগ করিয়াছেন ।[৩৪৩] 
হামাদানের সুলতান একদা তাহার চিকিৎসায় বিশেষভাবে উপকৃত 
হইয়াছিলেন এবং কৃতজ্ৰতায় চিহ্স্বরূপ তাহাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োজিত 
আসিল । সেনা বিভাগের উধ্বতন কর্মচারীগণ এই বিদেশী লোকটিকে সহ্য 
করিতে রাজি ছিল না । প্রশাসন ও মিলিটারী, দুই বিভাগের ভিতর দ্বন্ব-কলহ 
চলিতে লাগিল । অবশেষে সৈন্যাধ্যক্ষ ইবনে সিনাকে গেরেফ্তারের জন্য জিদ 
ধরিলেন । সৈন্যবাহিনীকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য! সুলতান অনিচ্ছার সহিত 
ইবনে সিনাকে নির্বাসনদণ্ড দিয়া স্থানাস্তরে পাঠাইয়া দিলেন । অন্যথা হয়ত ইবনে 
সিনার জীবনই বিপন্ন হইত । উপস্থিত মত সকল দিক রক্ষা হইল । কিন্তু 
কিছুকাল পরে সুলতান পুনরায় এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। অন্য 
চিকিৎসকগণ যখন তীহার রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না তখন অগত্যা 
সুলতান আবার ইবনে সিনাকে ডাকিতে বাধ্য হইলেন । ইবনে সিনা আসিলেন। 
তিনি জানিতেন সুলতান অন্তরে তাহাকে ভালবাসেন । তাহার চিকিৎসায় সুলতান 
শীত্র আরোগ্য লাভ করিলেন। তখন সুলতান পুনরায় তাহাকে মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত 
করিলেন । এবার প্রধানমন্ত্রীর পদ খালি ছিল না। বিদেশীর পক্ষে এ পদ গ্রহণ 
বিপজ্জনকও বটে । ইব্নে সিনা বিনা ওযরে সুলতানের অনুরোধ রক্ষা করিলেন । 
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কিন্ত আবার রাজনীতির পশ্চাতে জুটিল নৃতনতর বিপন্তি। অল্পদিনের ভিতর 
তাহার হিতৈষী সুলতানও পরলোক গমন করিলেন । তখন ঈর্ধাকাতর প্রতিপক্ষ 
সুযোগ পাইয়া বসিল | অত্যাচারের ফলে ইবৃনে সিনা রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ 
হইয়া চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু তিনি চাকুরী ছাড়িলে কি হইবে, তাহার 
বিষকুন্ত বন্ধুরা তীহাকে ছাড়িল না। তীহারা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তাহার নামে 
অভিযোগ উত্থাপন করিল এবং নূতন সুলতান বাধ্য হইয়া তাহাকে রাজ- 
বন্দীরূপে ফার্দজান নামক শহরের এক প্রাচীন দুর্গে নির্বাসিত করিলেন । 

কিন্তু গুণী লোকদের শক্র কিছু থাকিলেও বন্ধুও থাকে অনেক । প্রাচ্যের 
অদ্বিতীয় চিকিৎসক ইব্‌নে সিনারও বহু সংখ্যক বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল । তাহারা তাহার 
অভির উপ বুজিতে লারিলঃপারিতিবে একদিন কোন বন্দীশালার শূন্য 
পিঞ্রর পড়িয়া আছে, পাখি সেখানে নাই | [৩৪৪] 

কিছুকাল পরে ইস্পাহানের রাজপথে এক অপরিচিত সাধুর আবির্ভাব দেখা 
গেল । গুপ্তচরগণ পশ্চাতেই ছিল । অবশেষে ইস্পাহানের সুলতান জানিতে 
পারিলেন, এই ছদ্মবেশী আগন্তক মহামনীষী ইবনে সিনা | তখন তিনি অশেষ 
সম্মানের সহিত তাহাকে রাজসভায় আশ্রয় দান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে 
করিলেন । 

ইস্পাহানে ইবনে সিনার জীবন কিছুকাল বেশ শাস্তিতেই কাটে । এই সুদূর 
প্রবাসে তাহার হামাদানী বন্ধুরা কেহ তাহাকে উত্যক্ত করিতে আসিত না। 
এইখানে বসিয়া তিনি অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার শেষ 
জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ “কিতাব অল্‌ ইশারাৎ” সম্ভবত এইখানে রচিত হয় । 

কিম্ত নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি বুঝি বিধাতা কোনও দিনই তাহার ললাটে লিখেন 
নাই । তাই এখানেও আবার নূতন বিপদ দেখা দিল | জীবনের সন্ধ্যা তাহার 
ঘনাইয়া আসিতেছিল । এবারের বিপদ তারই অবগুপ্ঠন পরিয়া তাহার জীবন 
পথে ছায়াপাত করিল । ইস্পাহান ও হামাদানের ভিতর হঠাৎ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। 
ইস্পাহানের সুলতান হামাদানের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন । ইবনে সিনাকে 
সুলতানের সঙ্গে লইতে চাহিলেন । যুদ্ধশিবিরে সুলতানদের চিকিৎসক না থাকিলে 
চলে না। ইবনে সিনা নিজেই তখন অসুস্থ । কিন্তু আশ্রয়দাতার অনুরোধ তিনি 
প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না । সুলতানের সঙ্গে তাহাকে হামাদানে যাইতে 
হইল । এই হামাদানের সহিত তাহার অতীত দিনের অনেক আনন্দ ও বিষাদের 
স্মৃতি বিজড়িত ! এখানে আসিয়া তাহার অসুখ বাড়িয়া গেল । অপরের ব্যাধিতে 
তিনি আরোগ্যবিধান করিতেন, কিন্তু তাহার নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করিতে 
উপযুক্ত হেকিম সেখানে কেহ ছিল না । ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে (৪২৮ হিঃ) হামাদানের 
শিবিরে ইবনে-সিনা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন । তীহার আত্মা অমর ধামে 
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চলিয়া গেল; নশ্বর দেহ হামাদানের যুদ্ধ ময়দানে সমাহিত হইল । তাহার বয়স 
তখন ৫৮ বৎসর হইয়াছিল । প্রাচ্য-জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের নিজ জীবন 
এইভাবে একরূপ বিনা চিকিৎসায় যুদ্ধ শিবিরে নির্বাপিত হয় । একেই বলে 
প্রাক্তন ।[৩৪৫] 


ইবনে সিনার অবদান 

রচনাধারাও বহুদিকে প্রবাহিত হইয়াছিল । মস্তেক লেজিক), সাইকোলজী 
(যনোবিজ্ঞান), মেটাফিজিক্স (আদি দর্শন), সঙ্গীতবিদ্যা, সাহিত্য, গণিত, 
ধ্বনিতত্ব এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া 
গিয়াছেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভিতর ওঁষধ (0১6০10172), শারীর-তত্ত 
($781017), ব্যাধি-নির্ণয় (250+01০5%) ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় শাখায় 
তাহার গভীর গবেষণা-প্রসৃত অবদান অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে । ধর্মীয় দর্শনে 
(17০9195) এবং মরমী মতবাদে (90757) তাহার চিস্তাধারা সে যুগে অভিনব 
প্রাণস্পন্দন আনিয়াছিল । উহার রেশ দীর্ঘকাল ধরিয়া এসিয়া এবং পূর্ব ইউরোপে 
অনুভূত হইয়াছিল । 

এ পর্যন্ত তাহার রচিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ২৭৬ খানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । 
তন্ধ্যে “কানুন ফিল্‌ ত্বিব' €চিকিৎসা-বিজ্ঞান), কিতাব অল শিফা' (আরোগ্য 
তত্ব) এবং 'কিতাব অল্‌ ইশরাৎ' (বিবিধ অনুশীলনী), সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । 

“কানুন ফিল্‌ ত্বিব' পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত । খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে উহা লাটিন 
ভাষায় অনুদিত হয়। তাহার পর হইতে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত প্রায় 
পাচশত বৎসর উহা চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে 
ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে ৷ 
প্রাচ্য দেশসমূহেও প্রত্যেক হেকিমী চিকিৎসকের নিকট উহা সুপরিচিত । 
চিকিৎসক হিসাবে ইবনে সিনা এমনই খ্যাতি অর্জন করেন যে লোকে তাহাকে 
“দ্বিতীয় জালিনুস”” আখ্যা দিয়াছিল 11৩৪৬] 

“কিতাব অল্‌ শিফা' (আরোগ্যতত্ত্) একখানি বিশ্বকোষ বিশেষ । ইহাতে 
আছে পদার্থ-বিজ্ঞান (15155), জ্যোতির্বিজ্ঞান (450:000177), এরিস্টটলীয় 


*  হেকিম জালিনৃস (0811) ছিলেন শরীক দেশের অদ্ভিতীয় চিকিৎসক । তিনিই সর্বপ্রথম 
চিকিৎসা-শান্ত্রকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন । ১২৯ খ্রিস্টাবে গ্রীসের পারগামুম্‌ 
নামক স্থানে তাহার জন্ম হয় এবং ১৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে তিনি অক্ষয় 
কীর্তি রাখিয়া পরলোক গমন করেন । 

২৮৭ 


দর্শন এবং আরও অনেক কিছু । এই গ্রন্থও খ্রিস্টীয় ছাদশ শতকে লাটিন ভাষায় 
ইউরোপে প্রচারিত হয়। মধ্যযুগে ইউরোপের স্কলাস্টিক সম্প্রদায়ের 
দার্শনিকদের নিকট ইহা একখানি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। আরব রাসায়নিকগণ 
নিমস্তরের ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করার উত্তট খেয়ালে বহুদিন ধরিয়া পরিশ্রম 
সহকারে 'আল্-কেমির চর্চা করিয়া আসিতেছিলেন । কিতাব অল শিফা'র 
পদার্থ-বিজ্ঞান অধ্যায়ে ইবনে সিনা সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দেন যে, বিশ্বের 
মৌলিক বস্তসমূহকে প্রকৃতি যেভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়াছে, তাহার 
রদবদল করা মানুষের সাধ্য নহে । 

“কিতাৰ অল্-ইশারাৎ' ও 'আল-তাশ্বিয়াৎ' গ্রন্থ ইবনে সিনার পরিণত বয়সের 
রচনা । ইহা অনেকগুলি মূল্যবান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সমষ্টি । এই 
সকল প্রবন্ধের ভিতর দিয়া তিনি মানব সমাজের বনু চিরন্তন সমস্যার উপর 
আলোকপাতের চেষ্টা করিয়াছেন । প্রবন্ধ গুলিতে তাহার পরিণত মস্তি্ধ ও সুদীর্ঘ 
অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট ৷ রচনা যতই আগাইয়া চলিয়াছে, লেখকের জীবনও 
ক্রমশ মৃত্যুর স্ত্রান ছায়ায় পা্ডুর হইয়া আসিয়াছে । গ্রন্থের শেষের দিকে, ইহ- 
জীবনের শেষ প্রান্তে দীড়াইয়া, তিনি যেন মানব-বুদ্ধির অনধিগম্য কোনও 
রহস্যলোকের দ্বার উদঘাটনে ব্যগ্র হইয়াছেন । শেষ পাচ অধ্যায়ে সুফীতত্ব্, 
পরমাত্মার সহিত মানবাআ্রার মিলনাকাজ্ফা, এবং সেই মিলনের পথে 
মানবাত্মাকে সাধনার যে যে স্তর একে একে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, সেই 
সকল গভীর ও গুরুত্পূর্ণ বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 


ইব্‌নে সিনা ও এরিস্টটলীয় দর্শন 

দর্শনে ইব্‌নে সিনা ছিলেন বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের মন্ত্রশিষ্য । কিন্তু 
তিনি এরিস্টটলের গ্রহ্থসমূহ অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া উহার ভাব 
গ্রহণ করিয়াছিলেন মাত্র, হুবহু তাহার অনুসরণ করেন নাই । [৩৪৭] ইবনে 
সিনার নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল । গ্রীকদর্শনের সহিত ইসলামী শান্ত অধ্যয়ন 
ভিতর তিনিই সর্বপ্রথম একটি সুসংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ দর্শনের সংগঠন করেন । 
প্রখ্যাত আল্‌কেন্দী, আল্ফারাবী প্রমুখ তাহার পূর্বসূরিগণ অনেকেই শ্রীকদর্শনে 
সুপগ্ডিত ছিলেন এবং গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রেটো, এরিস্টটল প্রভৃতি যুগমান্য 
দার্শনিকদের মূল গ্রন্থাবলীর অনুবাদ ও ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা 
নিজস্ব কোনও পূর্ণাঙ্গ-দর্শনের সূত্রপাত করেন নাই । 


২৮৮ 


ইবনে সিনা যখন পারস্য দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানের রতু-ভাগ্ডার লুগ্ঠন করিয়া 
ফিরিতেছিলেন, তার পূর্বেই এরিস্টটলীর দর্শন আরব ও পারস্যে বিপুল প্রসার 
লাভ করিয়াছিল । ইবনে সিনা স্বভাবতই উহাতে আকৃষ্ট হন এবং গ্রীকভাষা শিক্ষা 
করিয়া উহার মূল গ্রস্থাবলী আয়ত্ত করেন । এরিস্টটলীয় দর্শনকে তৎকালে 
মানববুদ্ধির চরম উৎকর্ষের প্রতীক বলিয়া ধরা হইত । তিনি আধি-ভৌতিক 
অভিজ্ঞতা ও দৈবজ্ঞানের মাহাজ্ময দূরে সরাইয়া, শুধু প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতার দ্বারা 
অর্জিত জ্ঞানরাশিকে তাহার দর্শনের ভিত্তি করেন এবং শ্াস্ত্রবাণীর পরিবর্তে 
লজিক অর্থাৎ ন্যায়শান্ত্রকে প্রধান সহায় করিয়া সত্যাসত্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হন। 
তাই এরিস্টটলের রচনাবলী তৎকালীন চিন্তাশীল মানুষদের নিকট এত 
চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল ৷ 

দর্শনে এরিস্টটলের গুরু ছিলেন গ্রেট আর প্রেটোর গুরু ছিলেন 
সক্রেটিস । খ্রিঃ পৃঃ ৪২৯ সনে এথেন্সের এক প্রাচীন সম্পান্ত পরিবারে প্লেটোর 
জন্ম হয় । বিংশ বর্ষীয় প্রেটো যখন সন্রেটিসের শিষ্য হন, সক্রেটিসের বয়স 
তখন একষষ্রি | সক্রেটিসের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত, আট বৎসর 
কাল প্রেটো তাহার সাহচর্য উপভোগ করেন । খিঃ পৃঃ ৩৯৯ সনে ৭১ বৎসর 
বরসে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হয় । সক্রেটিস ছিলেন নীতিবাদী । নীতির উৎস ও 
প্রয়োগ-ক্ষেত্রে হইল মানুষের যন । এজন্য সক্রেটিস মনকে প্রধান্য দিয়াছিলেন 
অত্যধিক | তিনি বলিতেন, মনকে জানাই সকল জানার সেরা । তাহার শিষ্য 
প্রেটোর উপর গুরুর এই মনন-ধারার প্রভাব পড়িয়াছিল পূর্ণরূপে । প্রেটো সঘগ্র 
বিশ্বকে আত্মাময় এবং যাবতীয় সৃষ্টিকে 'আইডীয়ার বহিঃপ্রকাশ বলিতেন। 
[৩৪৮] 

প্রেটার মতে, “আইডীয়া"গুলি অবিনশ্বর এবং আত্তিকধর্মী । উহারা 
আসিয়াছে এক সার্বভৌম বিশ্ব-আত্মা হইতে | উহারা জড়কে অবলম্বন করিয়া 
বস্তরূপী সততায় পরিণত হয় । এই জড় হইতেছে, অনিত্য, এই অনেকটা 
উপনিষদের 'মায়ার' মত । মুসলিম সাহিত্যে তিনি 'আফ্লাতুন' নাষে পরিচিত । 
সেখানে তাহাকে প্রায় নবীত্ের মর্ধাদা দেওয়া হইয়াছে । 

খ্রিঃ পৃঃ ৩৬৬ সনে, প্রেটোর বয়স যখন বাষস্টি সর, এবং সমগ্র গ্রীস যখন 
প্েটোর যশোগানে মুখরিত, সেই সময় ম্যাসিডনিয়া হইতে আসিল এক 
কুশাগ্রবুদ্ধি তরুণ যুবক তীহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে | বহু শিষ্য দ্বারা তিনি তখন 
সর্বদা পরিবৃত থাকিতেন। অষ্টাদশ বধীয় এই নবাগত ছাত্রই এরিস্টটল। 
প্রেটোর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাহাকে মায়াডোরে বীধিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি বিশ 
বৎসর কাল, অর্থাৎ প্রেটোর মৃত্যু-সন পর্যন্ত, তাহার সাহচর্ধে অতিবাহিত করেন । 
খ্রিঃ পুঃ ৩৪৭ সনে, একাশি বৎসর বয়সে প্রেটো পরলোক গমন করেন। 

২৮৯ 

পারসা প্রতিভা ১৯ 


এরিস্টটল তাহার গুরুর পক্ষে শাস্তি ও অশান্তি উভয়েরই কারণ হইয়াছিলেন। 
গুরুকে তিনি যতটা বুঝিয়াছিলেন ততটা অন্য কেহ পারেন নাই । আবার গুরুর 
দার্শনিক মতের প্রতিবাদও তাহার মতো বলিষ্ঠভাবে আর কেহ করেন নাই । 

এরিস্টটলের জন্ম হয় খ্রিঃ পৃঃ ৩৮৪ অন্দে । তাহার পিতা নিকোমাকাস 
ছিলেন ম্যাসিড্নিয়ার রাজা এমিনটাসের চিকিৎসক । এ কারণে এরিস্টটল 
বাল্যকাল হইতেই সুশিক্ষা ও উত্তম সংসর্গ লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন । 
পরবর্তীকালে তিনি বিশ্ববিশ্রদ্ত আলেকজান্ডারের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন । ইহা তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক । 

গুরু প্রেটোর নিকট এরিস্টটল শিক্ষা পাইয়াছিলেন যে 'আইডীয়া'সমূহই 
সত্য এবং চিরন্তন, বস্ত্র অস্থায়ী এবং অলীক । কিন্তু এরিস্টটল আসলে ছিলেন 
মনের দিক দিয়া বাস্তবতাবাদী । তাই তিনি ভিন্নপথ ধরিয়া প্রচার করিলেন, 
আমাদের পারিপার্থিক এই যে দৃশ্যমান বস্তজগৎ, ইহার যত জিনিস সম্বন্ধে সর্বদা 
আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, তার প্রত্যেকটি আমাদের মনোযোগ 
আকর্ষণের সমান অধিকারী । কোনওটিই উপেক্ষণীয় নয় । প্রকৃতির মতো এমন 
প্রত্যক্ষ সত্য' 16 11951 রি) অন্য কিছুই নয় । [৩৪৯]. 

এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ এরিস্টটল এমন অনেকগুলি বিজ্ঞানের জনক 
হইয়াছেন, যাহা পূর্বে অজ্ঞাত ছিল | যথা-_ লজিক, প্রাকৃতিক ইতিহাস (10181 
1715101), প্রত্যক্ষ মনোবিজ্ঞান (2171911081 75501101092), নীতিশান্ত্র 07701 
০1 1০7915) ইত্যাদি । এরিস্টটলের মতে, জগতে যা-কিছু বিদ্যমান তৎসমস্তই 
হইতেছে পদার্থবিদ্যার এলাকাধীন, আর এই সমস্তের 'আদিকারণ' এবং সৃষ্টির- 
রহস্য ইত্যাদি লইয়া যে বিজ্ঞানের কারবার উহা হইতেছে “মেটাফিজিকস” । 
তাই এরিস্টটল মেটাফিজিক্সের নাম দিয়াছেন আদি দর্শন (7119 চ19 
কি ৷ (অবশ্য যেটাফিজিক্‌স নামটি এরিস্টটলের নিজের দেওয়া নয়, 

উহা তাহার উত্তরসুরীদের কর্তৃক প্রদত্ত) । পদার্থবিদ্যাকে তিনি দিয়াছেন দ্বিতীয় 
স্থান ৷ লজিকের ক্ষেত্রে, মানুষের চিন্তাধারা ও বিতর্ক-শৈলীর যৌক্তিকতা ও 
অযৌক্তিকতা নিরূপণের জন্য তিনি 'সিলোজিজম' নামক ছক প্রণয়ন করেন । 
ন্যায়শান্ত্রে উহা এক যুগান্তকারী অবদান । 


.  সৃষ্টি-রহস্য প্রসঙ্গ এরিস্টটল 
সৃটি-রহস্যের ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে এরিস্টটল তাহার গুরু প্লেটোর আইভীয়া- 
থিওরীকে পাল্টাইয়া অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য আকারে উহাকে দীড় করাইয়াছেন। 
তাহার মতে, বস্তু অলীক নহে । উহার “কারণ' বা আইডীয়া যেমন সত্য, উহার 
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জড়-সত্তাও তেমনি সত্য । অবশ্য কোনও বস্ত্র একই আকারে চিরস্থারী না হইতে 
পারে, কিন্তু তাই বলিয়া উহার বাহ্যিক উপাদান হযে জড়সত্তা, উহা অনিত্য নর | 

বস্তর উৎপত্তি সম্বন্ধে এরিস্টটল চারি প্রকার “কারণের' উল্লেখ করিয়াছেন । 
যথা__ পরিকল্পিত আকৃতি (99171101 ০80156), জড় উপাদান (77181067181 ০৪5০), 
সম্পাদক (০0012110 07096) এবং চুড়ান্ত রূপ 01781 ০90155) | একটি গৃহের 
বেলার, _উহার যে আকৃতি (0০/7) শিল্পীর মনে প্রথমে উদিত হয় এবং যাহা 
শিল্পীকে কার্ষে প্রণোদিত করে তাহাই গৃহটির প্রথম “কারণ' । ব্যবহৃত উপাদান 
ও শিল্পী নিজে উহার অপর দুই “কারণ' । চতুর্থ কারণটি [৩৫০] প্রথম কারণের 
ভিতরই প্রচ্ছন্ন ছিল এবং উহাই ছিল শিল্পীর প্রেরণার প্রকৃত উৎস । কাজেই প্রথম 
ও চতুর্থ 'কারণ” আসলে একই, শুধু অবস্থার তারতম্য মাত্র । “ফরুম" বা 
আকৃতিরূপী “কারণ' আবার কাজ করে শিল্পীর মাধ্যমে ৷ তাই এরিস্টটলের চারি 
কারণ শেষ পর্যন্ত দুইটিতে পর্যবসিত হইয়াছে এবং তাহা হইতেছে জড় উপাদান 
ও মানসিক আকৃতি বা আকার । 

দেখা যাইতেছে, সৃষ্টির রহস্যের ব্যাখ্যাদানে প্লেটো যেখানে “আইভীয়ার' 
আশ্রয় লইয়াছিলেন, এরিস্টটল সেখানে “আকারে'র অবতারণা করিয়াছেন । তবে 
প্রেটার 'আইভীয়ার' অবস্থিতি আদিতে বস্তুর বাহিরে; কিন্তু এরিস্টটলের 
“'আকার' বা “আকৃতি' বস্ত-বহির্ভীত নয়। এরিস্টটলের মতে, জড়-সন্তাকে 
আকৃতি হইতে পৃথকরূপে শুধু ভাবিতেই পারা যায়, কিস্ত আসলে, আকারপ্রাপ্ত 
হয় নাই এমন কোনও জড়সত্তা বাস্তবে থাকা সম্ভবপর নয় । অনস্তিত্ব হইতে 
অস্তিত্বের জগতে আবির্ভাবের অর্থই হইতেছে কোনও না কোন “আকারের' 
মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া । কাজেই 'আকারের' সংস্পর্শে পায় নাই এমন 
জডসন্তার অস্তিত্ব শুধু একটা সম্ভাবনা (95510111) মাত্র । অথচ উহা একেবারে 
“নাই' এ কথাও বলা চলে না, কেননা সকল সৃষ্টির “সম্ভাব্য উপাদান' রূপে উহা 
চিরবিদ্যমান ৷ তাই এরিস্টটলের দর্শনে জড়সত্তা একটি অস্তিত্ববিহীন বিদ্যমানত্ 
(95101৬০ 1195101017) | উহা নাই, অথচ আছে। অর্থাৎ যতক্ষণ না আকারপ্রাপ্ত 
হয় ততক্ষণ উহা বাস্তবে নাই, তখন উহা আছে শুধু সৃষ্টির একটি অপরিহার্য 
“সম্ভাবনা রূপে । 

এরিস্টটলের পরিকল্পিত এই যে “আকৃতি' (6০101) উহা হইতেছে আত্মিক 
সত্তা । কাজেই উহা পূর্ণ সত্তা (2০7০০); আর জড় (0১৭0) হইতেছে অপূর্ণ 
(170১97601) এবং সাংখ্যের প্রচারিত প্রকৃতির মতই অক্ষম । আকৃতি স্বয়ং 
সম্পূর্ণ এবং পূর্ণসত্তা বলিয়াই উহা শক্তিরূপী শাশ্বত এবং সক্রিয় । এজন উহাই 
সৃষ্টির “কার্যকরী কারণ' (০৮17 0885) | এরিস্টটলের মতে, বিশ্বের যাবতীয় 
অস্তিত্বের যূলে উহাদের সকলের আদি কারণরূপে যদি এমন কোনও 'কারণ- 
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সত্তা' বিদ্যমান থাকিয়া থাকে যাহা জড় নহে এবং কোনও পরিবর্তনের অধীন 
নহে (71071251781 010 1[011)0৮), তবে উহা স্বয়ং ঈশ্বর বা আল্লাহ । তাই 
এরিস্টটল তাহার মেটাফিজিক্সকে ধর্মীয়-দর্শনও (7169192১) বলিতেন । 
[৩৫১] 

এরিস্টটলের প্রচারিত “আকৃতি' বা 'আকার' অর্থ শুধু দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ও ঘনত্ব 
নহে; উহার সহিত বিশেষ বিশেষ ধর্ম বা গুণাগুণ এবং কার্যকারিতাও বুঝিতে 
হইবে । উহা একটি সক্রিয় কর্মশক্তি 02119) । একটি কর্তিত হস্তকে সত্যিকার 
হস্ত বলা চলে না; কেননা হস্তের কাজ উহা দ্বারা সম্পাদিত হয় না । যে 'আকৃতি' 
কোনও বস্ত-আশ্রয়ী নয় তেমন আকৃতির কল্পনা করা যায় না । বন্ত-আশ্রয়ী নয় 
তেমন অবয়বহীন সত্তা (১7 8618) শুধু সর্বসৃষ্টির উধ্ধের্ব অবস্থিত একমাত্র 
ঈশ্বর বা আন্মাহতেই আরোপ করা চলে । এরিস্টটলের মতে, সমগ্র সৃষ্টি একটি 
ক্রমিক প্রকাশের ধারা । উহার এক প্রান্তে রহিয়াছে আকৃতিবিহীন (শুধু 
সম্ভাবনারূপী) জড়সত্তা 0440৩) আর অপর প্রান্তে আছে সেই আদি-আকৃতি 
(6০77) যাহা সম্পূর্ণভাবে জড়সত্তার সংস্পর্শমুক্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তিময় এক 
পৃত আত্ম (/50501816 [01৬179 90112) 1” 

এরিস্টটলের দর্শনাস্ত্র মূলত বিজ্ঞান-ভিত্তিক । অথচ তিনি আধ্যাত্মিক 
জগতেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন ৷ তাই মুসলিম জাহানে এরিস্টটল এত 
জনপ্রিয় । এরিস্টটল এই দৃশ্যমান বাস্তব জগৎকে প্লেটোর মতো অলীক বলেন 
নাই, বেদান্তকারের মতো মায়ামাত্র বলিয়াও উড়াইয়া দেন নাই । তাহার মতে এ 
জগৎ সত্য; আর জড়ত্ববহীন এক অশরীরী নির্মল আত্মা স্বীয় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা 
উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই ছিল এরিস্টটলের প্রতিপাদ্য । সেই অশরীরী 
আত্মা ইচ্ছাময়, এবং তাহার ইচ্ছাই তাহার শক্তি । তাহার ইচ্ছা হইবা মাত্র, 
তাহার ইন্সিত 'আকৃতি' রূপগ্রহণ [৩৫২] করিয়া জড়জগতে প্রকাশিত হয় । এই 
রূপ-গ্রহণ কার্ষ সম্পাদিত হয় যে জড়সত্তা বা বস্তুসত্তার মাধ্যমে, উহা কুম্তকারের 


*  এরিস্টটলের বিশ্বআত্মা বা স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃত আত্মার এই পরিকল্পনার জন্য সমালোচকগণ 
তাহাকে দোষারোপ করিয়াছেন যে, এই অবতারণার যুলে উপযুক্ত বুক্তির অভাব 
রহিয়াছে । তিনি তাহার গ্রহের সর্বশেষ অর্থাৎ ছাদশ খণ্ডে, একরূপ আকম্মিকভাবেই এই 
বিশ্বআত্মার অবতারণা করিয়াছেন । তাহার ঘতে যাহাই অস্তিত্বান তার ভিতর "আকার" 
ও “জড়ের' সংযোগ ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে । অথচ ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌ অস্তিত্ববান হইয়াও 
শুধু "আকার" ঘাত্র এবং জড়ের সংস্পর্শ মুক্ড__ এই কল্পনায় ন্যায়-শাস্ত্রের সমর্থন মেলে 
না। সেই বিশ্বআত্্ায় আবার জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্রে আরোপ আরও যুক্তি- 
বহির্ভূত ৷ তাহা ছাভা জভসত্তার ত্রষ্টা এবং আকারপ্রান্তির পূর্বে সম্তাবনারূপে উহা কোথায়, 
কিভাবে অবস্থান করিত, সে প্রশ্নও এরিস্টলীয় দর্শনে অমীমাংসিত রহিয়াছে । 
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আব্দিনার স্থাপিত মৃত্তিকার মতো কোথাও জঘা থাকে না। উহা শুধু সৃষ্টির 
"সম্ভাবনা" রূপে বিদ্যমান থাকে । সৃজনশীল আত্মার ইচ্ছায় যখন কোনও আকৃতি 
প্রকাশমান হয়, তখন উহা গতিপ্রাপ্ত হয় এবং জড়সত্তার সহযোগে স্ফুট হইরা 
ওঠে । ইসলামেও আছে, আল্লাহ্‌ ঘখন কিছু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি হাত 
দিয়া উহা গড়েন না; তিনি শুধু অভিপ্রার করেন যে “হও”, অমনি হইরা 
যায়_“কুন্‌ ফা ইয়াকুন' । ইসলামী “রুহের' সহিত এরিস্টটলের অশরীরী 
“আকৃতির সাদৃশ্যে সুস্পষ্ট । 

ইবনে সিনা দর্শনকে তিন শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন । যথা_লজিক 
তের্কশাস্ত্), বস্তৃবিজ্ঞান (021551০5) ও আদি-দর্শন (৫6191175105) | বন্তুবিজ্ঞান 
প্রতিষ্ঠিত মানুষের ইন্দ্রিয়লন্ধ জ্ঞানের উপর । বাহ্য জগৎ লইয়া উহার কারবার । 
কিন্তু এই জ্ঞান তাহার মতে পূর্ণাঙ্গ নহে। পূর্ণ-জ্ঞান লাভ হয় আদি-দর্শন 
(৫৩181095195) হইতে, যাহা সৃষ্টির গোড়ার তথ্য উদঘাটনের প্রয়াসশীল । ইবনে 
সিনা মনোবিজ্ঞানকে (১5৮০1701099) পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন । 
কারণ, মস্তিষ্কের সাহায্যে মন কাজ করে । কিন্তু তাই বলিয়া তিনি মনকে 
মস্তিষ্ধের ক্রিয়াসমষ্টি মাত্র বলেন নাই । মন ও দেহকে দুই স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া 
তিনি স্বীকার করিয়াছেন । তাহার মতে, মন আত্মারই সক্রিয় প্রকাশ । আত্মার 
সহিত দেহের মূলগত কোনও যোগাযোগ নাই । কাজেই আত্মা দেহ হইতে 
অবিচ্ছেদ্য নহে । এই দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা নেহাৎ ঘটনাচক্রে একত্রে গ্রথিত হইয়া 
পড়িয়াছে। আত্মাই মানুষকে দিয়াছে ব্যক্তিত্ব ও স্বাতস্ত্যবোধ ৷ আত্মা ব্যতীত 
মানুষ একটি জড়পিও মাত্র । উত্ভিজ্জ-আত্তা, প্রাণী-আত্মা এবং মনুষ্য-আত্মাকে 
তিনি মানসিকতার ক্রবিকাশের তারতম্য অনুসারে আত্মাসমূহের বিভিন্ন পর্ধায় 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ইহাদের ভিতর সর্বোচ্চ স্তরের আত্মা হইতেছে 
মনুষ্য-আত্া যাহা চিন্তা করিতে, স্মৃতির্ষা করিতে এবং নিজেকে বুঝিতে 
সমর্থ । এরিস্টটল এক স্থানে বলিয়াছেন, মানুষের আত্মা ও অন্য প্রাণীর আত্মার 
ভিতর পার্থক্য এই যে মানুষের ভিতর জীবাআ্মার 11101 5001) সহিত 
স্পিরিটের [৩৫৩] (70985) সংযোগ ঘটিয়াছে । সেই জন্য মানুষ “সাধারণ জ্ঞানের" 
(০0110111091) 501192) অধিকারী, যেখানে ইন্্রিয়লন্ধ সর্বপ্রকার অনুভূতি আসিয়া 
একত্রিত হয় । 

কিন্তু ইবনে সিনা ম্পিরিটকে স্বতন্ত্র কিছু বলিয়া গ্রহণ করেন নাই | ইবনে 
সিনার মতে, আত্মা জড় মস্তিচ্ধের সাহায্যে কার্য করে | জড়-দেহে যে পর্চ- 
ইন্ড্িয়রপী জ্ঞানাহরণের পাঁচটি ছার আছে, এই পঞ্চ জড়-ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে 
আত্মার পাচটি শক্তি কার্য করিতেছে, যাহা না থাকিলে জড় ইন্ডিয়গুলি নিজে 
নিজে কোনও তথ্য সরবরাহ করিতে পারিত না । আত্মাই ইন্দ্রিয়-পথে চতুর্দিক 
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হইতে অহর্নিশ অনুভূতি আহরণ করে এবং সেগুলিকে পূর্বাপর সাজাইয়া জ্ঞানের 
মণ্ডলী সৃষ্টি করে । পরে সেগুলিকে স্মৃতির কোঠায় তুলিয়া রাখে এবং ভবিষ্যতে 
প্রয়োজনমতো সম্মুখে আনিয়া দেখে । এইভাবে পুরাতনের সহিত নৃতনের যোগে 
সে এক বিরাট বিশ্ব-জগৎ গড়িয়া তুলে । শুধু তাই নয়, চিন্তার ছারা, ধ্যান- 
ধারণার ছারা সে এই মনোজগতের অন্তরসত্তা রূপে বা গ্রন্থন-সুত্রর্ূপে এক 
চিরস্তন (411৮07581) সত্ত্বার ধারণাও উত্তীর্ণ হইয়া থাকে । বন্তত আত্মা তাহার 
মতে বিবিধ কর্মশক্তির সমাহার । পরস্পর বিচ্ছিন্ন আত্রাগুলি আবার নিজের 
অগোচরে বিশ্ব-আত্মার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলে । বিশ্ব-আত্মাই 
উহাদের উৎস । মানুষের ভিতর দেহ ও আত্রার যখন বিচ্ছেদ ঘটে, তখন 
মানবাত্মা বিশ্ব-আত্মার সন্নিধানে চলিয়া যায় এবং সেখানে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান 
থাকে, স্বাতন্ত্য হারায় না। বেদান্তবাদীর আত্মার মতো উহা বিশ্ব-আত্মায় লীন 
হয় না বা ঘটাকাশ ও পটাকাশ এক হইয়া যায় না। ইবনে সিনা এ ক্ষেত্রে 
ইসলামী মতের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াছেন ৷ মানবাতআ্ার বিলয় ঘটিলে উহা৷ 
কর্মফল ভোগ করিবে কি করিয়া? তাই দেহমুক্তির পরও মানবাস্মার স্বাতন্ত্র্য 
রক্ষার প্রশ্ন ওঠে । 

ইবনে সিনার পূর্বসূরী দার্শনিক আল্‌ ফারাবী বিশ্ব-আত্মা হইতে জড়সত্তার 
উদ্ভব কল্পনা করিয়া এবং বন্তর-জগতের সব কিছুতেই বিশ্ব-আত্মার প্রকাশ ধারণা 
করিয়া প্যানথিজযের সূত্রপাত করিয়াছিলেন । ইবনে সিনা বলিলেন, বিশ্ব-আত্মা 
এক নিরেট আত্মিক সত্তা; সমস্ত জড়সত্তার উধের্বে উহার স্থান | এই প্রসঙ্গে 
বিশ্বের সত্তাসমূহকে ইবনে সিনা দুই পর্যায়ে [৩৫৪] ফেলিয়াছেন__€১) সম্ভাব্য 
সত্তা (09551919 ৪১19(61102) এবং (২) আবশ্যিক সত্তা (60955975 
93:15101709) | সম্ভাব্য সত্তা হইতেছে যাহা নিজ বিকাশের জন্য অন্যের সাপেক্ষ । 
আর আবশ্যিক সত্তা হইল সর্বতোভাবে অপর নিরপেক্ষ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ । বিশ্ব- 
আত্মাই একমাত্র আবশ্যিক সত্তা । অন্য সব-কিছুই সম্ভাব্য সত্তা । 

জীবাস্মাগুলিও ইবনে সিনার মতে জড়বস্তূপমূহের ন্যায় সৃষ্ট জিনিস | সেই 
হিসাবে উহারা জড় জগতের সগোত্র । কিন্তু উহারা প্রকৃতিতে জড়লেশশৃন্য এবং 
অশরীরী । জড়ের কোনও ধর্ম উহাদের মধ্যে নাই । এইজন্য জীবাত্মা জড়দেহের 
সহিত মিলিত হইয়া কার্য করিলেও এই সংযোগের ফলে উহা আপন বৈশিষ্ট্য 
হারায় না এবং সহজে বিচ্হন্নও হইতে পারে। জড়-উপাদান আত্মার 
ক্রিরাক্ষেত্র । উহার নিজের কোনও কর্ম-শক্তি নাই। উহা কিছু সৃষ্ট করিতেও 
সক্ষম নহে । জড়-জগৎ আপন শক্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে বা আপন ক্রিয়া 
করিতেছে, বৈজ্ঞানিকদের এরূপ উক্তি ইবনে সিনার মতে অবান্তর ৷ তাহার মতে, 
আত্মাই একমাত্র শক্তির আধার এবং সক্ত্রির সত্তা । এইভাবে তিনি জড়বাদ 
হইতে ইসলামকে রক্ষা করিয়াছেন । 


২৯৪ 


দর্শন ও বিজ্ঞানে ইবনে সিনার অবদান পারস্যবাসীদের চিস্তাধারায় নবধুগ 
আনয়ন করে । তাহার ব্যক্তিগত জীবনে দোষ-গুণ যাহাই থাকুক-__আর দোবে- 
গণেই মানুষের চরিত্র গঠিত হয়__তিনি যে তীহার অগাধ পাণ্ডিত্যের দ্বারা মনুষ্য 
জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 
তাহার চিন্তার গভীরতা, জ্ঞানের প্রসার ও প্রতিপাদ্যের নিশ্চয়তা তাহাকে কি শক্র 
কি মিত্র সকলের নিকট সম্মানার্হ করিয়াছে । 

পূর্বেই বলিয়াছি তাহার খ্যাতি প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে অধিক 
প্রসারলাভ করে । তাহার কারণ তাহার রচিত গ্রন্থাবলীর লাটিন অনুবাদ । 
প্রাচ্যদেশসমূহও তাহাকে শ্রদ্ধা দেখাইতে কার্পণ্য করে নাই । প্রাচ্যদেশীর 
পগ্ডিতেরা গভীর শ্রদ্ধাবশত তাহারা নাম না ধরিয়া তাহাকে শুধু “আল শেখ' 
বলিয়া উল্লেখ করিতেন । পাশ্চাত্য-পণ্তিতগণ তাহাকে “চ1770805 
21111050127075” জ্ঞোনীদের রাজা) আখ্যা দিয়াছিলেন । ধর্মীয় দর্শনে 
(711০09199%) তাহার অবদান ইউরোপের যাজক মহলে এতই প্রভাব [৩৫৫] 
বিস্তার করিয়াছিল যে, কোনও কোনও গীর্জায় তাহার তসবীর পর্যস্ত টাঙ্গান 
হইয়াছিল | এসিয়ার অন্য কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি পাশ্চাত্য জগতে এত অধিক 
সম্মান লাভ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই । এসিয়াতেও ইমাম আল গায্যালী 
ব্যতীত এত বড় প্রতিভার আবির্ভাব আর হয় নাই । 

ইবনে সিনার পূর্ববর্তী পণ্ডিত তুকীস্থানের আল্‌ ফারাবী অতুলনীয় প্রতিভার 
অধিকারী ছিলেন ! তিনি ছিলেন বহুভাঘাবিদ । কত ভাষা তিনি জানিতেন তাহা 
নির্ণয় করা যায় নাই। সত্তরটি ভাষায় তিনি অনর্গল বাক্যালাপ করিতে 
পারিতেন ৷ বাগদাদের রাজসভায় পৃথিবীর বহু দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংশ্রবে 
আসার সুযোগ পাইয়া তিনি এতগুলি ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন | এরিস্টটলের 
দর্শনের, বিশেষত তদীর মেটাফিজিক্সের তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকর । 
এজন্য তাহার “আরাস্তাতুল সানী” (দ্বিতীয় এরিস্টটল) উপাধি হইয়াছিল । কিন্তু 
কোনও মৌলিক গ্রন্থ রচনার গৌরব অর্জন তিনি করিয়া যান নাই | এদিক দিয়া 
ইবনে সিনা তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন । [৩৫৬] 
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আল্‌ গায্যালী 


(১০৫৮-১১১১ খিঃ) 


প্রতিভাবান ব্যক্তি শতাব্দীতে দুই-এক জনের বেশী জন্মায় না। এই প্রকার 
ক্ষণজন্মা পুরুষদের ভিতর ইমাম গায্যালী অন্যতম | তাহার মত মস্তি্বান 
ব্যক্তি তাহার পূর্বে দুই শত বৎসরের ভিতর আরব বা পারস্যে জন্মিরাছেন বলিয়া 
জানা যায় না । প্রাক্‌-মধ্যযুগের মুসলিম জাহানের উজ্জ্লতর জ্যোতিষ্ক আল্‌ 
গাষ্যালী ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের অন্তঃপাতী তুস নগরে জনুগ্রহণ করেন । পূর্ব 
পারস্যের সর্বাপেক্ষা উর্বর ও জনবহুল এলাকা খোরাসান ৷ তুস এই খোরাসানের 
অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নগর । জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও রাজনৈতিক গুরুত্রে দিক 
দিরা খোরাসান মুসলিম ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খইয়াম এই খোরাসানেরই এক কৃতী সন্তান । তুস সামান্য 
নগর হইলেও ইহা মহাকবি ফিরদৌসীর সুতিকাগার অঙ্কে ধারণা করিয়া জগতের 
ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে । শুধু তাই নয়, খোরাসানের সুপ্রসিদ্ধ সেলজুক 
স্স্রাট মালিক শাহের বিখ্যাত মন্ত্রী নিযাম-উল্‌্-সুলকেরও ইহা জনাস্থান | নিযাম- 
উল্-মুলক ছিলেন ওমর খইয়ামের সমসাময়িক ও সহপাঠী | আল্‌ গায্যালী 
ছিলেন ওমর খইয়াম অপেক্ষা প্রায় দশ কৎসরের বয়োকনিষ্ঠ ৷ 

আল্‌ গায্যালী এমন এক যুগে জন্মগ্রহণ করেন যখন তাহার যত 
অলোকসামান্য প্রতিভার আবির্ভাবের অতিশয় প্রয়োজন ঘটিয়াছিল । মহানবী 
মুহম্মদের (সঃ) তিরোভাবের পর চারি শত বৎসরে মুসলিষ জাহানের সব 
কিছুরই রূপান্তর সাধিত হর । দলের পর দল ও উপদলের সৃষ্টি হইয়া ধর্মীর 
সঙ্কট, সামাজিক সঙ্কট, কৃষ্টিগত সম্কট ও আরও নানা প্রকার স্ছটের প্রাদুর্ভাব 
[৩৫৭] ঘটিয়াছিল । শিয়া-সুন্নীতে বিরোধ, শিয়াদের ভিতর আবার ইসমাইলী, 
বাতেনী, সপ্তকী, দ্বাদশিক, ইমামী ইত্যাদি নানা মতবাদ । সুন্ীদের ভিতর 
হানাফী, মালেকী, হাম্বলী ইত্যাদি প্রকারভেদ । আবার কুরআনের দার্শনিক তত্ত 
লইয়া জাবারিয়া, কাদেরীয়া, সুতাযিলা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বিতর্ক । এমন কি 
শেষ পর্যস্ত কুরআন আল্লাহর প্রেরিত বাণী নহে, হযরত রসুলের ধ্যানাবস্থায় 
উচ্চারিত উক্তি মাত্র, এরূপ কথাও মুসলিম জাহানে প্রচারিত হইয়াছিল । শুধু 
তাই নয়, আল্লাহ্‌ এক নির্ভুণ সত্তা মাত্র, তাহাতে দরাদাক্ষিণ্য, করুণা, ক্রোধ 
ইত্যাদি মানবীয় গুণরাশির আরোপ করা অযৌক্তিক; তাহাতে তাহাকে সীমায়িত 
ও খর্বিত করা হয়, তাহার মাহাজ্য বাড়ান হয় না-_ সুতাযিলাদের ইত্যাকার 
প্রচারণাও মুসলিম জাহানে প্রসার লাভ করিয়াছিল । ধর্মপ্রাণ মুতািলাদের এই 
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প্রকার অসতর্ক উক্তিসমূহ ইসলামের মূল ভিত্তিরই উৎখাত সাধন করিতেছিল । 
অথচ ইহা দর্শনের কৃটতর্কের বেড়াজালে সুরক্ষিত থাকায় ইহার খণ্ডলও মুসলিম 
ধর্মবেস্তাগণের পক্ষে সহজ ছিল না । তাই শুধু কোন্দল ও অভিসম্পাত দ্বারা 
তাহারা মনের আক্রোশ নিবৃত্ত করিতেন । নিছক ধর্মবেত্তাদের ভিতর হইতে 
আবার ত্যাগমন্ত্রের সাধক সুফী সম্প্রদায়ের উদ্তব হয় । ইসলামের যুলনীতি 
হইতেছে কর্মবাদ | “বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি” _-এ নীতি ইসলামের অনুমোদিত 
নহে ৷ অথচ সুফী গুরুরা দলে দলে মুসলিমদিগকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিরা 
গোটা সমাজকে একটা নিজীব ফকীরী আখুড়ার় পরিণত করিয়া যাইতেছিলেন । 
ফেলিতেছিল | ফলে শরীয়ৎপন্থী ও সুফীদের ভিতর দারুণ অততর্থন্ব ধুমায়িত 
হইতেছিল | মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম ইউরোপের মুসলিম 
সমাজ অচিরে এই অততর্থন্ৰের ইন্ধনে পরিণত হইত, হয়ত বা ইসলামের প্রকৃত 
অবনুপ্তিই ঘটিয়া যাইত, যদি না এই সম্কটময় যুগ-সঙ্গমে আল্‌ গায্যালীর ঘত 
একজন সর্বতোমুবী প্রতিভার অধিকারী মহামনীবীর আবির্ভাব ঘটিত । 
মহাভারতে বর্ণিত সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত তিনি একাকী সকল বিরোধী 
পক্ষের সহিত যুঝিয়া গিয়াছেন এবং ইসলামকে কলুষমুক্ত ও ভেদ বিবর্জিত 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন । [৩৫৮] সুফী সাধনাকে সার্থকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া 
তিনি শরীয়ৎ ও মা'রেফাতের ভিতর শুধু সমন্বয় সাধনই করেন নাই, শাস্ত্রপন্থী 
নিষ্ঠাবান মুসলিমদের ভিতর সুফীদের জন্য একটি সম্মানিত আসন ব্যবস্থা করিয়া 
গিয়াছেন । 

আল্‌ গাষ্যালীর প্রকৃত নাম আবু হামীদ । তিনি ধনীর সন্তান ছিলেন না। 
তাহার পিতা সুতা বিক্রয় দ্বারা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন । তাই পুত্র আবু 
হামীদ “আল্‌ গাষ্যালী”১০২ বলিয়া অভিহিত হন। আল্‌ গায্যালী শৈশবেই 
পিতৃহীন হন। তাহার পিতা শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু শিক্ষার মূল্য বুঝিতেন । 
তাই মৃত্যুকালে তিনি তাহার এক বন্ধুর হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ রাখিরা যান তাহার 
দুইটি নাবালক পুত্রের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য । গাব্যালীর পিতৃবন্ধু বিশ্বস্তভাবে এই 
দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন, কিন্তু অল্পকালের ভিতরই গচ্ছিত অর্থ নিঃশেষ 
হইরা আসিল | তখন সেই ব্যক্তি বাধ্য হইয়া গাষ্যালী ত্রাতৃদ্বয়কে নিজ পায়ে 
দীড়াইতে বলিলেন । খোরাসান প্রদেশে তখন ছিল শিক্ষার স্বর্ণযুগ, বিত্তশালী 
লোকেরা শিক্ষার পোষকতা করাকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন এবং নিঃস্ব 
বিদ্যার্থীদিগকে আহার ও বাসস্থান এবং কখনও কখনও পুস্তকাদি প্রদান করিয়া 


১০২ আরবী ভাষায় গাযালী অর্থ সুতা প্রস্তুতকারী এবং গাহ্যালী অর্থ সুতা বিক্রেতা । 
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পুণ্য সঞ্চয় করিতেন । বলা বাহুল্য বিদ্যোৎসাহী সেলজুক সমতরটগণ ইহার প্রেরণা 
যোগাইতেন। তীহারা দেশের সর্বত্র মাদ্রাসা ও মক্তব এত বেশী প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন যে দরিদ্র পল্লীবাসীদের পর্ণ-কুটির পর্যস্ত শিক্ষার আলোক বিস্তারের 
ব্যবস্থা হইয়া ছিল। এই সব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বেতন লাগিত না । সেলজুক 
সম্রাটের মন্ত্রী ও উপদেষ্টা নিযাম-উল্‌্-যুলক তখনকার দিনেও রাজকীয় বাজেটে 
বার্ষিক দুই কোটি মুদ্রা শিক্ষা-বিস্তার বাবদ বরাদ্দ রাখিতেন । কাজেই গায্যালী 
ভ্রাতৃছয়ের প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ অসুবিধা হয় নাই । আহমদ ইবনে 
মুহম্মদ নামক স্থানীয় এক মৌলানার নিকট তাহারা কিছুদিন বিদ্যাভ্যাস করেন । 

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, মুসলিম জাহানের অতুলনীয় 
মনীবী ইমাম আবু হানিফা ছিলেন একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী । স্বনাষখ্যাত শামস্্‌- 
উল-আইমা ছিলেন মিষ্টি-বিক্রেতা । ইমাম আবু যাফর করিতেন [৩৫৯] কাফন 
সিলাই । আল্লামা কাফ্ফান মুরাধী তালা নির্মাণ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন । 
সমাজের সাধারণ সুরে ইহাদের জন্ম । কিন্তু তদানীস্তন মুসলিম শাসকগণের 
উদার শিক্ষাব্যবস্থার গুণে এইসব বিস্ময়কর প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর 
হইয়াছিল । 


আল্‌ গাষ্যালী জ্ঞান সাধনা 

গ্রামের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আল্‌ গায্যালী পাশ্ববর্তী জর্জন এলাকায় এক উচ্চতর 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ লাভ করেন । তথার আবু নসর নামক এক ইসমাইলী 
মৌলানার আশ্রয়ে তিনি শিক্ষালাভ করিতে থাকেন । মৌলানা আবু নসর যথার্থ 
শিক্ষাবিদ ছিলেন । ইসমাইলী হইলেও সুনী সন্তান গাষ্যালীকে তিনি ম্নেহ 
বিতরণে কখনও কার্পণ্য করেন নাই। 

মহর্ষি আবদুল কাদির জিলানীর যত আল্‌ গায্যালীরও বাল্যজীবনে 
ডাকাতের হস্তে লাঞ্থিত হওয়ার একটি গল্প আছে । কথিত আছে, একদা তিনি 
জর্জন হইতে একাকী গৃহে ফিরিতেছিলেন। পথে এক ডাকাতের দল তাহার 
সর্বস্ব লুগ্ঠন করিয়া লয় । এই সর্বস্বের ভিতর তাহার একখানি নোটবইও ছিল, 
যাহাতে তিনি উস্তাদ আবু নসরের প্রদত্ত সমুদয় ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়া 
রাখিতেন । টাকাকড়ি ও পোষাকাদি হারাইয়া গায্যালীর মনে যতটা দুঃখ 
হইয়াছিল, তাহার চাইতে বেশী দুঃখ হইয়াছিল তাহার এ ক্ষুদ্র নোটবৃকখানির 
তাহার সর্বস্ব লইয়াও শুধু এ নোটবইখানি ফিরাইয়া দিতে । কিন্তু সে ব্যক্তি 
তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান তো করিলই, অধিকস্ত ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, “তোমার 
যাবতীয় বিদ্যাবুদ্ধি এ নোটবইখানির ভিতর | নিজের পেটে তা হ'লে কিছুই 
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নাই । বৃথাই তবে তুমি বিদেশে বসিয়া সময় নষ্ট করিতেছে ।”" এই নিষ্ঠুর 
ব্যঙ্গোক্তিতে গাষ্যালীর চক্ষু খুলিয়া গেল । সত্যই তো, এ করেক পৃষ্ঠা কাগজের 
অভাবে তিনি কত নিঃসহায় । সেই হইতে তিনি সঙ্ষল্প করিলেন, যখন যা-কিছু 
পড়িবেন, সমুদর কণ্ঠস্থ রাখিবেন, [৩৬০] যাহাতে উহা অপহৃত হইবার ভয় না 
থাকে । তিনি আজীবন এই সঙ্কল্প নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছিলেন । ফলে 
তাহার স্মরণশক্তি এমনই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে উত্তরকালে তিনি যত পুস্তক পাঠ 
করিতেন, তাহার কোনটিই দ্বিতীয়বার অধ্যয়নের তীহার প্রয়োজন হইত না। 
কর্মজীবনে তিনি যে তর্কযুদ্ধে অজেয় প্রমাণিত হইয়াছিলেন, বাল্যের এ ক্ষুত্র 
ঘটনাটি তার মুখ্য কারণ না হইলেও গৌণ একটি কারণ বটে । 

জর্জনে পাঠ সমাপ্ত করিয়া গায্যালী আরও জ্ঞান লাভের জন্য অধীর হইলেন 
এবং রিক্তহস্ত হইয়াও সাহসের উপর নির্ভর করিয়া নিশাপুরে উপনীত হইলেন । 
নিশাপুরের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তৎকালে খোরাসান প্রদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা়তন ৷ 
তথাকার অধ্যক্ষ ইমাম হারমায়েন ছিলেন প্রাচ্য ভূখণ্ডের ভিতর একজন 
খ্যাতনামা আলিম । এখানেও মেধাবী গাযৃযালীর পক্ষে সন্ত্ান্ত লোকের সহায়তা 
লাভ কঠিন হইল না। তিনি এক ধনী গৃহে আহার ও বাসস্থান লাভ করিয়া 
নিশ্চিন্ত হইলেন এবং ইমাম হারমায়নের পাদমূলে বসিয়া একান্ত মনে জ্ঞানার্জনে 
আত্মনিয়োগ করিলেন । 

এই নিশাপুরেই এককালে ওমর খইয়াম, নিযাম-ইল্‌-মুলক ও হাসান সাবাহ 
বিদ্যাভ্যাস করিতেন । নিশাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় এঁতিহ্য গায্যালীর 
মনে শক্তি ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিত । অসাধারণ পরিশ্রম ও অপূর্ব মেধার বলে 
গায্যালী ইমাম হারমায়েনের সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। 
কিন্তু গায্যালীর বয়স যখন মাত্র ২৮ বৎসর তখন ইমাম হারমায়েন পরলোক 
গমন করেন । ইহাতে গাবষ্যালীর মর্মে অত্যধিক আঘাত লাগিল । কারণ আরও 
অধিক জ্ঞান লাভের পথ তাহার জন্য নিরুদ্ধ হইয়া গেল। 

কিন্ত জ্ঞানরাজ্যের শেষ সীমার পৌছিতে না পারিলেও ইতোমধ্যেই তিনি 
যাহা অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার সমকন্ষ আ'লিম তৎকালে প্রাচ্য 
দেশে আর দৃষ্ট হইত না। তাহার পাগ্ডিত্যের খ্যাতি অচিরে রাজ দরবারে 
প্রচারিত হইল । জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নিযাম-উল-মুলকের সৌজন্যে গায্যালী সেখানে 
প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন এবং এক সম্মানিত [৩৬১] আসনের অধিকারী 
হইলেন । সমাজে ঈর্াতুর লোকের অভাব নাই । তরুণ গায্যালীর এই বিস্ময়কর 
উন্নিত দৃষ্টে অনেকে তাহার কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হয় । তাহাদের জবাবে নিভীক 
গায্যালী একটি কবিতার ভিতর বলিয়াছেন_-এদের শক্রতার কালো মেঘ 
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চতুর্দিক হইতে আমাকে ঘিরিয়া কেলিতেছে। কিন্তু তাহারা যে মিথ্যার বুম্রজাল 
বচনা করিয়াছে, তারই ভিতর দিয়া সত্যের উজ্জ্বল আলো ক্রমশ তীব্রতর হইয়া 
(আমার অনুকূলে) ফুটিয়া উঠিতেছে না কি? তাহারা আহার শিক্ষার ক্রটিই 
দেখাক বা মিথ্যা প্রাচরণাই করুক, অথবা ভুল করিয়া মণি ফেলিয়া ধুলি জড়ো 
করুক, তা'তে আমার কিছু আসে যায় না । লোকে কদর না করিলেও মণি যণিই 
থাকে । 

ইহার কিছুকাল পূর্বে নিযাম-উল-যুলক বাগদাদে একটি বৃহৎ মাদ্রাসা 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । উহার নামকরণ হয় নিযামিয়া মাদ্রাসা । কালে উহা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং কয়েক বৎসরের ভিতর সমগ্র এশিয়ার ভিতর 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় রূপে খ্যাতি লাভ করে । ইরানের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবু 
ইসহাক শিরাজীকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ নিয়োজিত করা হয় । কিন্ত 
শিরাজী মাত্র করেক বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পরলোক গমন করেন । 
তখন নিযাম-উল-মুলক ৩৪ বৎসর বয়স্ক তরুণ আলিম গাব্যালীকে উক্ত পদে 
নিযুক্ত করেন । 

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক প্রবীণ শিক্ষক থাকিলেও নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ অচিরে 
নিজের যোগ্যতার বলে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন । ক্লাসে তিনি মৌখিক 
যে সব বক্তৃতা দিতেন, ছাত্রগণ তাহা লিখিয়া লইত । এগুলি এতই পা্তিত্যপূর্ণ 
ছিল যে পরে যখন শেখ সাইদ বিন আল ফারেস নামক তীহার জনৈক ছাত্র উক্ত 
নোটগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন তখন উহা একটি মুল্যবান প্রামাণ্য গ্রস্থরূপে 
সুধী সমাজে আদৃত হইয়াছিল । এই গ্রন্থ “মাজালেসে গায্যালী” নামে দুইটি 
বৃহৎ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল । 

এই সময় বাগদাদের খলিফা ছিলেন আল্‌ মুস্তাজ্হার বিল্লাহ । তিনি 
গাযৃবালীর গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ তীক্ষ বুদ্ধির জন্য তাহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা 
করিতেন । [৩৬২] 


ইসমাইলী বাতেলি সম্প্রদায় সম্পর্কে 
এই সময় ইসমাইলী শিয়াদের ভিতর “বাতেনী' সম্প্রদারের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল । আধ্যাত্মিক শিক্ষামাত্রই গুরু পরম্পরার ভিতর দিয়া চালিত হইয়া 
থাকে এবং গুরুগণ শিষ্যদিগকে যে মন্ত্র ছারা দীক্ষা দেন, গুরুশিব্য উভয়েই 
তাহার গোপনীরতা সযত্বে রক্ষা করিয়া থাকেন । বাতেনী সম্প্রদায়ের কতিপর 
ক্ষমতালোভী গুরু এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ 
শিষ্যদিগের ছারা আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে 
নীতিবিগর্হিত কার্ষে প্ররোচিত করিতেন । শিব্যেরাও, গুরুর মনস্তুষ্টিতেই স্বর্গলাভ 
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এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া গুরুর আজ্ঞা পালন করিত । 
গুরুর ইঙ্গিতে তাহারা হত্যা বা লুগ্ঠন করিতেও দ্বিধা বোধ করিত না । প্রথমত 
মধ্য এসিয়া় এই দলের পরিপুষ্টি সাধিত হয় এবং পরে সিরিরা ও. পশ্চিম 
এসিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে তাহাদের শাখাসমূহের আড্ডা স্থাপিত হর | মুসলিম 
জগতের নিবীর্ঘ খলিফা এই দুক্ধৃতিকারীদের কার্যকলাপে ও ক্রমবর্ধমান 
অত্যাচারে অতিশয় ব্বিত হইয়া পড়েন । ক্রমে অবস্থা এমন হইয়া দীড়ায় যে 
লোকে শেষে 'ইসমাইলী' শুনিলেই ঘৃণা ও আতঙ্কে মুখ ফিরাইয়া লইত | খলিফা 
অন্য কোনও প্রতিকার করিতে না পারিয়া অগত্যা ইহাদের মূলনীতি ও 
শিক্ষাদীক্ষার বিশদ সমালোচনাপূর্ণ একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য 
গাষ্যালীকে অনুরোধ করেন । গায্যালী বাতেনী সম্প্রদায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে 
তীব্ৰ কষাঘাত হানিয়া এক যুক্তিপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন । খলিফার নাম অনুযায়ী 
এই পুস্তকের নাম রাখা হয় 'মুস্তাজহারী" । 

এই গ্রন্থ প্রণয়নের পর মুতাষিলা সম্প্রদায়ের সর্বনাশা প্রচারণার প্রতি 
গায্যালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় । সুতাযিলাদের শিক্ষাদীক্ষার ভিতর গোপন মন্ত্রের 
কোনও বালাই ছিল না। কিন্তু তাহারা কুরআনের আয়েতসমূহের উপর 
এরিস্টটল প্রবর্তিত দার্শনিক ব্যাখ্যার প্রয়োগ করিয়া শাস্ত্রপন্থী মুসলিমদিগের 
সরল বিশ্বাসের মূলে কুঠারঘাত করিতেছিলেন । তাহারা ইসলামের শত্রু ছিলেন 
না, কিন্তু ধর্মকে বিচার-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করিতে গিয়া উহার প্রাণবায়ু 
নিঃশেষ করিতে বসিয়াছিলেন । একটি [৩৬৩] উদাহরণ লওয়া যাক ৷ কুরআনে 
আছে, আল্লাহ একক, স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং চিরন্তন | মুতাষিলাগণ বলিলেন, সে 
কথা সত্য । কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে এই প্রকার কোনও 
নিরেট সত্তা কোনও প্রকার গুণের আরোপ চলিতে পারে না। যিনি চির 
বিদ্যমান তাহাতে কোনও গুণের আরোপ করিলে তার অর্থ এই দীড়ায় যে এ 
গুণগুলিও চিরন্তন, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ একমাত্র অদ্বিতীয় সত্তা নহেন, আরও অনেক 
সত্তাই তাহার মত চিরন্তন; কিন্তু ইহাতে কুরআনের বাণীর খেলাপ হইরা 
পড়িতেছে । সুতরাং আন্বাহর সঙ্গে কোনও প্রকার গুণের বিদ্যমানত্ত স্থীকার্য 
নহে । মুতাযিলাদের মতে আন্নাহর কোনও প্রকার ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে না। 
কেননা ব্যক্তি অর্থই সীমাবন্ধতা এবং অপর সকল সত্তা হইতে স্বাতন্তয | কিন্ত 
কুরআনে আছে আল্লাহ অসীম, অনন্ত । অতএব আল্লাহর কোনও ব্যক্তিত্ব নাই । 
দর্শনের দিক দিয়া এই তর্ক উত্তম । কিন্তু ভক্ত-মুসলিম কোন্‌ পথে দীড়াইবেন? 
আল্লাহর যদি দয়া মায়া কিছু না থাকে এবং কাহারও আকুতিতে তিনি সাড়া না. 
দেন, তবে তেমন আন্নাহ থাকা আর না থাকা একই কথা । তাহাকে অর্চনা 
করাতেই কি সার্থকতা? এইরূপ বিবিধ কুট-তরক বিখ্যাত তাপস হাসান বসরীর 


৩০১ 


আমল হইতে হাদশ শতাব্দীর প্রারস্ত পর্যস্ত মুসলিম সমাজকে দিধাগ্রস্ত 
করিতেছিল । গাযৃযালী দেখিলেন, যে গ্রীক-দর্শনের ভিত্তির উপর মুতাধিলাদের 
যুক্তিসৌধ প্রতিষ্ঠিত উহাকে শিথিল করিতে হইলে পাশ্চাত্য দর্শনের আমূল 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন ৷ গাযৃযালী নিশাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান কালে গ্রীক 
দর্শন ও মুসলিম ফিকহ ওসুল ইত্যাদি ভালরূপেই অধ্যয়ন করিরাছিলেন, কিন্তু 
তখন বিশেষ কোনও প্রতিপাদ্য বিষয় তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ছিল না । এক্ষণে 
তিনি মুতাযিলাদের যুক্তিজালের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরার গ্রীক দর্শন ও ইসলামের 
যূলতত্ত অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন । 


সংশয়বাদ 

গাযৃযালী বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন । এই সুদীর্ঘ 
সময় তিনি বাগদাদের বিরাট শাহী লাইব্রেরীতে অধ্যয়ন ও গবেঘণায় [৩৬৪] 
ব্যয়িত করেন। মনোবিজ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, প্রাণী-বিজ্ঞান ও মকাকাশের 
জ্যোতিছ্মণ্ডলীর বিন্যাস সংক্রান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান তিনি বিশেষভাবে অধ্যয়ন 
করেন। শত শত গ্রন্থ তিনি পাঠ করিলেন এবং অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে নিমজ্জিত 
থাকিলেন । কিন্ত্র সে সমুদ্রের তলদেশ তিনি দেখিতে পাইলেন না । শুধু রহস্যের 
পর রহস্যের রঙ্গমঞ্চ তাহাকে অভিভূত করিতে লাগিল । কিন্তু এইসব রঙ্গমঞ্চের 
মূল অভিনেতার কোনও সংকেত লাভ দূরের কথা তাহার সত্তার ব্রিসীমায়ও তিনি 
ঘেঁষিতে পারিলেন না। অত্যন্ত দুঃখ জন্মিতে লাগিল তাহার মনে । পুঁথিগত 
বিদ্যার কিছু তো আর বাকি রহিল না, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান তাহার আহরণ করা 
হইল কৈ? পুঁথিতে যে জ্ঞানভাভার যুগের পর যুগ সঞ্চিত হইয়াছে, তার উৎস- 
মুখ হইল মানুষের ইন্দ্রিয়ন্ধ অনুভূতি । পারিপার্থিক জগৎ হইতে এই সকল 
অনুভূতির সর হয় । কিন্তু এই দৃশ্যমান জগৎই তো শেষ কথা নয়। আর 
ইন্্রিয়সমূহের দ্বারা পরিবেশিত তথ্যও নির্ভুল বলিয়া বিশ্বাস করা চলে না ৷ তবে 
যথার্থ জ্ঞানের সন্ধান কোথায় কোন্‌ পথে মিলিবে? গায্যালীর প্রর্তীতি হইল, 
মানুষের এই পুঁথিগত জ্ঞানরাশি বাহ্যিক ও অকিঞ্চিৎকর 1 এই তুচ্ছ মূলধন সম্বল 
ছাড়া আর কি? 

এই প্রকার মানসিক অবস্থায় পড়িয়া গায্যালী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে 
লাগিলেন । কোথা আলো? কোথা সত্য? এই জিজ্ঞাসা, অনন্ত কালের এই তৃষ্তা, 
গায্যালীকে অধীর করিয়া তুলিল । মানুষের জ্ঞান যদি নির্ভরযোগ্য না হয়, উহার 
সত্যতা যদি সন্দেহাতীত না হয়, তবে যাহা আমরা জানি, যাহা আমরা শুনি 
ইহার কোন্টির উপর আস্থা স্থাপন করা যাইবে? ক্রমে গায্যালী সব কিছুর 


৩০২ 


উপরই সন্দিহান হইয়া উঠিলেন । তাহার নিজের অস্তিত্বই কি সত্য? তিনি যাহা 
দেখিতেছেন বা এইক্ষণ যাহা চিন্তা করিতেছেন, তাহা কি প্রকৃতিস্থ অবস্থার 
করিতেছেন? সন্দেহের পর সন্দেহ তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সারি বাধিতে 
লাগিল । এ যে কঠিন কি অবস্থা তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে বুঝিবেঃ 

গাষ্যালীর এই সংশয়বাদ পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের অগ্রদূত | 
বেকন ও ডেকার্ড যে প্রত্যক্ষবাদের প্রবর্তন করেন তারও যুলে রহিয়াছে [৩৬৫] 
সংশয়বাদ । পরীক্ষা ছারা যাহা প্রমাণিত হইবে না, তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব 
না, ইহাই ছিল তাহাদের নীতি | 7170 7910) 8710 71700105০61 08291 0% 
/৪1. গ্রন্থে ২৩ পৃঃ) গায্যালীর একটি উক্তি উল্লেখিত হইয়াছে_আমাদের 
সহজ স্বীকৃত সত্যগুলির উপর সংশয় নীতির প্রয়োগ ও তদুত্তর দীর্ঘ পরীক্ষা 
নিরীক্ষা চালাইতে চালাইতে উপলব্ধি করিলাম, আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতির উপরও 
আস্থা রাখা অসম্ভব । তখন ইন্দ্িয়ানুভূতির স্বরূপ বিশ্রেষণে প্রবৃত্র হইলাম ৷ 
আমাদের সবচাইতে শক্তিশালী ইন্দ্রিয় হইতেছে চক্ষু | সেই চক্ষু যখন একটা 
ছড়ির ছায়ার দিকে দেখে তখন উহাকে স্থির দেখে । কিন্ত ঘণ্টাখানেক যাইতে না 
যাইতেই মাপের ফলে ধরা পড়ে যে উহা স্থির নয় চলমান অর্থাৎ হর বড় 
হইতেছে না হয় ছোট হইতেছে । আবার সূর্যের দিকে তাকাইলে চক্ষু উহাকে 
একটা ন্ষুদ্রাকার বন্তরূপে দেখে, কিন্তু জ্যামিতিক পরীক্ষায় জানা যায়, উহা 
পৃথিবী হইতেও আকারে অনেক বড় । এইসব ব্যাপারে ইন্দ্রিয় বিচারক হইয়া 
একরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্ত বুদ্ধিরপ আর এক বিচারক বার বার তাহার 
ভুল ধরিয়া দিতেছে । অতএব ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য যে নির্ভরযোগ্য নয় তাহা অস্বীকার 
করার মত কোনও যুক্তি নাই । 

গায্যালী বুঝিলেন এতকাল ধরিয়া তিনি যে হাজার হাজার বিরাটকায় গ্রন্থ 
পাঠ করিয়াছেন এবং বহু লাইব্রেরী উজাড় করিয়াছেন, তাহাতে তাহার প্রকৃত 
জ্ঞানলাভ কিছুই হয় নাই | সে সমস্তই ছিল বাহ্যিক (2711)17091) জ্ঞানমূলক | 
সত্যের সন্ধান কিছুই তাহাতে মিলে নাই | এই সুদীর্ঘ সময় ও পরিশ্রঘ তাহার 
বৃথাই ব্যয়িত হইয়াছে । ব্যর্থতার এই নিদ্ধরুণ আঘাত তাহার মর্মে গিয়া 
বাজিল। তিনি জীবন ও সংসারের উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন। মানুষের 
দেওয়া সম্মান, শাহী দরবারের মর্যাদা-সম্পন্ন আসন, নগরের উৎসব আয়োজন, 
সমস্তই তাহার নিকট অর্থহীন, নীরস ও কৃত্রিমতাপূর্ণ মনে হইতে লাগিল । পার্থিব 
শান শওকতের পূজারী মানুষের কৃত্রিম জৌলুশের প্রতি শ্রেষপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া 
গায্যালী একটি কবিতায় লিখিয়াছেন __এরা দীপশিখার মত | এদের আলো 
যথেষ্ট প্রখর হয় কিন্তু আসলে ইহারা সলিতা মাত্র, [৩৬৬] যার বাহ্যরূপের নীচে 
থাকে এক বিপরীত স্থরূপ (যাহা কদর্য) ৷ সময়ে পিতলও অন্যরূপ ধারণ করিয়া 
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মানুষের চক্ষু ভুলায় । তখন তার মূল্যহীন আসল রূপ থাকে দৃষ্টির অন্তরালে ৷ সে 
তার বাহিরের কালাই করা বধূপে ঝলঝল করিতে থাকে । তিনি শাহী দরবারে 
যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, বন্ধুবান্ধবের সংস্রব বর্জন করিলেন । এমন কি নিজের 
আহার-বিহারও হ্রাস করিলেন । পরিমিত আহার্ষের চাইতে অনেক ন্যুন খাদ্য 
গ্রহণ করায় তাহার স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষয়প্রা্ত হইতে লাগিল । এ ব্যাপারে 
চিকিৎসকের উপদেশ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না । বিনা কারণেও রোযা রাখিতে 
লাগিলেন। নিজ রসনার উপর কঠোর সংযম আরোপ করিলেন । নিতান্ত 
প্রয়োজন ছাড়া কথা বলিতেন না। কিন্তু শান্তি তাহার আসিল না। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসাদোপম আবাসে তিনি শাস্তির দেখা কখনই পাইবেন না, 
এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া গৃহত্যাগের সংকল্প করিলেন । 

অতঃপর বেশ কিছুদিন খায়, বাগদাদের নাগরিকেরা রাস্তাঘাটে এই সুদর্শন 
ও সর্বোত্তম বেশধারী অধ্যক্ষের আর সাক্ষাৎ পায় না। নগরে নানা জল্পনা কল্পনা 
চলিতে থাকে । অবশেষে ১০৯৮ খ্রিস্টাব্দের এক নির্মল প্রভাতে লোকেরা 
সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, বাগদাদের জনপ্রিয় অধ্যক্ষ অশেষ সম্মানী ইমাম 
গায্যালী একাকী একটি কম্বল মাত্রে অঙ্গাবৃত করিয়া নগর-তোরণ অতিক্রম 
করিয়া যাইতেছেন । অনেকে তাহাদের চক্ষুকে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না। 
কিন্তু কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না । এইভাবে মাত্র ৪০ বৎসর 
বয়সে আল্‌ গায্যালী সত্যের সন্ধানে ফকীর হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন । 

আল্‌ গায্যালী বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে ইস্তাফা দিয়া সত্যের 
সন্ধানে গৃহ ত্যাগ করেন । কোনও গোলাম-নওকর বা মূল্যবান বেশভৃষা সঙ্গে না 
লইয়া, একাকী তিনি কম্ঘল গায়ে যুসাকীরের বেশে বাহির হইয়া পড়িলেন । 
[৩৬৭] 


আল্‌ গাষ্যালীর আধ্যাত্মিক সাধনা 
ঘরের বাহির হইয়া কোথায় যাইবেন, কোথায় গেলে তাহার মনক্ামনা পূর্ণ 
হইবে? গায্যালী স্থির করিলেন, প্রথমে আরবের তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিয়া 
হৃদয়ের সম্থিৎ ফিরাইয়া আনিবেন । তদনুসারে তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করিলেন 
এবং অনেক আউলিয়া দরবেশের আশ্রম ও মাযার যিয়ারত করিলেন । অবশেষে 
কতিপয় সুফী সাধকের সংশ্রবে আসিয়া তাহার মনে হইল, তিনি যেন যথার্থ 
শান্তির পরশ লাভ করিলেন ৷ এমন স্বিঞ্ধ শাস্তির আস্বাদ পূর্বে কখনও তিনি পান 


* খাজা জামিল আহমদ কর্তৃক লিখিত এবং ১৯৫২ সনের ৮ই জুন তারিখের “দর্নিং নিউজে 
প্রকাশিত 11701116814 /০5 91 /১1-0112911 নামক প্রবন্ধ ত্রষ্টব্য | 
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নাই । ধর্মীয় দর্শন (77760108১) বা শান্ত্রকারদের ভাষ্যসমূহ কখনও তাহাকে 
এমন তৃপ্তিদান করিতে পারে নাই । তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পূর্বতন 
তাপসদের জীবনী ও তাহাদের রচিত গ্রস্থাবলী পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন ৷ হারিস- 
উল্-যুহাসবী, জুনে"দ বাগদাদী, শিবৃলী, বাইজিদ বোস্তামী প্রমুখ সিদ্ধ পুরুৰদের 
আধ্যাত্িক অভিজ্ঞতার বিচিত্র ইতিহাস তাহাকে মুগ্ধ করিল। তিনি বুঝিতে 
পারিলেন, পারমার্থিক জ্ঞানলাভ পুথির পাতা হইতে সম্ভবপর নহে । উহার জন্য 
চাই নির্জন সাধনা ও আঝ্মোপলব্ধি । এই আতজ্ঘোপলব্ধি শুধু বিশ্বাস বা মানসিক 
স্বীকৃতি দ্বারা সাধিত হয় না। উহার জন্য চাই সংযম চিন্তনিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ 
বিশেষ প্রক্রিয়ার অনুশীলন, যাহা দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য মাত্রেই পীরের নির্দেশ মত 
দৈনন্দিন অনুসরণ করিয়া থাকেন। ইহার ফলে রিপু সমূহের দমন এবং 
বিষয়াসক্তির অক্টোপাশ হইতে মন হয় নিরমুক্ত । সাধকের চিত্ত অভ্যস্ত হয় 
শোকদুঃখ, ক্রোধ, লালসা, ইত্যাদি সর্ববিধ অবস্থায় নির্বিকার থাকিতে এবং 
বিক্ষোভহীন অবস্থায় সাধনা-সমাহিত হইতে | অন্ত্দৃষ্টি-সম্পন্ন পীর মনশ্চক্ষুতে 
শিষ্যের অর্তঁলোক দেখিতে পান এবং তাহার মানসিক অগ্রগতি কখন কোন্‌ স্তরে 
উন্নীত হইল, তাহা জানিতে পারেন । সুফীরা এইজন্য গীরকে “সালেক' অর্থাৎ 
পথপ্রদর্শক বলেন । যোগীরা বলেন গুরু । এইরূপ একজন 'সালেকে"র সন্ধান 
লাভের জন্য গাষ্যালীর চিত্ত লালায়িত হইয়া উঠল । 

গাষ্যালী বুঝিলেন, জ্ঞান সাধনা ও আত্মোপলন্ধির দিক দিয়া তিনি এক 
নূতন জগতের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছেন । এই নূতন জগতের [৩৬৮] 
অভিজ্ঞতা লাভের উন্মাদ মোহ তাহাকে পাইয়া বসিল | কোথায় শাহী দরবারে 
উচ্চাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের দুর্লভ মর্যাদা, আর কোথায় কুটিরবাসী 
মুসলিম তাপসদের নিরাভরণ আস্তানা! গায্যালীর তখন জীবন ধারণোপযোগী 
অর্থসম্পদ ছিল না । উপযুক্ত উপার্জনের পন্থাও সম্মুখে খোলা ছিল না। তথাপি 
তিনি শহ্কিত হইলেন না । আল্লাহর অসীম করুণার উপর নিজকে সমর্পণ করিয়া 
তিনি নিরুদ্ধেগে সাধনার অতলতলে প্রবেশের প্রয়াসী হইলেন । 

এই সময় দামেক্ষে শে'খ ফারমাদী নামক একজন প্রসিদ্ধ তাপস অবস্থান 
করিতেছিলেন। তাহার সমকক্ষ সিন্ধপুরুষ নাকি তৎকালে সমগ্র সিরিয়ায় দ্বিতীয় 
আর ছিল না। গায্যালী দামেক্ষে গিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন এবং তাহার 
শিষ্যমগ্লীতে দাখিল হইলেন । সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক নগরী এককালে 
রোমক সম্রাটদের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল | অনস্ত বৈভব ও উদ্দাম বিলাসের ক্ষেত্র 
হিসাবে তখন হইতে উহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । পরবর্তীকালে উহা 
বিশ্বসায্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা উমাইয়া সম্রাটদের রাজধানী হয়। দীর্ঘকালব্যাপী 
বিলাসিতার স্রোত উহার নাগরিক জীবনকে পঞ্ধিল করিয়া তুলিয়াছিল | তাই 
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গায্যালী এখানে আসিয়া নগরোপকণ্ঠে এক নিরিবিলি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন । অধিকাংশ সময় তিনি নির্জন সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন । কেবল 
জুমা*র দিন শহরে গিয়া উমাইয়াদের প্রতিষ্ঠিত শাহী মসজিদে নামায পড়াইতেন 
এবং উপস্থিত জনগণের আগ্রহাতিশয্যে কুরআন ও ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন । 

দামেস্ষে গাযৃযালী দুই বৎসর কাল অবস্থান করেন এবং আধ্যাত্িক জগতে 
অনেকটা অগ্রসর হন । কিন্তু ইহাতে তাহার তৃত্তি বোধ হইল না । আধ্যাত্মিক 
জগতে আরও গভীরতর প্রবেশলাভের আকাজক্ষা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল ৷ 
পঁড়িলেন। দামেস্ক হইতে প্রথমে তিনি জেরুসালেমে উপনীত হইলেন | এইখানে 
হযরত ইব্রাহীমের পুরাতন আবাসগৃহের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া তিনি উক্ত 
নবীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন । অতীতের কোন্‌ অন্ধকার যুগে ইসলামের 
আদি গুরু হযরত ইব্রাহীম তাহার প্রথমা পত্রী সারা বিবির সঙ্গে এই গৃহে বাস 
করিতেন । আরব ও ইয়াহুদী [৩৬৯] জাতি তাহা বিস্মৃত হয় নাই। উহার 
বেশীদিন অবস্থান সম্ভবপর হইল না । সেখানে তখন ক্রুসেডের মহাসময় আরম 
হইয়াছে । ১০৯৯ খ্রিস্টাব্দে উহার প্রথম তরঙ্গ-অভিঘাতে সত্তর হাজার মুসলিম 
নাগরিক খ্রিস্টানদের তরবারির মুখে উড়িয়া যায় এবং বহু ইয়াহুদী জীবস্ত 
অগ্নিদঞ্ধ হয়। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি তখন অর্তুদ্বন্দে ছিন্রভিনন ও দুর্বল হইয়া 
পড়িয়াছিল। সঙ্ঘবদ্ধ খ্রিস্টান শক্তির প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাহাদের কাহারও 
ছিল না। তাহারা সেজন্য প্রস্ততও ছিল না। খলিফা ছিলেন নিষ্প্রভ ও 
অস্তোনুখ | ফলে সমগ্র প্যালেস্টাইন ও মিশরে তখন বিভীষিকার রাজত্ব 
চলিতেছিল । গায্যালী জেরুসালেম ত্যাগ করিয়া মক্কায় উপনীত হইলেন । হজ্ব 
মৌসুম তখন আগতপ্রায় । গায্যালী মক্কায় পৌছিয়া হজ্ব সম্পাদন করিলেন এবং 
হজ্বের পরও বহুদিন তথায় অবস্থান করিয়া পবিভ্র কা'বা গৃহে আরাধনার সুযোগ 
গ্রহণ করিলেন । অতঃপর তিনি মদীনায় প্রস্থান করিলেন এবং মহান নবীর পবিত্র 
রওযায় অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা উজাড় করিয়া দিলেন । সকল আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 
মূল উৎস ইসলামের জিন্দা-নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) এই রওযায় শায়িত । 
সুতরাং এই তো গায্যালীর হৃদয়ের শূন্যকুন্ত পূর্ণ করিয়া লইবার উপযুক্ত স্থান । 
তিনি দীর্ঘকাল মদীনায় রওযা মুবারকে ধ্যানচর্চা করিলেন । তারপর আবার দেশ 
ভ্রমণে নির্গত হইলেন । এই যাত্রায় তিনি দশ বৎসর কাল দেশ ভ্রমণ অতিবাহিত 
করিলেন এবং মিশর ও অন্যান্য স্থানে বহু মহাপুরুষের পবিত্র মাযার যিয়ারৎ 
করিয়া তাহাদের আশীর্বাদ যাচিয়া লইলেন । 
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গৃহ প্রত্যাবর্তন 

এদিক গাযৃযালীর সুদীর্ঘ অনুপস্থিতি দরুণ বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানারূপ 
বিশৃভ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল । মহামান্য খলিফা পুনঃ পুনঃ তাহার নিকট লোক 
পাঠাইয়া তাহাকে ফিরাইয়া অনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন । [৩৭০] 

অপরদিকে খোরাসানের সেলজুক স্ম্রাট মালিক শাহের উত্তরাধিকার মুহম্মদ 
শাহও তাহাকে নিশাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ জানাইতেছিলেন । কিন্তু তাহাদের কাহারও আহ্বানে গাব্যালী সাড়া 
দিলেন না। তিনি নিতান্ত দীন জনের ন্যায় নীরবে তুস নগরে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
নিজ পৈতৃক ভবনে আস্তানা স্থাপন করিলেন । এইখানেই তাহার জীবনের বাকী 
তিনটি বৎসর অতিবাহিত হয় । 

গৃহে ফিরিয়া গায্যালী অধিকাংশ সময় হুযরায় বসিয়া উপাসনার 
কাটাইতেন । নানা স্থান হইতে দর্শনপ্রার্থীরা আসিয়া ভিড় জমাইত | তখন তিনি 
বাহিরে আসিয়া উপস্থিত জনমগ্ডলীকে ধর্ম ও ইসলামী সমাজনীতি সম্বন্ধে 
উপদেশ দিতেন । কিন্তু এই শান্তিময় গার্স্থ্য জীবন তিনি দীর্ঘকাল উপভোগ 
করিতে পারেন নাই । খ্রিস্টীয় ১১১১ সনে, মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে, তিনি 
পরপারের আহ্বান শুনিতে পাইলেন । 

এই সময় তিনি কার্য ব্যাপদেশে তেহরানে ছিলেন । সেদিন ছিল সোমবার । 
উষাকালেই তিনি চিরদিনের অভ্যাসমত শয্যা ত্যাগ করিয়া ফযরের নমায 
আদায় করিলেন। তারপর তিনি ভূত্যক কাফনের কাপড় আনিতে নির্দেশ 
দিলেন । উপস্থিত লোকেরা ইহাতে অতীব বিস্মিত হইল, কিন্তু কেহ কোনও প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না । কাফন আনীত হইল । তখন মহর্ষি উহা চক্ষে 
বুলাইলেন এবং প্রার্থনার সুরে কহিলেন, “ইয়া রহমানুর রহিম, তোমার আদেশ 
যাহাই হউক, বান্দা সেজন্য প্রস্তুত ।" অতঃপর তিনি কাফনের কাপড় সুড়ি দিয়া 
পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িলেন ৷ কাহাকেও কিছু বলিলেন না । যেন পরম প্রশাস্তিতে 
ঘুমাইয়া পড়িলেন। ইহার কিছু পর কিছু কৌতৃহলী লোকেরা যখন তাহার অবস্থা 
জানার চেষ্টা করিল, তাহারা নির্বাক বিস্ময়ে দেখিতে পাইল, তাহার প্রাণপাখি 
দেহপিঞ্রর হইতে উড়িয়া গিয়াছে । কথিত আছে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
উপাধানের নীচে একটি কবিতা পাওয়া যায় । উহার সারমর্ম এই_ 

_ আমার মৃত্যুর পর আমার প্রিয়-বন্ুগণ যখন শোকে ক্রন্দন করিতে 
থাকিবে, তখন তাহাদিগকে বলিও, আমার দেহটা আমি ছিলাম না, উহা একটি 
মাংসপিও মাত্র ; আসল আমি আমার আত্মা (যাহা অবিনশ্বর) | [৩৭১] 


_ আমার ক্ষণিক আবাস (এই দেহ) এখন ভাঙ্গুক; এ খাচা ধুলার পড়িয়া 
যাক; এ মায়ার কবচ তোমরা দূরে ছুঁড়িরা ফেল । চিহ্বে কি প্রয়োজন? এই 
খোলস, এই বাহ্যিক আবরণ, সরাইয়া ফেল এবং কবরের ভিতর ঢাকিয়া দাও । 
আমার এই দৈহিক সত্তাকে এরপর সকলে ভুলিয়া যাও । 

_আমার সফর শেষ হইয়াছে; আমি চলিলাম । তোমরা যাহারা পিছে 
পড়িয়া রহিলে, তোমাদের শিরে সতত বর্ধিত হউক, আল্লাহর রহমত । 


গায্যালীর রচনাবলী 

এহিয়া-উল-উলুম__গায্যালী পারমার্থিক ধনের সন্ধানে এক দুই করিয়া দীর্ঘ 
ছ্াদশ বংসর দেশে দেশে ঘুরিয়াছিলেন | নগরে, বন্দরে, পাহাড়ে, জঙ্গলে তিনি 
অন্তরের ক্ষুধা নিবারণের জন্য অক্লান্তভাবে ছুটিয়াছেন । এই ধর্ষোন্মাদনার ভিতর 
রচিত হয় তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ “এহিয়া-উল-উলুম' | “এহিয়া-উল-উনুমের' অর্থ 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন । এই গ্রন্থে তিনি জড়বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, দর্শন, 
ধর্মতত্ব ও তর্কশাস্ত্র (লজিক) ইত্যাদি সব কিছু ধর্মের দিক হইতে আলোচনা 
করিয়াছেন ৷ সত্যানুসন্ধানের সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার অন্তরালে ক্রমে ক্রমে কিভাবে 
তাহার নিজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, এ গ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া 
যায় । এই সময় সত্যানুসন্ধানের উন্মাদনা তাহাকে এরূপভাবে পাইয়া বসিয়াছিল 
যে, পার্থিব কোনও কিছুর পরওয়া করার মত মনের অবস্থা তখন তাহার ছিল 
না। তাই তিনি মানুষের নিকট হইতে নিন্দা বা নিগ্রহের তোয়াকা না করিয়া 
নিঃসক্কোচে আপন মনের কথা এই গ্রন্থে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন। তাহার 
করিয়াছিল শাণিত | ধর্মের সুখোশপরা ক্ষমতাসীন জননায়কগণকে তিনি 
নির্মমভাবে কশাঘাত করিয়াছেন । প্রতাপশালী রাজপুরুষগণকেও রেহাই দেন 
নাই । তাহার আবেদন এমনই হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল যে, উহা সমগ্র মুসলিম 
সমাজের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত করিয়া দেয় । অধিকন্তু এই গ্রন্থ তাহাদের ভিতর 
সুফী সাধনার প্রতি বিতৃষ্ণার পরিবর্তে অনুকূল ভাবধারা প্রবাহিত করে । তাহার 
রচনার একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, [৩৭২] কি ধর্মীয় আচারে, কি শাস্ত্রীয় 
ব্যাখ্যায়, তিনি শুধু অপরের ক্রটিবিচ্যুতিগুলির কঠোর সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত 
হইতেন না, পরস্ত্র নিজে সেগুলি সম্পর্কে সুষ্ঠু ও যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা প্রদান করিয়া 
সমস্যার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িতেন। 

গাষ্যালীর রচনাকাল দীর্ঘ ছিল না । মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক 
ত্যাগ করেন । এরই ভিতর তিনি যে বিপুল রচনাসন্ভার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা 
তুলনাহীন । তাহার এই বিস্তৃত রচনাবলীর ভিতর দিয়া তাহার মানসিক 
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ক্রঘবিকাশের বিচিত্র ধারা লক্ষ্য করা যায় । তিনি প্রথমে ছিলেন আশারীয় পন্থী । 
বিখ্যাত পপ্তিত আবুল হুসেন আল্‌ আ'শারী এককালে মুতাহিলা সম্প্রদার ও 
শরীয়ত-পহ্থীদের ভিতর মধ্যস্থতা করিয়া খ্যাতিলাভ করিরাছিলেন ৷ তিনি ছিলেন 
বুদ্ধিজীবী | গায্যালীও প্রথম দিকে মুতাযেলীদের সহিত সংগ্রামের সমর বুদ্ধির 
উপরই বিশেষভাবে নির্ভরশীল ছিলেন । ভারতের বিখ্যাত তর্কবীর শহ্করাচার্যের 
মত তিনি কুশাগ্রবুদ্ধি ও অপূর্ব যুক্তিবিন্যাসের জোরে এই যুদ্ধে জী 
হইয়াছিলেন। মুতাষেলীগণ এই পরাজয়ের পর আর কখনও মাথা তুলিতে 
পারেন নাই । কিন্তু গাষ্যালীর ভিতর ইহার পর আসিল এক বিরাট পরিবর্তন । 
তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিলেন যে, বিজ্ঞান ও দর্শনের গবেবণা যতই সৃষ্ষ্ 
তত্তে উত্তীর্ণ হউক না কেন, উহা মানুষকে যথার্থ জ্ঞানের সন্ধান দিতে সমর্থ নর ৷ 
দর্শন একটি সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারা মাত্র । উহা যে-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার 
মূল ভিত্তি হইতেছে ইন্দরিয়ানুভূতি । আর ইন্দ্রিয়লন্ধ যাবতীয় জ্ঞানই হইতেছে 
বাহ্য জাগতিক । মৌলিক সত্তার স্বরূপ সে পথে ধরা দেয় না। মানুষের পঞ্চ 
ইন্দ্রিয় পৃথক পৃথকভাবে অহর্নিশ যে জ্ঞানরাশি আহরণ করিতেছে, তাহা লইয়া 
শৃঙ্খলিত মালা গাথে মানুষের মন । কিন্তু সেই মন নিজে ইন্দ্রিরগ্রাহ্য নহে, ইন্দ্রির 
কর্তৃক সৃষ্ট নহে । উহা ইন্ট্রিয়াতীত এক শাশ্বত সত্তা (778750017007141 
[০৪01/), যাহা জড় হইতে স্বতন্ত্র । মুসলিম জাহানে বস্তুভিত্তিক গ্রীক দর্শনের 
বিস্তারের ফলে আরব ও পারস্যে ইতোপূর্বেই জড়বাদ যথেষ্ট পরিমাণে প্রসার 
লাভ করিয়াছিল । জড়বাদীরা মন বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র বস্তু বা পৃথক সত্তার 
অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এরূপ পরিস্থিতিতে গায্যালীর উক্ত জড়বাদ-বিরোধী 
অর্থাৎ বিজ্ঞান-বিরোধী মতকে প্রতিষ্ঠিত [৩৭৩] করিতে তাহাকে যথেষ্ট বেগ 
পাইতে হইয়াছিল । এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে তদানীস্তন প্রচলিত যাবতীয় 
দার্শনিক মত ও বিজ্ঞানের পুঙ্নুপুজ্ বিশ্রেষণ ও পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল । 
তিনি এমন যোগ্যতার সহিত এই দুরুহ কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং এপ 
বিস্ময়করভাবে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন যে তাহাকে সমসাময়িক 
জগৎ “হুযযাতুল ইসলাম” (ইসলামের যুক্তি) উপাধি প্রদান করিয়াছিল । 
মাকাসাদ আল ফালসাফা ও ফাতাহাতুল ফালসাফা__তাহার উপরোক্ত 
বিরাট প্রচেষ্টা এই দুইটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে রূপায়িত হইয়াছে । “মাকাসাদ 
আল্ফাল্সাফা" অর্থ দর্শনের উদ্দেশ্যাবলী ৷ “ফাতাহাতুল ফালসাফা” অর্থ 
দর্শনকে খণ্ডন | প্রথমটিতে তিনি গ্রীকদর্শনের সমস্যাসমূহকে সাজাইয়া গোছাইয়া 
এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন যে, অতি সাধারণ লোকদেরও তাহা 
বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই পুস্তকে তিনি পদার্থবিজ্ঞান, মেটাফিজিকস, 
জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তর্কশান্্র ইত্যাদি যেভাবে বিশ্রেষণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার 


৩০৯ 


সর্বতোমুখী প্রতিভা ও সর্বশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় 1৮০ 
দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ ফাতাহাতুল-ফাল্সাফায় তিনি বহু যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণিত 
করিয়াছেন যে, দর্শন শুধু বাহ্যিক জগতের জ্ঞান লইয়া ব্ব্িত থাকে, মৌলিক 
সত্তার স্বরপ বা সৃষ্টির আদি রহস্য সম্পর্কে উহার ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে । ধর্মের 
ব্যাপারে দর্শনের হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকারও নাই । 

এইভাবে তিনি মানুষের চিত্তকে দর্শনের অসার বিতর্ক হইতে দূরে সরাইয়া 
উহাকে কুরআন-হাদীসের অন্তর্নিহিত তত্তের অনুধাবনের দিকে প্রবুদ্ধ করেন। 
তাহার এই অসাধারণ কার্ষের দ্বারা মুসলিম জাহানে ধর্মীয় জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন 
হয় এবং মুতাযেলীদের উৎখাত সাধিত হয় । পণ্তিত্যাভিমানী মুতাযেলীগণ প্রমাণ 
ছাড়া কিছু গ্রহণ করিতেন না। [৩৭৪] পূর্বেই বলিয়াছি, তাহারা আল্লাহর 
একত্ববাদের দোহাই দিয়া তাহাকে এক নির্ুণ ও ব্যক্তিত্ববিহীন সত্তা মাত্রে 
পরিণত করিয়াছিলেন, যার ফলে মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল | এই গ্রন্থে গায্যালী বহু যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা দেখাইয়াছেন 
যে, আল্লাহর গুণাবলী কোনও স্বতন্ত্র বস্তু বা পৃথক সত্তা নহে। উহারা তাহার 
স্বভাবগত । কাজেই আল্লাহতে গুণের আরোপ করিলে তাহাতে আল্লাহর 
অদ্ধিতীয়ত্ব ক্ষুণ্ন করা হয় না। বিশেষত আল্লাহ্‌ দেহধারী নহেন। কাজেই 
জড়দেহের ন্যায় তিনি বিভাজ্য নহেন । তাহার সত্তা সম্পূর্ণ আত্মিক (511010191), 
সেজন্য তাহাকে নূর বলা হয়। আর নূর কখনও বিভাজ্য হইতে পারে না। 
কাজেই তাহাকে নির্ভণ মনে করার কোনও কারণ নাই ৷ তিনি চৈতন্যময়, কাজেই 
অনুভূতিসম্পন্ন । তিনি আমাদের অন্তরের আকুতি বুঝিতে পারেন এবং অন্যায়ের 
প্রতিকার করিতে সক্ষম । এইভাবে তিনি উক্ত দুইটি গ্রন্থের দ্বারা লৌকিক ধর্মের 
আসনকে পুনরায় দৃঢ় করেন। 

“আল মান্কাদ মিন আল্‌ যালাল”__ ইহা তাহার আর একখানি উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ । তাহার নিজের ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ এই গ্রন্থে বিশেষভাবে 
প্রতিফলিত হইয়াছে । ঈমান কি, নবীত্ব কি এবং নবুয়ত ওহি ও গারেবী জ্ঞানের 
সন্তাব্যতা কতখানি, এই সব জটিল বিষয়ে এই পুস্তকে তিনি অসাধারণ 
পাণ্ডিত্যের সহিত আলোকপাত করিয়াছেন । জড়বাদীগণ আন্নাহ্‌ কর্তৃক পৃথিবীতে 
বাণী প্রেরণ অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিত । ইহাতে লৌকিক ধর্মের ভিত্তিমূল বিনষ্ট 


১০৩. মাকাসাদ উল্‌ ফালসাফা অধুনা কোনও মুসলিম দেশে পাওয়া যায় না । উহার একখানি 
হস্তলিখিত কপি স্পেনের ইমপিরিরাল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে । সেখানে উহার 
স্পেনীয় ভাষায় অনুবাদও হইয়াছে । ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মান অধ্যাপক গচি, বার্লিন 
হইতে আল গায্যালী সদ্বন্দে জর্মন ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন । উক্ত গ্রন্থে 
ঘাকাসাদ উল ফালাসাফার উল্লেখ ও উহা হইতে উদ্কৃতি আছে বলিয়া জানা গিয়াছে । 


৩১০ 


হইবার উপক্রম হইয়াছিল । তদ্দরুন সেই সময এই গ্রন্থের প্রকাশ অত্যাবশ্যকীর 
হইয়াছিল 1১০৪ 

“ইয়াকুত-উৎ-তাবীল”_ইহাও তদীয় একখানি মুল্যবান গ্রন্থ । ইহা 
কুরআনের ভাষ্য । কুরআনে পাপপুণ্য, পুরুদ্ধার ও অদৃষ্ট, শেষ বিচার, 
পারলৌকিক জীবন এবং কর্মফল ভোগ ইত্যাদি যে সকল গৃঢ় তত্তের অবতারণা 
আছে, এই গ্রন্থে গায্যালী তৎসমুদর়ের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করিরাছেন। 
ইহাতে তাহার গভীর অন্তদৃষ্টি ও অসাধারণ বিশ্রেষণী শক্তি [৩৭৫] পরিস্ফুট 
হইয়াছে । উপরোক্ত প্রশ্রসমূহের উপর ইতংপূর্বে প্রদত্ত বিবিধ দার্শনিক 
ব্যাখ্যাসমূহও (59০10149600 909০8100975) অতঃপর অস্তঃসারশূন্য কূটতর্ক মাত্র 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয় । 

“কিমিয়ায়ে সা'দৎ”" __গায্যালীর এই প্রসিদ্ধ খ্রন্থ বাংলা দেশে অতি 
সুপরিচিত | অন্যুন সত্তর বৎসর পূর্বে মীর্জা ইউসুফ আলী কর্তৃক ফারসী হইতে 
এই ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হয় এবং “সৌভাগ্য পর্শযণি" নামে সপ্তখণ্ডে প্রকাশিত 
হয় । সম্ভবত গাষ্যালীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে এইখানিই সর্বপ্রথম বঙ্গভাষায় প্রচারিত 
হয় । পরে তাহার “এহিয়া-উল-উলুম” প্রভৃতি আরও কতিপয় বিরাট গ্রন্থের 
বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । 

কিন্ত এ কথা বলিলে ভুল করা হইবে যে গায্যালী দর্শনশাস্ত্রের সম্পূর্ণ 
বিলোপ চাহিয়াছেন ৷ তিনি নিজে দর্শনশাস্ত্রে সুপপ্তিত ছিলেন । দর্শনকে তিনি 
মানুষের বুদ্ধিগত জ্ঞানের একটি অতি মূল্যবান শাখা বলিয়া অকুণ্ঠ স্বীকৃতি 
দিয়াছেন । তীহার মতে, দর্শন মানুষকে শুদ্ধভাবে চিন্তা করিতে এবং শৃঙ্খলার 
সহিত যুক্তি প্রয়োগ করিতে শিক্ষা দেয় । চিন্তাধারার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের পক্ষে দর্শন 
একটি অকৃত্রিম সহায় । তবে তাহার মতে, দর্শনের স্থান ধর্মের নিম্নে । ধর্মঘটিত 
কোনও প্রশ্নের মীমাংসা করা দর্শনের এলাকাভুক্ত নহে ৷ 

গায্যালী জ্ঞানের দিক দিয়া যেষন বহুবিদ্যায় সুপপ্তিত ছিলেন তেমনি লেখক 
হিসাবেও তীহার প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী । তিনি বিবিধ বিষয়ে প্রায় চারিশত গ্রন্থ 
রচনা করেন । জীবনে বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাহাকে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে । 
তথাপি তাহার রচনার পরিমাপ করিলে দেখা যায়, বাল্য ও ছাত্রাবস্থা বাদে 
তাহার জীবনে গড়ে দৈনিক ত্রিশ পৃষ্ঠা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন 1১৫ 


১০৪ এই গ্রন্থের একটি ফরাসী অনুবাদ মূল আরবী পাঠসহ ফ্রান্গে প্রকাশিত হয়.। মশিয়ে 
পাল্লিয়া এবং মশিয়া শোয়েলভার (া. 78118 2170 1৬. 51717096106) কর্তৃক 
প্রণীত ভাষ্যসমূহ উহাতে সংযোজিত হইয়াছে। 

১০৫ ধ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে তাহার মৃত্যু হয় । আর এ শতকেই তাহার বহুগ্রস্থ 
লাটিন ভাঘায় অনুদিত হয়৷ পরে ক্রঘশ ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায়ও এসব গ্রন্থের 


৩১১ 


আল্‌ গায্যালী আজীবন ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের দুরূহ তত্র উদঘাটনে রত 
থাকিলেও অবকাশ সময়ে কখনও কখনও রুবিভাচরিিরিতিয | [৩৭৬| পূর্বে 
তাহার কয়েকটি নমুনা উল্লেখিত হইয়াছে । বলা বাহুল্য, তাহার কবিতাও ছিল 
আধ্যাত্মিক ধরনের । তদীয় জীবনী-লেখক আল্‌ জাওয়ারী তাহাকে কয়েকখণ্ড 
কবিতা এবং "মুয়ামেলাতে আসরার আল্‌ দীন” নামক একখানি দিউয়ানের 
রচয়িতা বলিয়া উল্লেখ করিরাছেন। 

তাহার সৌন্দর্যবোধ ও রসগ্রহণ শক্তি ছিল উচ্চ স্তরের ৷ তাই তিনি কবিতার 
ন্যায় সঙ্গীতেরও অনুরাগী ছিলেন । উচ্চাঙ্গের কবিতা ও ও সঙ্গীত শুধু আনন্দ দান 
করে না, মানুষের মনে নির্মল ভক্তিরসেরও উদ্রেক করে । এদিক দিয়া যৌলান৷ 
রুমী এবং গায্যালীর ভিতর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে । বস্তুত সাধকদের প্রায় 
সকলেরই চিন্তাভাবনা একই ধরনের | গায্যালী তাহার একটি প্রসিন্ধ গযলে 
বলিতেছেন_ 

_ তোমার প্রেমে এত দহন জ্বালা! কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নাই; কেননা, 
হে প্রিয়তম, তোমার প্রেমে মৃত্যুবরণ অর্থ তোমাতে নবজীবন লাভ । 

__তুমি আমাকে তৃষ্তায় কাতর করিবে! তা কর, যদি তাহাতে আনন্দ 
পাও । তোমার দেওয়া তৃষ্ণাও আমার কাছে মধুময় । - 

_ তোমার বিরহ ছাড়া অন্য কোনও জ্বালা নাই আমার প্রাণে । তোমার 
সঙ্গসুখ যদি পাই, অন্য কিছুই পারে না আমাকে দুঃখ দিতে । 

প্রিয়তমের সহিত মিলনাবস্থার একটি গযলে ভক্ত গায্যালী বলিতেছেন_ 

_ একদা আমি ছিলাম নফ্‌সের (কামনার) দাস, আর দে ছিল আমার প্রভু । 
এখন সেই আমার গোলাম, আমি তার দাসত্ব হইতে মুক্ত! 

_ মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলাম তোমাকে পাইবার জন্য ৷ তাই মনুষ্য 
ই 88151251557 

মৌলানা রুমীর গযলের সহিত এই গীতি-কবিতাগুলির সঙ্গতি লক্ষণীয় । 


সুফী মত ও শরীয়তের সমন্বয় 
গায্যালীর আবির্ভাবের প্রায় তিন *ত বৎসর পূর্বে আরবে সুফীবাদের উত্তব হয় । 
কুরআনের আয়াতসমূহের ভিতরই উহার বীজ নিহিত ছিল । সেই বীজ প্রথম 
যখন অক্কুরিত হয়, তখন উহার নীতি ও পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সরল । কিন্তু পরে 
আর উহা তেমন থাকে নাই | তিন শত [৩৭৭] বৎসরে উহাতে অনেক বিজাতীয় 


অনুবাদ হয় 1 গাযঘালীর কল গ্রন্থ এখন বাচিয়া নাই । তবে ইহা স্বীকার না করিয়া 
উপায় নাই যে এদিয়া অপেক্ষা ইউরোপীয় দেশসমূহে উহা রক্ষিত হইয়াছে বেশী । 


৩১২ 


সংস্কার প্রবেশ করিয়া উহার কিছুটা পরিপুষ্টি ও কিছুটা রূপান্তর দাধন করে । 
দিখ্িজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরবজাতি যতই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন জাতির 
সংস্রবে আসে ততই বিজিত জাতিসমূহের ধর্ম ও কৃষ্টির সহিত ইসলামের 
যোগযোগ স্থাপিত হয় । আলেকজান্দ্রিয়ায় উদ্ভূত ও প্যালেস্টাইনে প্রচলিত নিও- 
প্রেটোনিক মিস্টিসিজম, পারসিকদের অনুসৃত জোরোযাস্ট্রিক হৈতবাদ, 
শ্রীকদর্শনের প্যানথিজ্ম, বৌদ্ধদের নির্বাণবাদ এবং হিন্দু উপনিষদের মায়া ও 
অছৈতবাদ, ইত্যাদি বহু অন-ইসলামী ভাবধারা মুসলিম চিস্তাধারাকে প্রভাবিত 
করে । সুফী-শিক্ষা ও সাধন-পদ্ধতির উপরও ইহার প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় । 
আরবদের অধিকৃত দূরবর্তী অঞ্চলসমূহেই এই প্রতিক্রিয়া দেখা দির়াছিল 
বেশী। কারণ বিদেশী (আরবীয়) শাসকদের প্রভুত্ব ও কৌলিন্যের গর্ব 
বিজিতদের মনে পীড়া দিত | বিজিতদের নিজেদের পৈতৃক ধর্ম ও সভ্যতার 
বিপর্যয় স্বভাবতই তাহাদের মনে নৈরাশ্যেরও সঞ্গর করিয়া থাকিবে । তাহাদের 
অনেকেই পার্থিব জীবনে তাহাদের আশাপূরণের সম্ভাবনা অল্প মনে করিয়া 
পারলৌকিক সুখশাস্তিকেই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন বলিয়া মনে করিত । এ 
জীবনে যত ক্ষয়-ক্ষতি ও দুঃখ-দৈন্যই আসুক পরজীবনে সেগুলির উপযুক্ত 
প্রতিদান মিলিবে, এই বিশ্বাস বুকে বীধিয়া তাহারা পার্থিব জীবনের 
মনোবেদনাকে সহনীয় করিয়া তূলিত । সুফী-পীরদের সাম্ত্বনা-বাণীও তাহাদের 
সেই আশাকে লালিত করিত ৷ এ জীবন কিছুই নয়; এ পৃথিবীর বাস ক্ষণিক; 
পরলোকের জীবন অনন্ত, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির অমৃতধারা প্রবাহিত 
ইত্যাকার প্রাণ-তোষণকারী বাণী তাহাদিগকে বর্তমান সংসার সম্বন্ধে বিরাগী 
করিয়া তুলিত | সংসার-স্ত্রী-পরিজন, ধন-সম্পদ, সামাজিক বন্ধন সব কিছুই 
তাহারা লদ্বু করিয়া দেখার অভ্যাস করিত এবং সর্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া একান্ত মনে 
আল্লাহতে সমার্পিতপ্রাণ হওয়া তাহারা শ্রেয় মনে করিত । মনসুর হাল্াজ, ইবনুল 
আ'রাবী, বায়জিদ বোস্তামী, জুনে"দ বাগদাদী প্রমুখ প্রখ্যাত জুফী তাপসগণ 
ছিলেন ইহাদের আদর্শ । এই সংসার-অনাসক্তি ও আশ্রয়স্পৃহা ক্রমে এসিয়া, 
আফ্রিকা ও ইউরোপের সর্বত্র মুসলিমদের ভিতর ছড়াইয়া পড়ে । ফলে মুসলিম 
জাতির শৌর্য-বীর্য এবং সংহতি রক্ষা দায় হইরা উঠে । [৩৭৮] যে কর্মমুখর 
আরব জাতি একদা বাহুবলে পৃথিবী জয়ের বাসনা পোষন করিত, সুফী শিক্ষার 
বশীকরণ মন্ত্রে তাহারা ক্রমশ সংসার বিরাগী ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল । ফে 
বিস্ময়কর প্রতিভা ও অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তি তাহাদিগকে পৃথিবীর জাতিসমূহের 
ভিতর অতি উন্নত আসনের অধিকারী করিয়াছিল, তাহাও ক্রমে গতিহারা হইয়া 
স্থবিরত্ প্রাপ্ত হইতেছিল | এই সঙ্কটময় নিবর্তন যুগে গায্যালীর মত শক্তিশালী 
মনীষীর আবির্ভাব যে জাতির জন্য বিধাতার একটি অমূল্য দান ছিল, তাহাতে 


৩১৩ 


সন্দেহ নাই । তিনি সুফী শিক্ষার অবসাদকর প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সার্থকভাবে 
লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন । অন্যথা হয়ত ইসলাম এতদিনে পৃথিবীর পূর্বতন 
অবনুণ্ত ধর্মসমূহের পর্যায়ে নামিয়া যাইত । 

গায্যালী তাসাউফকে বিলুগ্ত করিয়া ইসলামকে রক্ষা করিতে চান নাই; 
কেননা তিনি নিজে এই পথের পথিক ছিলেন এবং ইহার গভীর তাৎপর্য স্বয়ং 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন । তিনি চাহিলেন, কর্মবাদভিত্তিক ইসলামের বুকে কিভাবে 
এই সাত্তিকতার প্রতীক সুফী শিক্ষাধারাকে গ্রথিত রাখা যায় । অর্থাৎ সংসারী 
থাকিয়াও মানুষ কি করিয়া ফকিরীর পথে অগ্রসর হইতে পারে? এক কথায়, 
ইসলাম ও তাসাউফের অর্থাৎ শরিয়ৎ ও মা'রেফাতের সমন্বয় সাধন ছিল তাহার 
মূল লক্ষ্য । 

এই দুরূহ কার্য সম্পাদন করিতে গায্যালীকে কি কঠোর পরিশ্রমই না 
করিতে হইয়াছিল । তিনি বিরোধের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, 
আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন থাকার অযুহাতে সুফী সাধকেরা অনেকে শরীয়তের 
কোনও কোনও যৌলিক বিধান পর্যন্ত লঙ্ঘন করিয়া থাকেন, যথা নমায রোযা 
ইত্যাদি । ইহার ফলে, শরীয়তের সতর্ক প্রহরী নিষ্ঠাবান মোল্লা সমাজ 
সুফীদিগকে ধর্মন্রষ্ট বলিয়া আখ্যাদান করেন । শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করায় 
মনসুর হান্রাজের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল । আরও অনেক সুফী-তাপসকে কঠোর 
নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল | শরীয়ৎ ইসলামের মেরুদণ্ড । শরীয়তের বিধান 
সার্বজনীন এবং অলজ্ঘনীয় । পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বজাতীয় মুসলিমের উপর 
উহা প্রযোজ্য । শরীয়ৎ ছাড়া মুসলিমদের সমাজ ও ধর্ম টিকিতে পারে না । অথচ 
সুফী সাধনাও তুচ্ছ বস্ত নয় । মানুষ ও তাহার স্রষ্টার ভিতর উহা নৈকট্য আনয়ন 
করে। প্রভু-ভূত্যের ভয়ভিত্তিক সম্পর্কের স্থলে উহা আশেক-মাশুকের 
প্রেমভিত্তিক [৩৭৯] নিবিড়তর সম্বন্ধ স্থাপনে প্রয়াসী ৷ গায্যালী সুফী সাধকদের 
বিভিন্ন তরিকার মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, প্রত্যেকটি তরিকাই গুরু 
পরম্পরায় হযরত মুহম্মদ (সঃ) গিয়া ঠেকিয়াছে এবং তাহাকেই আদিগুরু বলিয়া 
স্বীকার করে । ইহা হইতে তিনি সমস্যা সমাধানের একটি সূত্র লাভ করিলেন । 
তিনি অকাট্য যুক্তি সহকারে অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, যেহেতু হযরত রসুল 
শরীয়তী ইসলামের প্রবর্তক, এবং তিনিই আবার সকল পীরের আদি পীর, তখন 
তাহার প্রবর্তিত শরীয়তী বিধান, -__যার উৎসভূমি হইতেছে কুরআন, উহা 
সকলের জন্যই পালনীয় । শরীয়ৎ উপেক্ষা করার অর্থ হইতেছে স্বয়ং আল্লাহ্‌ ও 
তাহার রসুলের অবমাননা । মা'রেফাতের পথিকদিগকে সর্বদা শরীয়তের 
বিধানের উপর নিষ্ঠাবান থাকিতে হইবে । শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী 
তাহাদিগকে সংসারধর্ম পালন করিতে হইবে । সামাজিক জীব হিসাবে 


৩১৪ 


তাহাদিগকে সমাজের প্রতি ও নিজ পরিবারের প্রতি যাবতীয় কর্তব্যও পালন 
করিতে হইবে । এক কথায় আল্লাহর পথের যাহারা যথার্থ পথিক তাহারা 
প্রকাশ্যে হইবে সংসারী ও অন্তরে হইবে ফকীর। 

সুফী তরিকার প্রতি মুসলিম জাহানের দৃষ্টিভঙ্গি তিনি এইভাবে পরিবর্তিত 
করিয়া দেন। সুফী সমাজের আচরণও তাহার চেষ্টার সমাজানুগ হইয়া ওঠে । 
অতঃপর মারেফাতী ফকীরদের বিরুদ্ধে শরীয়তী যুসলমানের অভিযোগের কিছু 
থাকে না। ফলে কামেল সুকীগণ এখন প্রত্যেক মুসলমানেরই শ্রদ্ধাভাজন | 
মৌলানা রুমী ও মোল্লা জা'মী প্রমুখ আউলিয়াগণকে এখন আপনজন বলিতে 
কোন্‌ মুসলমান না গৌরব বোধ করে? 


শরীয়তের সহিত মা'রেফাতের এই সমন্বয় সাধন অর্থাৎ মুসলিম সমাজ- 
বুকে মা'রেফাৎকে এই যে স্থানদান, ইহার মূলে রহিয়াছে গায্যালীর জীবনব্যাপী 
সাধনা | শরীয়ত, হকীকৎ, তরিকৎ ও মা'রেফাৎ এই চার তরিকাকে তিনি 
একসৃত্রে গাথিয়া গিয়াছেন । এগুলি যে একই পথের চারিটি গ্রিল, আজ এ কথা 
কে না স্বীকার করে? এই সার্থক সমন্বয় সাধনের জন্য ইমাম গায্যালীর নাম 
যুসলিয জাহানে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে | [৩৮০] 
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